


শি 


ধশ্ম-সন্বন্ধীয় মাসিক গ্রত্রিক! । 





(১৩শ বর্ষ!) 
( ১৩২১ সালের ভাদ্র হইতে ১৩২২ সালের শ্রাধণ পবর্ণন্ত । ) 


ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেহন্যরূপিণী | 
ভক্তিরানন্দরপ! চ ভক্তি ক্তস্য জীবনমূ ॥ 


সম্পাদক 


শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য । 


ভঞ্জি-কার্য্যালয়ু। 
ভাগবতাশ্রম, কৌঁড়ার বাগান, হাওড়] । 


পা আউশপ-৮ 


বার্ধিক মুল্য সডাক এক টাক1। 





হাওড়া । 
দি: ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কল্‌ হইতে 
শ্রিহবোধচন্দ্র কুণু বারা যুদ্রিত। 


ভক্তির ১৩শ বর্ষের সূচীপত্র । 


প্রার্থন] ৷ সম্পাদক ১, ৪১৯৭; ১২৯) ১৬৯) ১৯৩) ২২ ৯ ২৫৭) ই 


শ্রীকফের জম্ম (পীতিকা) শ্রীমাথন গাল দত্ত কবিরাজ, ৫, 
নদীয়। মাধুরী » কালীহর দাস বন তক্তিসাগর ৬, ১৭২১২১২১২৩৭ 
প্রার্থনা (পদ) শ্রীমতী সুচাকু বাল! দ্বেবী ১২, 
অচ্ধর আখি ভিক্ষা জ্ীভূপাল চন্ত্র দেব সরকার ১২ 
আৃষ্ট ও কর্মফল ॥ চারু চত্্র সরকার ১৩, ৮৭ 
শ্রীীরাধা গোবিন্দ নাম ॥) চণ্ডী চরণ মুখোপাধ্যায় ১৭ 
পরাণ বিহুগ » চুনী লাল চন্র ২২. 
গীতা কথা পরত রাম চনত শাস্ত্রী সাংধ্য তীর ২৩ 
পৃতুল পুজা উটজীবন দাস বন্দোপাধ্যায় ২৬ 
শীক্ষার্ডরু বা ইঠ্দে ॥ ছুরেন্্ নাথ নন্দী বি, এল, ৩০,4৭৪ 
ভজ গৌরাঙ্গ » অতুল কৃষ্ণ ঘোষ বি. এ, ৩৩, ৯* ১০৪ 
ভক্তির অরনয়াদশ বর্ষ, -» সত্য চরণ চঙ্ব বি, এল, ৪২ 
শ্রীশ্রী ঘবাদুশাক্ষরঃপ্রলন্তোজ + যথুরা! চশ্ব দে ৪৮ 
এ রোগের ওুঁষধধ কি ১ বিজয় লানায়ণ আচাধণ ২৫ 
ক্বের মাতার নিকট বিঙ্গায় গ্রহণ শরাঁজেন্র নাথ দাদ ৫৭ 
খুনি মালা ।) ভুপতি চরণ বসু ৫৮ 
জীবন ও কুঙ্ছম , নকাড়ি রায় গুপ্ত ৬৮ 
ভগ্পাবশেষ ভালবাসা ॥ শিশির কুমার কর ৭৩ 
শ্রীবন্দাষন ভ্রম ॥ বামাঁচরণ বনু * ৭৪, ১৪২১ 
হরি অদ্ভুত তব লীল! » হবেন নাথ মিজ্, ৮২, ১৩৬ ২২৯ 
কাবার ডাকো » রাম চল সেন ৯৯ 
তুমি কোথাক্ » নারায়ণ চন্ত্র দবোষ।ল ১০৭ 
যাধিতের ক্জী সম্পাদক ১৯১ 


সংসার ॥ তপতি চপ বহু ১১৫ 


শঙ্করাচাধ্য » ঝাজেজ্র নাথ দাস ১২৪ 
দীনবন্ধু জীবনী আীঅনদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যাযট. 4২২ 
অচিত্ত ভেদাতেল ॥ গোপেন্দু তৃষণ বিষ্যাবিনোদ ই৩০ 
আক্ষেপ ১৩১, 
মিলনের পথে ১ অপুর্ধ কুমার মল্লিক ১৩১ 
শ্রাগৌরাজের পতিতোদ্ধার  অীমভী প্ফুল্রমঘরী দেবী ১৪৭) ১৮৭ 
যোনার গৌরাঙ্গ শ্রীহব্রিদাম গোম্বমী ১৫৫ 
মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ * বিজয় নারায়ণ আচাষ" ১৫৬, ১৮৪ 
শী বিষুপ্রিয়ার গ্রতি শচীমাতার উক্তি শ্রীমধুস্্দন সাহ! দাস ১৬ 
ভক্তি মহিম। পরত » যোগীন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী ১৬২ ২০৭) ২৪৬, 
প্রাপ্তি শ্বীকার সম্পাদক ১৬৮ 
সাহুদেবের প্রাখন। » হরিদান গোম্বামী ১৭০ 
ভক্তি » যোগীক্্র নারায়ণ "শস্ত্রী ১৭১, ১৯৫ 
গান ১ গোপেন্দু ভূষণ বিদ্যাবিনোদ ১৭৯) ২১২ 
শ্রশি কৃষ্ণচৈতন্য তত » পুগুবীবাক্ষ ব্রতবতু ১৮ ০ 
শ্রী গৌরাঙ্গ ও মন্থীর্তন সম্পাদক ১৯৫ 
দ্ধ » মুকুম্দ নাথ ঘোষ বি, এল ২৪৪) হ৩৫ 
স্মৃতি সম্পাদক ২২* 
শ্রী খুসত্তির আত্মকথা শ্রী ;-- ২২১১ ২৪৯, ২৭৪* 
ছুঃখ ভিক্ষা! ॥ হরিদাস গোস্বামী ২২৪ 
মি কে ১ গুহই৭ 
গান » প্রবোধ চত্দ্ বনু ২২৯ 
০১ 

বৈষ্ণব ব্রত তালিকা » নিত্যানন্দ গোস্বামী ২৪৩, 
বাসতী বিলাস, » মধুহদূন বাস সাহ1 ২৫২. 
কু্জ্ঞতা ॥ গোপেনু ভূষণ বিষ্যাবিনে।দ ২৫৪ 
উপাসদা ও উপাসক চারু চঙ্গ্গ সরকার ২৫৬, ২৬১) ২৮০ 
চিরঙ্গিন শ্রীমতী হুশীলা হন্দরী দেবী ২৫৯ 
ধাতব ও পরনাত্ব। প(গুত শ্রী অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ ২৬৭ 
আনন্দ লগরু » কেদার লাখ দ্বত্ত ২৭১ ২৮৫ 
হর্ষশেদে নিবেদন সম্পাদক ৎ৯১ 


ভক্তি । 

















১১৪ বর্ষ, উমলখা। শা? মন. ১৩২১ সাল। 
প্রার্থন। । 
শি ৩ ৮ 


দীনবঙ্গোর্দযাছেশাত দীনবন্ধু প্রিয়তি 5 | 
| দীনবন্ধুবিপমোহ্যহ জীননক্ধো! সযুদ্ধর | 
» হেশ্দর্জী-ছুখহারিন দয়াস দীনবদ্ধে।। তোমার অধীম দয়ার, তোমার 
দনজন-বংমলতার জয় হউন্ত । অমি অন্তর, বিষ্য বিযুন, তাই ভোমার ত 
বুঝি নালা তত্বান্তুধাবনে যত কি না। তোমাকে ভূপিয়।, তোমার বিষর চিত্ত? 
না করিখুই আমিনঅমুলক ভক্তি ধনে বঞ্চিত | আর তোমার প্রেমময়ী ভক্কি- 
ভাবে বর্ষিত ভইয়াই, তন্ুক্কান মহহারিশী অধটন-্বউপ-পটিযমী? মায়া দ্বার! 
বিঃশেষ$ণে আক্রান্ত হইয়। ছি। এই বিপুল বলশাপিনী মায়ার হতে পড়িয়া 
তাহার দাসত্ বঁরঠাই আবার নানা প্রকার দুক্র্ত্ব করিতেছি এবং দুষশ্বের ফল 
শরূপ রোগ, শোক হুখ, দৈন্ভ পরিতাপাদি নানা প্রকার অশান্তি ভোগ হইতেছে । 
ভাব লা বুঝিয়া, কষ্মের প্রকুত তন্ত অবগত না হইয়া! যতই কর করিতেছি ততই 
কর্ম বামন! উত্তরোত্তর ধ্ধি পাইতেছে । যথার্থ ভোমের বিষর না বুঝির] অনিত্য 
আপাত-মধুর ব্যাপি ভোগে এ বিপদে দ্বারা ভোগের নিবি হওয়া দুরের 
কথা দেগ বাসনা বৃদ্ধিই পাইতেছে) তাই তোধার স্বরণ জইতেছি। 
দয়াময়! শ্রান্টি লাভের আশ। তো একেবারেই নাই? এ বিপদ হইতে 
উদ্ধারের - একমাত্র৯উগার তোমার অমোধ কপা। দীনবক্ষো! কুপা কর, 
তোমার্ভাবে,ত!কুক উক্তজনের সঙ্গ মিলাইয়া দাও । সর্বদা তোমার ভাবময়ী 
ভক্তি ভবের আলোচনা করিত এ দারুণ মোহ দূর করি ণ্এবং মানার দাসত্ব 


২ ভক্ত । | ১৩শ বর্ষ,₹-১ম সংখ্যা । 
হইতে নিষ্ক.তি পাই। তোম'তে আত্মসমর্পণ করিয়া যাহাতে চির-্শর্গ্ত, চির 
দুঃখ, চির পরিতাপাদি দূর করিয়া কুচিন্তার পরিবর্তে পবিত্র তক্তি-ভাব-তন্তবের 
আলোচনায় অবশিষ্ট দিন কয়েকটা য/পন করিতে পারি সেইনুপ শক্তি দাও । 








সহ্দয় ভক্ত পাঠক পাঠিকাগণ! ল্াপনাদিগের আদরের “তক্তি* সকল কল্যাণ- 
গুণ-নিলয় আ্রীভগবানের কৃপার দ্বাদশ বংসরু অতিক্রম করিয়। এ্রয়ো্শ বংমরে 
শ্রী শ্রীকৃষণচ্ত্রের পবিত্র আবিান বারে আপনাদিগের সমীপনর্তিনী হইতেক্ছেন। 
তক্তজন্র চির সঙ্গিনী হইয়া অশেষ লীলা-বিলাস-বিহারী শ্রীভগবান্র প্রেম 
সম্পত্তির উদয়ের সাহায্য করাই ভক্তিবু গ্রধান উদ্দেশ্য । আমুন আমরা নৃতন 
ব্যারস্তে, নৃতন ভাবে, নূতন নৃতন ভাবআোতে ভাসিয়া ভক্তিমত) কুন্তীদেবীর 
শ্বরে খর মিলাইপা শু'্" জন্মাঞ্মী বাসরে ভক্তির একমাত্র আশ্রয় শ্রীফ'চজের 
আরাধনা প্রপুত্ত হই ।-- 

নমন্তে পুরুষংবাদ্যমীঙ্রৎ প্রকুতেঃ পরমূ । 
অলক্ষ্যৎ সর্বভূতানামন্তন্দহিরবন্থিতম্‌ ১ ॥ 

হে কৃষ্ণ ! তুমি আদি পুরুষ, তুমি গুণাতীত ও সর্বেশ্বর, যদিও তুমি জব্দ 
ভূতের অন্তরে বাহিরে নিরন্তর বিরাজ করিতেছ, ত্খংপি তুমি থাক্য ও মনের 
অগোচর তোমাকে বার বার নমস্কার করি ।১। 

মায়া যবনিকচ্হসম জাধোঞ্চজমন্যদূ | 
নলগ্্যসে মুঢ্দুশা নটো নাট্যধরো যথা ॥২ ॥ 

হেহরে! তুমি মায়াভীত হইয়াও নিঞ্জের মায়ায় নিজে অংচ্হন্ন রৃহিয়াছ, 
অর্থাৎ মায়া বন্ধন না দুচিলে তোমাকে জানা যায় না। আমি ভক্তযোগ 
বিহীনা তোমাকে কি প্রকারে জানিব। আঁববেকী দর্শক যেমন নাটিক 
কারের অভিনয় কৌশল কিঠুই জানিতে পারে না, সেইরূপ ভক্তি বিরহিত 
ইঞ্জিয় হুখাশক্ত ব্যক্তিও তোম!কে জানিতে পারে না।২। | 

| তথা পরমহৎসান|ং মুনীনামমলাত্মনামৃ। 
ভক্তিযোগ বিধানার্থ, কখংপশ্যেম হি স্স্িয়ঃ ৩ " 

যাহারা বিধানানু মারে মুনীপত্তি অবলম্বন করিয়া ব্ষিষাশক্তি ত্যাগ করতঃ 

বণনা বিচারের দ্বালা পরমহংম্ লাত করিয়াছেন ঠাহাদের গুক্তিভাবে উপা- 


ক্ডাদ, ১৩২১1] ভর্তি । ৬ 
রনির টিসি উিটি রিনি রি রিডার ডি 
সনার হুষিধাহ্ী. তোমার আবির্ভাব অতএব নিতান্ত মায়া বিমুগ্ধ বিশেষতঃ শ্রী 


জাতি আ্সামরা কিকপে তোমাকে জালিৰ (৩। 





রুষ্কাঁয় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায় চ। 
নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায দনমোনম? 19 1 
হেপ্কফ 1 তু স্্ঞল লোকের পাপ নাশ কর, তুমি বাহদের, সন্দব্যাপী 
অর্থাই তুমি সর্ধত্র বর্তমান অথবা নিখিল পদার্থ তোমাকে অবলম্বন করিয়া আছে। 
তুমি দত বিনাশের জন্য দেবকীর পর্ভে জন্ম লইয়াছ, তাই তোমাকে দেববী- 
নন্দল বলে! ভক্তের অভিঙ্ান পূরণের জন্যই তুমি নন্দপোপেষ কুমার শ্ীকার 
শরিয়া! তুমি গোবিন্দ অর্থাষ্ঞ সকলের আনন্দ,নিধান কর্তা ভোমাকে পুনঃ 
পুনঃ নমস্কার করি ৪ | 
বিপদঃ সস্থাতাঃ শশত্তত তর জগদৃঙ্তরো। 
ভব্তো দর্শনং ঘংস্যাদপূন্বদশনম্‌ 1৫1 
হে জগংগ্ররো শ্রীকন্।। আমার নিরহ্বর এমন বিপদ উপদ্থি রে হউক, সে 
ধিপবে সর্দাদা ততোমাকে দেখিতে প1ই। তোমার দর্শন জীবে কমার পুনজ্িন হয় 
না । তোমা ছাড় হইসা পরম পদ লা করা অপেক্ষা তোমার সহিত থাকিয়া 
প্বোর বিপদে নিমগ্ন হওয়াও সহন্্র গুণে শেক 1৫ 
জন্মৈশর্ধয শ্রুত শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান। 
| নৈবাহুত্যনিষ্কাতুং বৈ তামকিপনগোচরম্‌ ॥৬। 
হে কুক! সকলে জন্ম এবং বিত্ত, বিদ্যা ও তুখা।তি ছারা নিতান্ত 
বিুগ্ধ চিত্ত আত্মান্ভিমানী ব্যক্তি ভক্ত-ব্সল দীনবন্ধু যে তুমি, তোমার নামও 
উচ্চারণ করিতে পারেনা । ৬ । 
. লমোহকিঞ্চনবিভায় নিবৃত্ত গ্তণবুন্তয়ে। 
আত্মারামায় শাস্তায় কৈবল্যপতয়ে নম্ত 1৭1 
হে কুষ্ণ! ধীহারা একমাত্র তোমারই ভরল! করেন সেই পুর্ণ নির্ভরশীল 
ভক্তই তোমার সর্ব । তুমি নিষুণ, তোমার কোনও বাসন! নাই, কেবল ভক্ত 
বাসী গুরনণইতোমার্চএকমান্্র কাধ্য। তুমি পুর্থ।নন্দসর্ূপ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ 
নমস্কার করি।থ। 


8৪ ভক্তি [ ১৩শ বর্ধ-১ম মংখ্যা। 
মনে) ত্বাং কাপমীশানমনাদি [নধনৎ বিভমৃ। 
সমং চরস্তং সন্ত্র ভঁতানাহ যঁথঠ কলিঃ1৮ ॥ 
হে কষ | তোমাকে আমি সামান্য বপিদা মনে কলি না। তুমি সকপের 
নিঘস্তা কাল স্বরূপ, আদ্যন্ত শুন্য প্রুষ। তুমি বাঞ্ছিতর্ষল ও জীবের কর্তখবানুষাযী- 
ফল প্রদানে একমাত্র প্রভু । মানন্গণ কেবল আগনাগির কম্মনুনারে হুখ হণ 
তোগ করে অথচ “ঈএরই নুপহ্ঃখসাতা” ইঠ1 বলিয়া তোমাক অবলম্বন করত; 
কলহ করে, কিন্তু ভূমি সর্কাত্ত সমদশা 1৮ 
নবেদ কশ্চিন্তগব্শ্চিকীমিতং ভবেহ মাঁনসা নৃণাহ বিতন্বনষ। 








ন যম্য কশ্চিদ্দয়িতোহপ্সি কছিচিদ্দেষা*্ঠ যন ব্ষ্নামতি মুনানা৯ 1 
হে ভগবন্! তুমি যখন লরলীলানভূকরণে শ্রাবুত হও তখন কোনও ব্যক্তি 
তোমার অভির বিষ্ধ বুঝিতে গারে না। কারণ জগতে তোমার কেহই শত্রু 
অথ্ব! মিত্র নাই, সকলই মনান। কেবল মোহবশে যনুমানণ তোমাতে শক 
ও মির বুদ্ধি করিয়। সেই পপে ছুচখাদি পাধু। ফলতঃ তোমাতে প্রিব বুদ্ধিই 
জীবের শান্তি প্রপ্তির একমাত্র উপায় 1৯। 
শনভ্তি গায়প্তি গৃণস্যতীক্ষশ: শ্মরস্তি নন্দন্তি তবেহিতৎ জনাঃ। 
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং,ভবগ্রবাছোপরমং পদাদুজম 0১৭ ॥ 
হে ভগবন! যে সক্ল সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি নিরন্তর তোমার জীগ। গুণাপি 
সাদরে শ্রবণ বীর্তন উচ্চারণ শ্মরণ ও অন্ভিনন্দন করেন, তাহারাই শীঘ্র শীঘ্র 
পুনজ্জর্মাদি যাতন। নিবারক তোমার আচরণ দর্শনে সম হয় 1৯০ 
ত্বরি মেহননাবিষস্বা মিম ধুপতেহসকুহ ! 
রতিমুদ্ধহতাঁদদ্ধা! গপেবৌধনুদন্থতি ॥১১ | 
হে মধুপতে ! গঙ্গ! যেপ বিবিধ গুতিবঙ্ধক অগির্ম করিয়। নিজের 
আ্োত স্কল নদনদীর আশ্রয় যে সমুদ্র তাহাতে প্রেরণ করে, সেইরূপ মাখার 
মতি ও অনন্যবিয্ধিনী হইয়া নিধিল লেকাএন মে তুমি তোমতেই শ্রীতিলান্ত 
করুক। দীনশরণ! দীনবন্ধে! | দীনের আশ। পূর্ণ কর? ইহাই আমার 
প্রার্থনা । 
ক্রীনীনেশচন্য ভট্টাচী্ধ্য। 


শ্ীরুষ্ণের জম্ম 


৮80০৮ 
€ গীতিকা ) | 
আপ্রি গে] ব্্জে শুভ বাসর শুভন্মুতি উঠে জাগি? 
তন্ন পুলকিত আনেশ তরা_- (উঠে) পি আনন্দে মাতিয়!॥ 
নন্দের কত জনমের দুন্য বাশি, 
ধন করিতে জগহ বাদ 
উল ইপ্ছু অধার নাশি, 
বরজ গগনে আগিয়।॥ 
আজি যশেদার কোপ আলোধন শোভিছে নন্দ-ভবনে, 
গোলকের নাখ, গোপননন্দন হেরিছে নন্দ নয়ুন। 
এদ। শৈশুকণে। কবিকে বেন সদন গুদ এছ । 
ধরাধর-ধরে হেখি হলধর নথানর নীরে ভামিছে। 
স্কা।দিনা স্বরূপ গোপিক'র প্রাণ 
হেরিছে, উদিত চিত চোর! শ্যাম 
যোগ মায়া বুন্দা করে আনচান 
(কবে) হেবিব ধুগল বাতিমা ॥ 
গোপ গোপাঁ গাভী আনন্দনীরে, নিমগন সদ গোবিশ্দ হেরে; 
সারী শুক পিক ংখাহন হুরে, গোহে) কিষণ, ক্ষণ, মাতা ॥ 
পাইতে পরশ ওপদ কমল, পুলকিতা ধরা প্রেমে বিহ্বল 
ঢকভ কুনুরিম সে। কলেবর সাজে শ্তাম শোভা লইয়া॥ 
ও কুলু বুলু কুলু ধরিয়া তান, 
তপন তনয়! বহে উজান, 
যোগী ধধি ছোটে তাজিয়া ধ্যান 
(আহ্লাদে) ভক্ত হু্দি উঠে নাচিয়॥ 
শ্রীম়াখনলাল দত কবিরাষ্তী। 





নদীয়া-মাধুরী। 
শ্রীযুক্ত কালীহর বস্থ ভক্তিসাগর লিখিত ।) 


বরা রা 
সপ্পসসপপসরহহা 
০০৩ 


বাল্য ও পৌগণ্ডে বাগক ও বালিকার দুর্ভিতে কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না। 
বালককে বালিকাবেশে কি বালিকাকে বালকবেচশ পরিচয় করা কঠিন। ক্রোড়স্থ 
শিশুটি বালক কি বাঁলকা বিশেষ চিহ্তপর্শন ভিন্ন নির্ণয় করা যায় নাঁ। কিন্তু পৌগ-,. 
শাস্ত দশমবর্ধ পর্য্যন্ত বালিকবালিকাঁর বাছাভেদ অননুভবনীগ । প্রকুতিগত ভেদও 
শিশুতে লক্ষিত হয়না। তবে বয়োবুদ্ধি সহকারে বালক ও বানিকার সতসর্গ 
ভিন্নরপ বলিয়া বালক ও বাঁলিকার প্রক্ুতিগত ভেদ ঘটে। বালক কশ্বৃত্ডের 
পরিধির দিকে ছুটে, বালিকা গৃহকেন্দে আবদ্ধ থাকে। নচেৎ দশমবর্ষ মধ্যেও 
বালক বাণিক।র প্রকৃতিগততের্দ প্রকাশ পাইত না। পুরুষ ক্্রীর বাহক তেদ 
বন্ততঃ কৈশোরে প্রকাশ পাইতে আরভ্ত করে। যাথা। হউকৃ, এমভ' স্থলে প্রকৃতি 
বাদ দিয়া আকুতি ও রূপের আলোচনা করিলে সহর্জেই উপলব্ধি হন যে, 
পৌগওক্ষাল পধ্যন্ত বালককে বালিকা এবং বাপধিকাকে বালক বিয়া গ্রহণ 
করিতে বাধা দুষ্ট হয় না। ইহাদের গিলনেও কোন পাপ উপঙাত হয় না। 

রজে মহালক্মী, তদৎংশ মখুরয় মহিষী বা রাজলক্্মী এবং ত্ংশ দ্বারকায় 
গৃহলক্ষমী 

সাধন ও সিদ্ধি,-গ্রথমতঃ সাধন ) উহা] পুষ্পের কলি । এজন সাধন!" 
বস্থার নামি কলি যুগ) । হিতীরঙ্ঃ সিদ্ধি উহ! পুণ্পের সমধু- বিকাশ | এজস্ 
সিদ্ধযাবন্থার নাম দ্বাপর (যুগ)। সাধন ও সিদ্ধির সম্বন্ধ যেমন নিভা,, কলি ও 
দ্বাপরধুগ-লীলাদ্য়ের সম্বপ্ধ ও সেইরূপ নিত্য কলি ওবিকসিস্ত কুহুম যেমন 

৮ একই কুনুম কলিযুগও তেমন দ্বাপরের প্রচছন্াবস্থা-বিখেয়ানুবাদু সম্বন্ধ! 


পপ স৬০৮০০-৮পি াপ পাপিিপা পাত ৯৭ পপ ০প৮৮৭০০র০। 


* প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ পাঠ না করিয়! কেহ লমালোচন! ন! কৰেন ইহাই সানুুনয় 
নিবেদন 1] সম্পাক। প্র 


ভাদ্র, ১৩২১। ] ভক্ত | প 
সপ পপ 
ওবিধের কহি্ে তারে যে বগ্ত অজ্ঞাত। 
অনুবাদ কহি তারে যেই হয়জ্ঞাত॥ শ্রুটৈঃ চঃ। 

ইহাকে কলি ঝঁশ কারণ ইহাতে মধুবিকাশ ঘটে নাই_মধু অদ্রাত । ভীব- 
কুনুমের [বকাশ করাইয়া লওয়ার় লামন্দাধন, তন্সধুর আস্বাদন বা +প্রপ্তিই 
এ | খগৌরলালাকে অনুবার্ণ "্ধথলাহয়) কারণ, উহ! কৃষ্ণলীঙাধাদলের 

প্র বা সাধন। *এস্ীলে সাধন সিদ্ধি ব্ষিয়ে এহমাত্র আভাস রাখিলম। 
“ নিষ্লীথকালে দিঙমগুল ঘনঘট]চ্ছন্ন; এল জময় কৃষ্ণ দেবকীর গৃহে 
আবিভূতত হইলেন। অমরা চারিটি*অবতারে ভক্তির উচ্ছাস দেখি-নৃনিত্হ, 
রাম, কৃষ্জ ও চৈতন্য । অস্ঠান্ত অবতারে ভন্তির মহিমা তত খেলে নাই। তত 
উচ্ছাস বহে নাই। তবে বাঠন ভিক্ষায় ভক্তিগ্রবাহম্ুন্দ ঝুহ নাই। ভি 
জগতে উক্ত চারি নীলারই রসপ্ররাহ বেশী ছাইয়াছে। তত্তিম যোগানপ্বলালাম 
মভৃভাবেরও এক সুন্দর খেলা চলিগনাছে । উক্ত লীলাচতুষ্টয় মধ্যে নৃপিংহ- 
নঙ্গা় অনন্তের আবির্ভাব নাই । বাম, কুষও গৌর'ঙগ চীলায় অনন্ত পাদ । 
বশিষ্টে শান্ত, হনুমানে দাস্য, গুহকে সথ্য এবং মাতাপিতায় বাল্য প্রকাশ 
পাইয়াছে। *হুসিংহে থে জ্ঞানমিশ্র ভক্তির স্ত্র, রামে তাহার ভাষ্যাদি প্রচারিত 
হইয়াছে । যখন জ্রাননিশ্র ভক্তির অন্জ্জান অন্বভ্ক্তি তখন অর্থ, বিশিষ্ট 
অ্টীতে কৃ আবিভূত হইলেন। ভক্ত আলো বটে) জ্ঞানকে আধ!র 
বলিনা। তবু জ্ঞানের ধার্দানন ভক্তির রূপ আচ্ছাদিত থাকে । হৃষ্যদেব্র 
অমৃতঘনযুগ্ভি স্যমভভূকোন্সেনচন না করা পধ্যস্ত অত্রাজিতের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 
পত্বী পতির অদ্ধাঙ্গ | বহুদেব (দেব শব্দ যুক্ত) এবং দেবকীর (দেব শব যুক্ত) 
জ্ঞান ও ভক্তির কোলে কৃষ্ণ প্রকাশ পাইফা তথায় থাকিলেন না। কারণ জ্ঞান 
মিআার এস্থলে অবসান । জ্ঞানমিশ্রার ধাম মথুরা। তাহা পরিত্যাগ করিয়। 
শুদ্ধ তক্তির, ধাম ত্র্জে কৃ আগিলেন অর্থাৎ জ্ঞানমিশ্রার জ্ঞানভাগ অনৃতালোকে 
পরিণত হইল। ওুদ্বভক্তিযু্গ আরম্ভ হইল। ভক্তির মল বিধৌত হইল। 
শুদ্ধগ্ুক্তির উদ্বখ্ু হহলে পুর্যের জ্ঞাণাংশ মলা বশিগ্জা উপঞ্ন্ধি হত্ব। বগ্ততঃ 
জ্ঞান ও ভঞ্িরি তত্ব এইরূপ) কাচা আম জ্ঞান; কালক্রমে উহা যখন অধ্ধীপক 
হয় তখন পক্কাংশের নাম ভক্তি অপকাৎশের নাম জ্ঞান হয়। কালে ীজ্ঞানবা 
অপরীংশ যখন পর হয় তখন সম্পূর্ণ আমটি ভক্তি। গুহা হদ্ধ ভক্তি। এঁই 








এ ভত্তি | [ ৯২শ বর্ষপ-১ম মংখটা! 
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অ'ম আগু/ম্তহ আম। পুশ্ে জান বলিগা অভিহত হহয়াছে, এখন গর্ভ । 

ৃত্রক্ষে বিধেয বা ব্যাখোষ ব্লাযাষ। “অভি-ধা” “"বি-ধাত দ্বারা বণনা 
বৃঝায়। হৃত্রই বগিতবা হয়। ব্যাধ্যাকে অনুবাদ বলা হয়।* কৃষ্লীলা স্ত্রের 
ভাষ্য বা ব্যাখ্যা অথবা অনুবাদ গৌরল্টল1 

কোন পদার্থ দর্পণে প্রতিফলিত হইলে তখন তাহার উল্ট। (বিপরিত) 
অবশ্থিঠি ঘটে । দক্ষিণ বাম, বাম দক্ষিণ ইত্যাদি । প্রজললীলা নদীয়। দর্গণে 
প্রতিবিন্নিত হইয়া অন্রবাদে বিষয়্শ্রয় বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। 

আকরুম্দ গন্ধ ভ্রমর আকুষ্ট হইয়া ধাবিত এবং যেমন পুষ্পমধু পান কবে, 
তদচারপ মিদ্ধি জীবে সাধন পদ্ধতি দিয়া আকর্ষণ করে এবং নিজ মাধূর্য পান 
করায়। গিল্ধযুগ"থাপন্ত- মিক্ধধাম বজ। শুত্র হইতেই যেমন ভাষ্যোৎগ্‌তি, 
আবার ভাষ্য দ্বারা শত্রউদ্বোধিত হন। এই বিপরিত ব। উল্টাক্রমকে ঈ্লাধন 
বলে। অতএব কলি সাধনযুগ! সর্বাযুগেই সাধন সিদ্ধি আছে, কেবল কলি 
ও দ্বাপরের সম্বন্ধ নির্ণয়ে একথা উক্ত হইল। ক্ত্রের বিকাশ বা বিজ্ঞার ফেমন 
ভাষ্য, তদ্দেপ বিশেষ বা কৃষ্ণ জীগার বিস্তারিত অনুবাদ গৌরলীল। হু তরৎ 
অনুবাদ ও বিধেয় অভিন্নতন্ব। তাই শ্ীচৈতন্তচরিতামুতে পাই। 

"_-ল চৈতনাহ কুষ্ণজ্ঞগতি পরতত্বৎ পরমিহ ।$ 

অনুবাদ ছারা বিধেয় ধরিবার ক্রম দর্শাইতে আগে চৈতন্য শঙ্কের প্রয়োগ 
হইয়াছে। পরতন্বং একবচনে প্রয়োগ হওয়ায় চৈতন্তা ও কুষ্ণের অভিন্নত্ 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

"এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়” আচৈঃ 551 

কুক যেমন মেধাচ্ছন বুষ্ণাট্টমীর নিশাঘ গৌরাঙ্গ ও রাহ গ্রজ্জ চল্দহার। সন্ধ্যার 
ধারে আবিভূ্ত হইলেন, অর্থা ধর্মপীনির আধারই প্রভুর আবির্ভাব কাঁল'। 
অষ্টমী নিশার আধার ও আলোর মঙ্গিতে ব সন্ধ্যায়, দিবা ও প্রাত্রির সন্ধি ব 
সঙ্ধ্যায় প্রভুর আবির্ভাব। মুলকথ! জদ্ধ্য ভিন্ন প্রভুর আবির্ভাব হয় না। 
কারণ তাহার জন্মই সন্ধ্যার হেতু বা সন্ধ্যাই তজ্জম্মহেতু; যেহেতুক, তাহার 
উঙ্গয়ে ঘোর তমোরাশি বিধ্বস্ত হইয়া অনন্তদকৃ ও তান্তর্দিক্‌। উজ্জল হছন। 
সুতরাং তাহার আবির্ভাব কাল আধার ও আলোর সদ্দি-_পাপণুণ্যমপ্ষি। কৃষঃ,ও 
শোরাঙ্গাধির্ভাবের কাল থেখন ধিষম এমন আর কোন অবতারে নয়। 
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কৃষলীর্লী ও গৌরলালার পরস্পর অন্যবিধ ভ্রমধিপধ্যয় শাস্মানুমারে পাই। 
কুষ্ণজশিলা ব্রঞ্জে প্রেমরীতি, মথুরায় রাঞ্জনীতি এবং হবাবুকার় গার্স্থ প্রতি 1 
প্রেমরাজ্যের নাস্তিক] মহালক্ষ্ী, রাজরাজ্যের নাঘ্রিকা বালক্ষী এবং গ্রে ক্স 
নায়িকা গৃহলগ্ী। হাবকা শব্দেরু অর্থ থা দ্বার, খর খবর ধরিলে দোষ নাই। 
্রকল্সার ব্যবস্থার আদ্র্শস্থল দ্বারকা। ঘরে ঘরে নরনারী কি প্রণালী অবলশন্‌ 
কল্পিঘ। পবিত্র গৃহীশ্রমধশ্্ পালন করিবে তাহ? ভ্বারুকাপুঝে জীকু্* বিষাহসথত্রে 
গাহৃস্থা”পত্তন করিয়া জীবে এক মহণশিক্ষার উজ্জ'ল আদর্শ দিয়াছেন। দেখুন, 
পরের কল্যাণ কলে তিনি নিজ অগণ্য সন্তান সস্ততি কালসমুদ্ে বিসর্জন 
দিয়াছেন । মিথ্যা কলস্ক রটনাধুক্রু দ্ধ না হইয়া! তিশি বীরভাবে অ!নুবানের গৃহ 
হইতে স্তমস্তক উদ্ধার করিয়া আনিয়: নিভ নির্দোবিতার স্্রমাণ করিয়াছেন । 
রাঁজলক্ষ্ী (কুজা) বস্তু কুটিল সবে জানেন। তাহাকে তিনি সোজ। 
(সরল) কর্রিয়। নিলেন। তংপরে দেখুন তিনি উগ্রসেনের উচ্ছেদ করেন 
নাই, তাহাকেই রাদ্ষপ্ে প্রতিষ্ঠিত করিছা নিজে তংপরিচধ্যাঘ নিরত খাকিজেন। 
ইহা অপেক্ষা রাজনীতির সারুলা ও মহত্ব আনু কিত্ইটতে পারে 2 ফলতঃ তিন্গি 
রাজা হইযাঞ্ প্রজার নাদ* চলিয়াছেন। সঙ্সত্র সর্দলীলার় কৃষের 'দৈষ্ভ- 
পরাবণ্টা । যাহা সর্সবগুণের চুড়া। 
যে লীলায় রাধাগন্ধ নাই তাহা এখরধ্যলীলা। কুক যাধাকে গোপনে গোপনে 
কপিরিেরি একথা বুদ গোয়াপিনীগণ ঘশোদাব কাণে তুলেন। যশোদা বলেন্‌ 
"আমার হুধের ছাঁওয়াল ।” আহা, বাংসল্যের যধুরতা এইখ!নে! কৃষেের 
মরম কথা, মরম ব্যথা এক রাধা! অরম ফিনি বুঝেন্‌ তিনি সখা বা সখী 
শষ্মপ্রাণঃ সখা মতঃ (0? মরুম ব্যথাযুব্যধি হথৃবল, ম্ধহঙ্গল। বাধাক্ণমিলনের 
খরপ্ত সহায় ইহারা গোচারণে বাইয়া কষ বগিলেল, "আমি একটু আমি” 
এই স্থলে'সখ্য-লীলা-রহস্য ও মধুরিমা ! তাই, সখ্য ও বাঁ সল্য মধুর পরেছে 
পণ্য। কারণ, ইহাতে রাধাগন্ধ আছে। কান্তরসের রাখাই নাস্িকা। এই 
রসত্রয় মধুর ।? উহা, বয্োেদে ত্রিবিধ । বয়স বখা :_ৰাল্য, পৌগণ্ড ও 
কৈশোর । কৈর্শার ও যৌবনের সব্ষিতে অর্থাৎ পূর্ণকৈশোরে রসের চুড়ান্ত 
বটে ফৌধন “শহচ্ব শুকরস্বদ্ধ ধ্বনিত হয়। কৈশোরে পূর্ণানন্দ ঘটে) কার 
উহাতে নিত্যমিদ্ধ ব্র্গচধ্য আছে। গু তরঙ্গিড হয়না! শুতরাহ উহা কানু 
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গন্ধহীন শুদ্ধ প্রেমগশলা। ভালবাসা দ্বারা কোমলাগগ সমূহের স্ফূরণ ঘটে। 
ভাগব।সা দুহজনার মিলনের কুচি ও স্পহা জন্মায়। মিলন 51 বা আর্িলনে 
পরিণত গ্হয়। পঞ্চদশনর্ষ পধণ্ন্ত পুরে স্পর্শ দ্বারা | চিত্তবিকার জন্মিত ন1। 
ইদানীৎ আমরা দশম্বীয় বাক বালিকাকু মিলনে যেমন পাপবিকার দেখিনা, 
পূর্বে পঞ্চদশবর্ষ পধ্যন্ত ইহ] প্াভাবিক ছিল। চক্রুপাক্ সহূ জীব সমাজ*এখন 
(বিলাসিতার ফলে । পাতালে নামিযাছে।  পত্‌ ধাতু-মুলক শব নাহ রে 
আন্দোলিত না হওদায় কৈশে।র পুধানন্দ* রসাপাদ কাল। তৎপর যৌবনে 
জীব গহী হয় এবং পুত্তকন্যা লাভ করে। মথ্ঝায় বিদ্যাভ্যাস এবং ঘারকায় 
যৌবনঙশল। বা সা বার। কু অশেষ শিশ্ন হাপন করিয়! অপ্রকট হইলেন | 
কিন্ত যে কৈশোরের কথা আলোচিত হহল, উহা নিত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে । 
পরিব €নশীল বযোধশ্মবালাও পোগণ্ড। কিন্তু কৈশোর অবতারীর নিত্য ধরব ॥ 

যৌবনোস্তেদকালে অনুরাগ প্রবাহ বড়ই প্রবল হয়। শতগবানূকে 
ভালবাঘিতে হইলে,-_-কৃঙ্গাসুবাগবনে ধনী হইবার ইচ্ছা হইলে, দুই সশ্গলের 
গ্রয়োঞ্জন। ১। পবিত্রতা ২। চিস্তাবেগ | এই ছুই. ই কৈশোরে, চম ঝর ও 
উজ্জল হয়। কৈশোরে চিন্তাবেগ ওঃঅন্ু রাগ এত প্রবল ও মধুর হয় যে, 


5 ভক্তি | [ ১শ বর্ম,-১ম মধখ্যা । 





যৌবনের অপবিব্রতার মাপিসক্ারার তদ্রপ অগন্ভব। কৈশোরের পদ্ধ (পুরণ 
পেট ভরার পর) অগ্নিমান্দ্য বনে। এজন্য কুফর আগ্তলীলা প্রেম বা 
ভালবাসার লীল। বৈচিত্র্য । 

লক্ষুশর সম্ভোগ অপেক্ষা 'রাজলক্ষীর সন্তোগ বড়, আবার -বাজলক্কার 
সম্ভোগ অপেক্ষ। প্রেমলক্্রী বা মহালম্মীর সম্ভোগ বড়। অতএব ব্রজলীলা 
পুর্ণতম । দ্বারকালীগ] গাহৃস্থ্যের পুণ্াদর্শ বলিঘা উহ এ অভিহিত হুইয়াছ্ছে। 

পুর্ণতম ব! উত্তম, পুণতর বা মধ্যম, পুর্ণ বা অধম পুর্ণ ই 77100103৩70) কি 
চমৎকার ! এরূপ আঅছিখ্যার আরোগে দোষ বণ্ডে না। কুষখলীলার এই পর্যায় 
দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, ₹*্জীবন ত্রমশঃ অক্ঠাতির সোপানে 
লামিফাছে। ইহা মানব জীবন গতির বিপরীত বলিয়া অগ্মিত হয়। ক্ষ” 
ভখবনীর উল্ট ক্রম গৌর-ঘীবনীতে লক্ষিত হয়। এজন্য গৌরঙগীলা বিপরীত 
য় বিগ্লাস বলিয়া উপরে বণিত হইয়াছে এবং তমিবদন্ধন কৃঁষ-্ভীবন সিদ্ধক্রম 

বং গৌর-জীবন সাধনক্রম ও মানব জীবন গৌরজীবনের অনুরূপ কণ|। 


ভাদ্র, ১৩২১1] ভক্তি । ১১ 
৮৮ 
হুতরাং'গৌঙ্গী্গের আচরণ গৌরাঙ্গাচরণপদবী জীবের একমার অন্রসরণীয় | 


তাইশগৌর পঞ্চতত্ হইয়াও গুরু। কারণ ইনি গুরুরুপে বা 'আদর্শ ভক্তরূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছের্ন। ভক্ররূপ বপিবার তাহ্পধ্যা এই ইনি ভক্ত নহেন ভগবান । 

শ্লীগৌরান বাল্যে বিদ্য! শিক্ষা করিয্ছেন; তারপর বিবাহ করিয়াছেন, 
অথ্থোর্জন করিয়াছেন গার্স্থা ধর্্র যথাশান্্র পালন করিয়াছেন। তদনস্তর 
পিতপিগু দিতে ৬ায়াধামে যাইয়া, নিত্যিদ্ধ প্রেছের প্রকট হুধার ঢেউ তুলিয়া 
দিয়াছেন । নিজে মাতিয়া গত মুতাইয়াছেন। চারিটি আশ্রম ধন্ম পালিঘ়া 
আশ্রমাতীত হইয়াছেন, ইনি লক্ষ্মীর দেশ হইতে মহলক্ষীর দেশে গিয়াছেন। 
কুষ্ণের মত না করিফা হনে এলীঙগান্ধ গাহৃঙ্থের মধ্যে গ্রেমানবাগ মাখির! এক 
আঁভনব গড়ণ করিরাছেন। 

&। সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক নয় যে, কুষ্ণকেশি সন্দর্শন উদ্দেশা, গৌরকেগি উপায় বা 
সাধন! লীলার নিতাহে আবরণ দিনা আমরা এ সমালোচনা করিতেছি । 
কৈশোর কাল মধ্য সিদ্ধ হওযার জাগা সকলে লাভ করিতে পারে না। কলির 
ভশব দু্লল, মাব।জীব্নে সিদ্দ হওপাব্প্ত আশা কম তাই গহ্ধন্্ান্সঙ্গে ভজন 
পথ ধরিবার পদ্ধতিটি থৌর-ীগীবনে অতি হন্দরক্ধপে প্রচারিত হইযাছে__গৃহীর 
অনুগ্ধাগ লাছের পর্থ। গৌর ভিন আবু কে দেখাইফ়াছেন ? 

বিপরীত বিলামের নিগঢ অভি প্রায় উপলর করিবার প্রয়াসে কৃতকার্য হইতে 
পারি কিন্তু 

ব্রজধাম লীল। পরিপির কেন্দ__-লীলাকমলের কর্নিকা। মথ্রা দ্বারুকাদি এঁক- 
কেজ্িক পরিধিতে অবন্তিত | 

গয়ার বিঞুপার্ঠুপস্থে পিতৃপিগ্ডার্গণ পর্যন্ত গোরার প্রপ্র্ধয লীলা বা দ্বারকাদ্র 
গাহস্থ 'লীলা-_কুলমানের, শ।সনের, গণশ্ডীর্‌ আন্তলীল।। অতঃপর শ্রীবাসাঙ্ন 
সরসীর লীলাপদ্ব প্রস্ম,টিত হয়। 
ক্রমশঃ । 


প্রার্থনা ৷ 


জী 
জউ০ 


মানস-কঙ্গলে পেভেছি, আসন 
ভক্তি কুলুমে গেথেছি মালা । 
এল গুরুদেব নেহারি চরণ 

জুড়াই দারুণ প্রাণেরু জালা ॥ 
মুছেছি কালিমা হর্দ্ হতে 

ছি দেব মোহের ডোবু। 
চিনেছি তোমার চরণ দুরখালি 
ঘুচিবে অজ্ঞান তিমির খোর ॥ 
মানব জনম পাইয়াছি যি 

বুথ্থা কাজে আর সময় ক্ষ 
করিব না, দেব পুর্জিব তোমায় 


স্পা 


বত দিন দেহে পরাণ বুষ ॥ 
সধিব কতব্য অতয় হৃদয়ে 
লাধিব সে কাছ, যেকাজ তবে, 
পাঠায়েছ দেব তবেতে আমা, 
দিবানিশি তোমারে চবুণ ম্মবে। 

দীলহীল1-জীমতী তুচাকহালা দেব 


পলি 


অন্ধের আঁখি ভিক্ষা । 


ও ক 
স্ব 


জগ-বন্দ্য তোমার নাষ 

জগত, তোমারে বন্দে! 
মোহ তোমার না 

হুচাগ মোছ ধর্দে। 


£ 
! 


শাপাপ ও দি ১. 
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জমি তোমার করি বন্দনা, 

হের অপাঙ্গে হরি হে। 
চরণ খনি হদয়ে দাও 

জনম সফল করি হে? 
দির্য নয়ন ফুটা'য়ে দাও 

কমল পানি পরশি' | 
জনম-অন্ধে আছি দাও হে 

মোহ বন্ধন বিনাশ | 
জয় জয় জয় /মাহ-ত্ন, 

জয় জয় জগ-বন্দ্য। 
অন্ধ জনার ফুটাও আছি 

বুচাও মোহ ধন্দ। 

শীভুগ।লচন্দ দেব সরকার! 


'আদূষ্ট ও কন্মাফল। 
( শ্রীযুক্ত চারুচক্দ্র সরকার লিখিত।) 
( পুক্ধ প্রকাশিতের পর। ) 


চা ক 
কপ সস 
$৪৬৪ 


অর্থাৎ বাছু যেমন গুপ্পাদি হইতে শৃশ্ষাংশ গন্ধ লইয়া চলিয়া যায় সেই, 
প্রকার জীবান্থ যখন দেহ হইতে বৃহির্গত হন, এবং যখন অন্ত দেহ প্রাপ্ত 
হন), তখন মনের সহিত পঞ্চজ্ঞানেক্রিয়ের শক্তি গ্রহণ করিয়া চঙ্লিয়া যান। 
শবীর বা অন্নময়  প্রাণময় কোষের পরিণাম সম্বপ্ধে ইতি পূর্বে উল্লেখ 
হইয়াছে। এক্ষণে*মনোমঘু,। বিজ্ঞানময় ও আনন্বযয় কোষ সম্মদ্ধে কিছু বলা 
আবশ্যক | ভুনোময় ,কোষে কামনা, ৰাসন! ইত্যার্দির বাসস্থল, এই কোষে 


ইহাদের সুষ্ম দেহ সংস্কারাবন্ধ হইয়া থাকে। 'বিজ্ঞানময় 'কোষে কামন] দও 


১৪ ভক্তি । [ ১৩শ,বধ,-১ম সংখ্য।। 





হইয়া যায় এবং আনন্দময় কোষে কামনার লেশ মাত্র থাকে তজ্জন্ত 
কামনা পুর্ণ পুরুষের আত্মা পুনজ্জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং যে পুরুষের কামন| দগ্ধ 
হুহয়! খিয়াছে তাহার আত্মা শুরলাগতি প্রাপ্ত হইয়! দেবযানে গমন করেন ও 
তিনি কর্ম্ানুসারে জন, তপঃ ও সত্য লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহার 
পুনর্জন্ম হয় না; ঠাহার কামনা শৃদ্ত পবিভ্রাজ। হৃক্ষ হইতে হক্মাতর দেহ 
ধারণ করিয়া উচ্চলোকে বিচরণ করিতে করিতে অবশেষে শ্রীকঞ্জের শ্রীত্পাদ 
পত্রে স্থান লাভ করিয়া চিরানন্দ উপভো্ধ করিয়া থাকেন । হাহারটি কামনার 
সেবা করিয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহাদের আত্মা কুষ্ণা গতিতে 
পিতৃযানে গমন করেন এবং তাহারা নিজ নিজ কন্মান্গমারে ভব স্ব; ও মহঃ, 
লোকে অবস্থান করিয়া আবার জন্ম গ্রহণ করেন। তাহ! হইলে দেখা হইল যে, 
কামনাই জন্মের কারণ এবৎ অুষ্টের মূল । ইহা মনোময় কোষে সংস্কাররূপে 
আবদ্ধ থাকিয়া জীবকে সংমীরে টানিয়া আনিতেছে ও অশেষবিধ কর্ঠেব আধীন 
করিতেছে । এক কামনাই মানবের অনৃষ্ঠ হুধ দুখের কাধণ। মানুষ যাহা 
কামনা করে সে তাহাই পাইয়া থাকে, তজ্জগ শান্খ বলেন 2 

“যাদৃশশং ভাবনা জদ্য সিদ্ধির্ভবতি ঠাদূশি” আ্মিরা যাহা চিন্তা কার, কামনা 
করি তাহা অল্প বা অর্থশৃস্ত কম্মনয়। কামনা, চিন্তা প্রভৃতি মানঠ্দিক কন 
বলিলে হস্ত পদাদি দ্বারা অনুরিঠত শারীরিক কম্ম সুঝায় না। শাস্থ বলেন 
বাক্য, মন ও শরীরের চেষ্টার নাম কশ্ম, যথা 2-- 

"কন্ম বাজ্বনঃ শরীর প্রবৃত্তি 1” চরক সংহিত্ত1 | 

ত্বয়ুৎ ভগবান্‌ শ্ীক্ুষ্থ গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ে ষষ্ট প্রোকে মানসিক চিস্তাকেও 
সক্ষেতে কণ্ম্ বলিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয় বিষ স্মরণ কারিগণকে নিন্দ] করিয়াছেন। 
তাহা হইলে মনের ও শরীরের চেগ্াকে কম্ম ব্লিয়ণ্ গ্রহণ করিতে হইবে। 
এই প্রকার কম্মুই আমাদের অদৃষ্ঠ ও ইহার শ্রষ্টা আমরা য়ৎ 1 ' আমরা থে 
প্রকার চিন্তা ও কর্ম করিয়া থাকি সেই প্রকার অদৃষ্ট গঠিত হইয়া থাকে এবং 
কন্মানুসারে মানুষের অনৃষ্টে সুখ ছুঃখের উদয় হইয়। থাকে এ সুখ ছুঃখের 
বিধান কর্ত1 ঈশ্বর নন) তিনি যে সঞ্ল কর্মের নিম্নম করিয়! দিয়াছেন সে 
$নিয়মের ব্যাভিচার কুরিলে ফলেরও তারতম্য ঘটিবে। তিনি আন্মিকে দাহিক 
শর্তি দিয়াছেন, কিন্ত কোন মনুষ্য অগ্মিতে পুড়িয়া মনিতেছে না, ফিলি ইচ্ছা! 


ভাদ্র, ১৩২১। ] ভক্তি । ১৫ 
| 
করিয়া] উহাঙ্ঠে হস্ত প্রদান করিতেছেন তিনিই দগ্ধ হইতেছেন। আমরা যে 


প্রকার অদৃষ্ট গড়িয়াছি সেই প্রকার ফল অবশ্য পাইব। 
এক্ষণে অৃষ্টবাঁদের অর্থ অবগত হওয়া! আবশ্যক। ন+-দৃষ্টৰু অন, 
অর্থাৎ যাহ দৃষ্টি গোচরু হয় লা তাহ। অদৃষ্টী। পুর্ব জন্মে আমরা কি করিয়াছি 
তাহ। এজন্সে জানিবার উপায় নাই এবং এজন্মে যাহা করিতেছি তাহা পর 
ভে জানিতে পারিশ্ম না। তজ্্ পাপ পৃণ্যন্তুপ ভাগ্য ব! জন্মান্তরীয় সংস্কার যাহ। 
আমাদের দৃষ্টর বহির্ভত তাহার নাহ অদৃষ্ট ; অদৃষ্ট, ভ!গ্য এবং দৈব্য তুল্য 
কথা । শাস্ত্র বলেন £-- 
"“দৈবমিতি যদপি কথয়ুসি, পুকুষ গুণ: সোহদৃষ্টাখ্যঃ ৪" 
অর্থাৎ দৈব নামে যে একটি পদার্থ আছে, তাহাও স্কুরুখের গুণ, তাহার 
নামাতম্ব অষ্ট। দৈব সম্বন্ধে অঁবগত হওয়ায় যায় £-- | 
"দৈবমাত্ম কৃতং বিদ্যাৎ কন্ম যৎ পুর্ব দৈহিকমৃ।” 
চবক সংহিতা । 
অর্থাৎ পুর্ব জন্মের আত্মকত কশ্মের নাম দৈব। জন্ম, কম্মু, শুভ ও অশুভ 
প্রভৃতি সকলহ্ট এই দৈবের অধীন এমন কি এই সকল জগংই একমাঞ দৈবা- 
ধীন ফস :-- 
দেব] ধানং জগত সর্ধং জন্ম কন্ম শুভা গুভং |” 
ব্রহ্ম বৈবন্ত পুরাণ। 
দৈবের প্রতিকার না করিলে দৈব ক্ষয় হয় না তজ্জন্ত পুকঝ্ব-জন্ম-কুত কর্মের 
ফল ও ইহ-জন্ম- কৃত কম্মের ফল ইহ ও পর জন্মে ভোগ করিতে হয় । 

,আমরা সচরাচর দৈবের প্রতিকার না করিয়া উদ্যোগ ও উদ্যম বিহীন 
হইয়া দৈবেরু উপরঞ্নর্ভর ককিপু। পুর্বব-জন্ম-কুত কন্মের ফল ভোগের জন্য 
অপেক্ষা করি, কিন্তু আমার। জ্ঞাত নহি যে, পূর্নি জন্মে আমাদের কক্ধব কি প্রকার 
ছিল এই জহ) অনেক সময় আমাদিগকে ছঃখে পতিত হইতে হয়, কিন্ত বদি 
দৈব প্রতিকারের চেষ্ছ] করি তাহা হইলে পুর্ব কম পরিবর্তিত হইয়া সুফল 
অবশ্য ফলিবে |” এ চেষ্টা না করিলে যে কর্ন সঞ্িতে আছে তাহা জময়ে 
প্রকাশ হই হুধ বা হুঃখের কারণ হইবে । প্রায়ই যখন আমরা দেখিতে পাই 
যে, একজন পুণ্যবাণ ব্যক্তি সুখে সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতে, করিতে 


১৬ ভন্তি | [ ১৩৬শ ব্ধ,--১ম সংখ্যা। 





হটাত ভীষণ কণ্ের মুখে পতিত হইয়াছেন কিম্বা একজন নর অশেষ বিধ 
গ/প করিয়া কখন ছুঃখের"মুখে পতিত হয় না, কিম্বা একজন নির্ধন' ছটাৎ 
ধনী হুয়া উঠিয়াছে, তখন জামরা ইহার কারণ স্থির করিতে না পারিয়। এইরূপ 
চিন্তা করিয়া! থাকি ষে. এ পৃণ্যাত্বণ ব্যক্তির কষ্ট কেন হইল, এ পাপী কিসের 
জন্ত তুথে সচ্ছন্দে দিন বাপন করিতেছে। এরূপ ব্যাপারের উত্তর একমাত্র 
দৈব্য। অর্থ, পূর্ব্ষ-জন্ম-কুণ্ত করের জন্য পূণ্যাস্থা হইয়া ইহ জন্মে কষ্টততাগ 
করিতে হয় এবং পাপণ হইফাও সুখ ভোগ, করিতে হয়, কিন্ত যখন ব্য অন্ধ 
হইবে তখন ইহাদের অৃষ্ট অবশ্য পরিবর্তন হইবে। এস্বলে এ প্রকার চিত্ত 
করা ঠিক নয় যে, পাপ করিলে পাপীর কিছুই হয় না, কেননা বর্তমান যাহারা, 
গর পীড়ন করিতৈছেঙ্গ তাহারা সধে সচ্ছন্দে দিন কাটাইতেছে এবং যাহারা 
পূণ্য কার্ধ্য করিতেছে তাহারা দুঃখে কে দিন পা করিতেছে । তাহা” হইলে 
পাপ পণ্যের বিচাব্র আছে এবং অবশ্য হইবে কিন্তু সে বিচাপ কেহ ইচ্ছা করিবা 
মাত্র হইবেন খন বিচানের সময় আদিবে অবশ্য হইবে! পুর্ব্ব-জন্ম কৃত 
কের প্রভাব যতক্ষণ থাকিনে ততক্ষণ কেহ কাহাকেএ'শত চেঞ্া করিয়াও সুখী 
বা ছুঃখী করিতে পারিবে না। এ প্রকার ধারণাণ্মলেকের আছে.কিস্ত এ.ধারণ। 
সম্পূর্ণ সত্য নয় । মনুষ্যের অপাধ্য কিছুই নাই, চেষ্টার দ্বারা সমস্ত সিদ্ধি হইয়। 
থাকে। পুরুষকার দ্বারা দৈবের প্রতিকার করিলে দৈব ক্ষয় হইয়া থাকে! 


পুক্ুষকার কি তাহা এক্ষণে ম্ভাত হওয়া আবশ্যক | 
ব্রমশত। 


ত. স্বজী-- পাশিস, পি ২৮ এপি 


ভ্ীল্ীরাধাগোবিন্দ নাম । 


( শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধায় লিখিত। ) 


শাপিপাস্পীপাদ তি 0 পাস্পপাশীপপাপন 


ভাই, কলির জীব! এস তাই, আছ্গ সব ভাই ভাই আমরা এক হইয়া বা- 
 বিমধ্বাদ, কলহ বিবাদ, হিৎন। দেষ পরিত্যাগ করিঘা। প্রাণে প্রাণে মিলিয়া, 
গগাগলা করিষা, এই মহ নায-যজ্রে মোগবান করি ! কেহ যদি অজ্ঞ থাক, 
ঘর্দি কেহ জিও্ভাসাঁ কর) বেদবিধি সন্ত স্বর্গ মোক্ষ-গ্রদ শত শঙ যাগ ষক্জ 
ক্রিয্না কঙ্গাপ থাকিতে এই লাম-ধজ্জের অনুষ্টান কেল? তাহ! হইলে এস ভাই, 
আমাদের সুগভার শার-পিদ্থু হইতে? অঙ্যুজ্জংল শ্বভাব-শীতল অমূল্য মণি. 
মাণিক্যের গ্ঠায় কয়েকটি অনাদি-কাল-প্রধিত অশেষ-অমিয়-পুর্ণ মহাজন-বাক্য 
প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ফ্রেধাইব যে, এই মহা-নাম-যন্দ্ের অগ্রে আর কিছুই 
নাই] ইহা! অপেক্ষ আীবের ঘথাথ হিতকর কাধ্য আর কিছুই নাই! পরিণামে 
অপরিণামী অক্ষম শ্বাস্তি-সুখ-লাভেন ইহাই একমাত্র পথ। এ শুন শুন 
ভাই, শান ব্রিসত্য করিয়া বলিতেছেন 27 

হট্রনণয হরেনণম হরেনামৈব কেবলমূ। 

কনে নাস্তোব নাক্সযেব নাস্রযেব গতিরন্যথা॥ 

, কেবল এইটি নপব, শত শত হলে শত শত শাঝ্লোক্ি আছে। কাত্যায়ুন 

সংহিতা গাহিয়াছেলট ৪ 








পিসী পাপা 


খ্বদ্ধমান জেলার ৭ অন্তর্গত, জামালপুর থানা রু অধীন, দামোদরনদের দক্ষিণ- 
তীর্বত্তা বন্যুপীড়িত শ্রীকষ্ণপুর শ্রামে “হরিতভক্তি প্রদ্ধাধ়িনী সভা! “বহুকাল 
(প্রায় ১** বংসর) হইতে আছে। এই সভা হইতে প্রর্তি বংসর বৈশাখ 
অথন। উজ্যৈষের শুক) একাদশখিতে অধিবাঁপ হইয়া, তংপর দিবস হইতে “২৪ 
গ্রহ" হগ্ | এবাকস গত ২৩ বৈশাখ তারিখে অধ্রিধাসের দিন সম্ভায় ই 
প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল । 


১ ৮৮ ভক্তি । [ ১৩শ বধ)--১ম সংখ্যা। 








ননাম সদৃশ জ্ঞানং ননাম সদূশং ব্রত্তৎ। 
ননাম সদৃশং ধ্যনং ন নাম সূৃশং লং ॥ 
বৃহন্নান্থরীয় পুরাণে, ভক্তকুলচুড়ামণি দেবধি নারদ, সনংকুমারকে 
কহিতেছেন ২-- 
হরেন1মৈব নাইমব নামৈব মম জীবনমৃ। 
কলে নাক্ত্েব নাস্ত্েব নাস্ত্যেব গতিরন্যথ| ॥ 


এই পুরাণে, তিনি হব্রিনাম-মাহাত্য 'বিশেষ রুপে কীত্তন করিয়াছেন। 
তাহার আরও একটি শ্রীমুখবাণী এস্থলে গ্রহণ করিব তিনি বলিতেছেন £-- 


চা কপিধুগে প্রাপ্তে হরিরেব পরা গন্ডি । 

টিন হরিভক্তি কলৌ বুগে ॥ 
এই ঘের কলিকালে, কাল-কলি-প্র্ভ'বে নর-নারী, শিশু বৃদ্ধ, মুর্খ পণ্ডিত, 
ধনী দরিদ্র-_সম্ঘ অবস্থায় প্রায় সকল প্রাণই পাপাসক্ত; এক পাদ ধশ্মন 
তাহাও নিতান্ত বলহশন হইয়া, অধন্মের প্রবল তাড়ণে, প্রতিনিয়ত টল টল 
করিতেছে! এই ঘোর দুদ্দিনে একমাত্র এই হরিনামই পরিত্রাণ উপায়! 
মহাবলল কলি সকলকেই বলপূর্ধ্বক আকর্ধণ করিয়া, হুহুস্তর*পাপ-পক্ষে হাবুডুবু 
খাওয়াইতেছে! দেখ কোটি কোটি প্রাণী এ ম্থগভীর পাপ পঙ্কমধ্যে পতিত 
হইয়া, দুর্গতির চরমসীমার নীত হইতেছে! তাই পরম দয়াল সাবু-ভক্ত- 
মহাজনগণ, পতিত জীবের গতির জন্য, এই কলিরপ মহা দহৃযুর অব্যর্থ মৃত্যুবান্‌ 
দেখাইয়া দিয়! গিধাছেন! এক হবিনামই সেই মহাস্ম সৃত্যুবান! এই 
মৃত্যুবান যে ব্যক্তি হুদয়-তুণে সংস্থান করিয়া, কাশ্মক মুখে রসনা গুণে আরোপণ 
করিয়া এ মহাদন্যুর বক্ষ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিতে পারে, সে নিশ্চয়ই এ. 
দহ্যরাজ কলিকে পরাজণ করিয়া আত্মার উদ্ধার সাধনে সমর্থ হয উক্ত 
পুরাণেই শ্রীনারদ বলিতেছেন £-_- 


হরিনামপরান্‌ মন্ত্যান ন কলিবাধতে কচিৎ | 


অন্য' অন্য যুগে জীবের "পরিত্রাণের অন্যান্য বিবিধ উপায় (যাগষজ্ঞাদি) 
নির্দেশ থাকিলেও, এই তামস কলিমুগে এক হরিনামসন্ধীর্তন 5 উপায়াস্তর 
খই? ৷ সর্দবশান্ত্রশিরোমণি পুর।ণ-শ্রে্ট জীমন্ভাগবত বলিতেছেন ₹_ 


ভাদ্র, ১৩২৯1] ভক্তি । ১৯ 








কৃতে যহ ধ্যায়তো বিষুঘ ত্রেতায়ং যজতোমখৈঃ | 
দ্বাপরে পরিচরযায়াং কলো তদ্ধরিবশর্তনাৎ 7 ১২৩1৫২ 


ভাই সকর্ল,--কোন্‌ শাস্ত্রের কতগুলি প্রমান আর চাই+ স্ভুকল শান্মই 
শতমুখে এই হরিনাম সংকীর্তনের অপ্ধর মহিমা অনস্ত কাল ব্যাপিয়! উচ্চকঠে 
ব্টেষণ। করিতেছেন যে বধির, সে-ই কেবল তাহা শুনিতে পায় না। 
এ্ীমভাগবতে ক্এিবপ্দিত সাণুশ্রেষঠ শ্রী শুকদেবের উক্তি £ 





কঙেদ্দোষলিধে বধজননস্তিহ্যেকো মহান্‌ গুপঃ । 
কশত্নাদেব কুষ্স্য মুজদঙ্গ পরং ব্রজেহ ॥ ১২৩1৫১ 
কলি অশেষ দোষের আকৰ হইঙ্গেও, তাহার এক মহ গুণ এই যে, মনুষ্য 
একমাত্র শ্রীকফ্ণের নান কীন্ঁন করিলেই সেই পত্নী নিধিকে প্রাপ্ত হইয়া 
কৃতাথ হইয়া থাকে। 
আবু অধিক 'বন কেডাইবারা আপশ্যক কি তাই? প্রীমত্তগবদগীতায 
স্বয়ং তগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমুথে অজ্ঞুনকে কি বলিতেছেন শ্রবণ কর ৫-- 
অনন্যচেতাঃ সততং যে! মাং ম্মরতি নিত্যশহ। 
তহ্ল্যাহং ভুলভঃ পার্থ নিতা যুক্রস্য যোশিনঃ 
্যাতার। অন্যাসঞ্চিন্ত না হইয়া নিবপ্থর নামকশর্তনার্দি দ্বারা আমাকে ম্মরণ 
করে, আমি পরম ছুল্ভ হইলেও, নিতা-মামত-অনুরুক্ত সেই ভক্ত ষোগী* 
গণের পক্ষে সতড় শ্ুলভখ" নাম গ্রহণে যেমন নামীকে স্মরণ হয়, এমন আর 
কিছুতেই হম নাঁ। প্রিক্স জনের নাম স্মরণ মাত্রই তাহার রূপ-গ্রণাদি ততক্ষণাত 
মানসপটে প্রকটিত হয়। এক্ষণে, মূলের “অননাচেতাঃ” অর্থাৎ "ভ্রীভগবান্‌ 
ব্যতীত অন্যক্টেনও কিছুর প্রতি ". আশ্তরিক-আ কর্ষণ-হীন-চিত্ত'" এই 
কথাটি হইতে সাধারণের একটু ভয় হইতে পারে! তাহারা বলিতে গারেন 
_-_-”অনন্যচিত্ত হইয়া নাম গ্রহণ করিতে না পারিলে, যদি কলোদয় না হয়, 
তবে আমাঙ্জের মত বিষয়াসক্ত সদ! চঞ্ল-চিতত মুটগণের গতি কি হইবে? 
আমা একমনু হইয়া নাম লইতেও পারিব না আমাদের কখন উদ্ধার লাভ 
হইবে না! সুতরাৎ আমাদের পক্ষে এই কলি-কাল-ব্যাধির আব্যর্থ মহো ষধি 
হরিনাম: থাকিলেও যা আর না থাকিলে তা? । খ্যেমন, দীনলহীনের পক্ষে, 


২৩ ভক্তি | [| ১৩শ বর্ন,-১ম সংখ] 


কোনও কঠিন রোগের রঘু ল্য ওঁষধ। না! জুটিবে তার ওষধের য্ল্য,_ আর 
ন। হইবে তা রোগ আরাম।" কিন্তু, এ ক্ষেত্রে এপ ভন বৃথা মাত্র । একমন 
না হইয়া না গ্রহণ করিলে যদি নাম গ্রহণের ফল না হয়, তখে তো নাম 
"অপেক্ষা এই একমন হওয়ারই মাহ'ন্ব্য অধিক। তা" লয় ভাই, তা নয়, 
নামের অনন্ত শক্তি যদি এই একমন হওয়া ন হওয়ার অধীন হইত; তবে 
তাহার আর গুরুত্ব কিথাকিত৭ কিছু ভদুনাই! ভাই হতুমি লাখ গ্রহন 
কর; এনাম হইতেই সব হইবে; তোমা র অন্যাসক্ত চ্চলচিত্ত ও উষ্নামের 
বলেই স্থির হইয়! কেবল তাহাতে ব্রড থাকিবে) নামসক্ষীনতনকারশর মন 
অন্যাসক্ত কথনই থাকিতে পারে না এবং তাই বণিয়াই জ্রীভগবান শ্রীমুথে ও 
'অনন্যচিত্ত' কথাটি মুলে গ্রহণ করিস্রা্েন। নানবলে অতি বড় পাষণ্ডও অচিবু- 
কালমধ্যে সাধু নামের যোগ্য হন। আনিতায় ৯ম অধ্যায়ে ৩০৩১৩২ শ্বোকে 
এই কথাই তিি বিশেষ ভালে প্রকাশ করিয়। বলিয়াছেন । 





লাম শবতই মগগলময়। নাম স্বমুংই সর্ববাভীষ্প্রদ | নামকে ফলদ করিনার 
জন্য ইহাতে আর অন্য কিছুর যোগ আবশাক হয় না। ঘৃত শ্াবতত শুাছু 
ও বলগাযুবুদ্ধিকর ; তাহাতে আব কিছুবু যোগ কখনই প্রয়োজন হয় না। 
সিন্কুমদূশ সুবিশাল, বছু-তত্তপুর্ণ স্বদ্ধ পুরাণের এই অখুল্য শ্রোকটি স্ীলঘৃ- 
ভাগবতামূতে ভক্তগণ কতৃক উদ্ণ ৩ হইয়াছে 2-- 
মধুর মধুর মেতম্মলৎ মললানাং 
সকল নিগমবন্সী মংফগৎ চিতস্বরূপহ | 
সকুদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া ব 
লরমাতং ভূল 1 ভারয়ে, কৃঙ্ণনামি ॥ 


যে প্রকারেই হউকু নাম করিলে তাহার অক্ষয় কন লাভ বাই হইবে!!! 

তাই আজ পাগী-তাগী, শোক বিলাগী, ত্রাণ, চণ্ডাল, মুর্খ, পণ্ডিত, ধনী 
নিধন,_বালক, বৃদ্ধ-নর, নারী,--সকলকেই এই সর্ক-যজ্ঞ-সার নামণ্যভঞ -- 
মহামহো২সবে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছি । এম ভাই; এম, মকলে- 
জীত্রীমন্মাপ্রহুর উপদেশানুমারে নামরূপ মহাধজ্ডে যনঃ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া, 
শ্রাতা গোতিন্ব' নামে পরখানগ্দ উপস্ছোপ করি ! ভগবান শ$স্দের এই গোবিন্দ, 


ভাদ্র, ১৩২১ ।] ভক্তি | ২১ 


১ ২৪ 
নামটিই সর্পঞপক্ষা মধুর ; ইহার সহিত আর কাহারও তুলনা চলে না ভাই । 


গোবিন্ক নামের মত এমন আর কিছুই নাই! 
গোধুকাটি দানে গ্রহণে চ কাশী 
মাঘে প্রয়াগে কোটি কলবাস&। 
সুমেক সুমতুল্যহিরণ্য দানে 
নহিশ্তুল্য নহি তুল্য আীগোবিন্দ নামে ॥ 
্ঁ / র্‌ 


“হত্যাযু'্তৎ পানসহশ্রশুগ্র 
গুর্দাদনাকোটিনিষেহনক। 
ভ্তেয়ানানেকানি হরি প্রিয়েণ 


গোবিন্দ নায়। নিহতাঁনি সাঃ 17 
রা রা 


"কিং তাত বেদাগমশাপ্ বিশুবৈঃ 
গঁধৈরনে কৈরপি কিং প্ররোজনং। 
ধদাত্মনে| বাঞ্চমি মুক্তিকারণমূ 
গোবিন্দ গেবিদ্দ ইতি স্কুটতরট ৪1" 
আধী ইহাতে 'রাধা। নাম কেন? শ্রুবাধা, শ্রীকঞ্চের হলাদিপী ব| আনন্দ- 
দাঘ়িদী মহাশক্তি; তাই আনন্দের পরিপুণতা দনের গন্য গোবিন্দ নামের অগ্রে 
এই রাধা নামের যোগ । রাধা ও গে!বিন্ব অভেদ। রাধা সহ মিলনেই 
রাধেশ শ্রহরি পরিপূর্ণ। যথ! শাস্ত্োক্তি £ 
যদ! তু রাধয়াসাধ্ধিৎ রাজতে রাধেশো হরি: | 
তদ) স পর্ণমাস্াতি প.রুষ প্রাকৃতিপরঃ ৪" 
ভাই, অতি অবিধ্টিন আমি আর কি অধিক বপিব? শাস্ত্রোক্তির সর 
হুদধম করিয়া,এই ভব ব্যাধির সিদ্ধ মহৌষধ মহামন্ত্র হক্রিনাম ও মহামূত 
হরি প্রেমগ্রদানেরু প্রধান গুরু, তগবান শীশ্রীকষ্ণ চৈতন্য দেবের জয় ঘোষণা 
করিয়া এস, এই মহা নাম প্রেমে নকলেই আজ অবগাহন করি 
বন্দেহৎ নিখিলানন্বঃ হীচেতন্যৎ দয়ানিখিং | 
ন্নামশ্রুতি মাত্রেন পমান গুবতি নির্মলঃ | 





পরাণ বিহগ ৷ 


চি রা 
৬০৪ 


উড় উড় মন কেন পরাণ বিহগ'ঃ 
বিচলিত কি কারণ বল্‌ বিদূরগ ॥ 
তঙর পিঞ্জর ত্যজি' কোথা যাবি তুই ? 
বল্‌ মোরে, আমি তোবে মুগ কারে দিই | 
ছিল যবে স্বর্ণ খাঁচা তব নিকেতন । 
ব্ুহিতে তথন তাহে হখেতে যখন ॥ 
নাচিতে গাহিতে কত পলকিত মনে | 
আমোদে মাতা'তে সদা পুবুবাসী অন? 
জীর্ণ, শীর্ণ এবে কিন্তু তোমার পিগ্রুর 1 
তাই ক্রি সরে না মন, ইহার ভিতর 
দাও তা'রে যেতে দাও ওগো! পুরজন 
যাও, পারি, উড়ে যাও যথা ধায় মন] 
মায়াধী সংসার ছাড়ি, যাওপাখি উড়ি। | 
জমণ করহ হুথে শুন্যে ধীরি ধীরি ॥ 
ছুরাশ! নিরাশা তথ দহিবে না' তোরে । 
অধীনতা, দুর্বলতা, যারে চলে দূরে ॥ 
ল্লুদ এবে খাঁচা তোর, ভঙগ, র, নশ্বর 
বিশাল বিমল তথা, হইবে পিঞ্জর ॥ 


জ্রীচুণীলাল-চঙ্র 


গীতাঁকথ। ৷ * 


[ পণ্ডিত ঞ্রীবুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ লিখিত। ] 


সহি0েরস্্ 


বর্তমান সময় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে “গীতা” বড়ই আদরের 
সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে, গীতা যেরূপ একধানা অপূর্ন গ্রথ, জগতের গাহিত্যে 
এরূপ উংকুষ্ট উপাদেয় গ্রন্থ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়্নাঞ্” এ কথা কে 
অধ্বীকার করিতে পারে? কিন্তু দুঃখের ব্যিয় অনেকে গীতার প্রতুত তত 
জদয়ঙগম করিতে ন! পারিয়া, স্ব স্ব মতানুযায়ী বিকৃত ব্যাখ্যা করা সমাজের এবং 
ধর্মের হড়ই অনিষ্ট ঘটাইতেছেন। 


হিনূর সমাজের এমনি গাখুনি ধর্মের ভিত্তি এত দুঢ় যে, পুরাতন পদ্ধতির 
অনুসরণ না কাঁদিয়া একপন স্থিত হইলেই পথ ভ্রষ্ট হইতে হইবে । শ্ুক্ষুধী- 
হুদুরদশন্জ ধষগণ ভারত যে সুবিশাল ধশ্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিংছেন, 
ইহার প্রতিষ্ঠা কালে তাহারা এতদূর উচ্চতম দর্শন ভূমিকা হইতে পর্যবেক্ষণ, 
এত গত্তীর গবেষণার সহিত সব্ধিম্তন ও এত নুচারুরূপে সুত্র সম্পাতন করিয়া- 
ছিলেন যে, বর্তমান ধাশ্মিক পণ্ডিতগণ আগ্জ পধ্যন্ত ও তাহার উপলব্ধি করিতে 
পারিলেন না॥। এ সকল বিষয়ে যতই তাহার নিরপেক্ষ ভাবে সবিশেষ মনোযোগ 
সহকারে পর্যালোচন। করিতেছেন ততই বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছেন। 
কত যুগ যুগাস্তরের্ঝঞ্চাবাত ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে কত পরাক্রান্ত 
অরাতিনিচয় * ইহার ধ্বংশ সাধন মানসে ইহার উপর প্রবল অস্ত্রাঘাত 
করিয়াছে, কিন্ত ইহার অচল অটল মুল অবয়ধেদ অনুমাত্রও পরিবর্তন সম্পাদ্নে 
সমর্থ হয় নাই । অতএব যিনি যতটুকু নৃতনত ফলাইতে যাইয়া স্বীয় বুদ্ধিমভার 














৬৬০... এপাশ িনীিশিপীগা পাপেট 


* এইভাবে উদ্ত পশ্তিতহোদ় করুক সমগ্র গীতা থানিরই ক্রমে 
আলোচিনা হইবে, পাঠকগণ ধীর তাবে রঙাস্বাদন করুনল।* 
বিনীত--ভক্তি সম্পাদক । 


২৪ ভক্তি | [ ৯৩শ বর্ষ,--১ম মংখ্য1। 








পরিচয় দিবেন তিনি ততটুহ বিকৃত হইবেন। এ সনাতন ধর্ম ইহার নুতন 
কিছু করিবার আছে বলিগ্লা আমার মনে হয় না। ধাহারা এ ধন্মের 'পংক্কারে 
প্রবৃত্ত দাগ্তবিক তাহারা উহার খুঢ় রহস্ত কিছু না বুর্ষিয়াই নবীন আত্মমত 
প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
আমি প্রাচীন মতানুমারেই গীতা সঙ্গন্ধে ছুই একট] কথা বলিবণ হয়ত 

অনেকের হ্রতি সুখকর না হইতে পারে। গীতাত্ধ আমন বৃহৎ না হইলেও 
গীতা স্ব ধর্মের সার, সকল শান্জের সান্স। যেমন সমুদ্র মস্থনে অমৃত উৎপন্ন 
হইয়াছিল তেমনি শান্তর সমুদ্র মথিত হইয়া গীতামৃত উদ্থিত হুইয়াছে। তাহাই, 
প্রাচীনের! বলিয়া থাকেন । 

গাঁতা সুগীতা৷ কর্তব্যাকিমন্যেঃ শান্দ্রবিস্তরৈঃ। 

যা শ্বয়ৎ পদ্মন।ভন্ত মুখপদ্বিনিস্মুত। ॥ 


যে গীত৷ স্বশ্ুৎ ভগবানের মুখপর্‌ হইতে নির্শত হইয়াছে তাহা মানব ষাত্রেরুই 
পাঠ করা উাচত অন্যবিস্তর শাপ্রের প্রয়োজন কি। 


গীতার একটী বিশেষত্ব তাহার সার্্ভৌমতা সকণ স'প্রদায়ের সাধক 
গ্ীতাকে সমান আদর করেন, কারণ জ্ঞান, কম্ম, যোগ, ভক্তি, সকলই করুল্যকূপে 
গীতায় রহিয়াছে কাজেই গীতা সকলেরই উপাদেয় । 


এই গীতা গ্রন্থ নানাস্থানে নানাদপে আলোচিত হইয়ছে তথাপি গীত! 
সম্বন্ধে চরম কথা এখনও বল! হগ নাই । বন্ততঃ'যে গ্রন্থ সম্মুদ্ধে উক্ত হুইজ্াছে 
“ব্যামোবেতি ন বেত্িব।” ব্যাসদেব হমত জানেন কিৎবা তিনিও জানেন না, সে 
গ্রন্থের বুহস্তোদৃঘাটন করা মন্ুষ্যের সগবগর নছে। 


অনেকেই তর্কের দ্বারা সত্য নির্ণয় করিতে প্রয়াস পচ্ছির! থাকেন । প্রাখন 
দার্শনিকের। ও অনেক সময় তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন | কিন্তু সত্য 
নির্ণয় কেবল শুস্ক তর্কের দ্বারা হইতে পারে না॥ শ্রুতি বলিয়াক্ছেল “নৈষাতর্কেন 
মতির!পনেয়া” । ইহার তাৎপর্য এই যে শুষ্ক তর্কের দ্বার! তত্ুজ্ঞান লাভ কর! 
যার না| 

ভগবান বাদরাযুণধষিও “তর্কাহপ্রতিষ্ঠানাৎ” ইত্যাদিহজে শ্রুতি *বিরুত্ব 
তর্কের অপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিয়াছেল। 


ক ১৩২১1 ] ভি, | হন 

ভগবাক্ শঙ্গরাচাধ্যও বলিয়াছেন “'ইতিশ্চনাগমগম্যেহর্থে কেবলেন তর্কেন 
প্রত্গবন্থ তব্যং” | 

অর্থাৎ বেদগম্য বস্ত কেবল তর্কের দ্বারা জানা যায় না। কেবল গুরুধমতি- 
প্রভব তর্কই শুস্ক তর্ক, সত্য নির্ণয়ে উহা খ্রন্ুপষোগশ কিন্তু আমরা খষি বাক্যের 
গরস্গার এক বাক্যত। কুরিলে দেখিতে পাই যে, আগমানুষায়ি তর্কের আদর সকলেই 
করিয়াছেন । ভগধান আচার্ধ্য বলিয়াছেন “অতশ্চ আগমবসেন আগমানুমারিতর্ক 
বষেনপ্চ চেতনং ব্রন্ধ জগতঃ কবণং”। ইহার তাংপধ্য এই যে,-আগমও 
আগমানুসারিতর্ক দ্বারা চেতন ব্রদ্ধ জগতের কারণ ইভা স্থিরীক্ুত হইল। অন্কএব 
আগম বিরুদ্ধতর্ক হেয়, ও আগম মুলক তর্ক সত্য নির্ণয়ের উপযোগী । 

কেহ কেহ বপিয়! থাকেন তর্ক মাত্রই অপ্রতিষ্ঠিত, দ্থার্ডন্বিক তাহা সমীচীন 
বলিয়া মনে হয় না কারণ তর্ক ভিন্ন সত্য গ্রকাশ পাইবে কিরুগে। তর্ক সক 
আর অধিক এখানে বলিব না, কারুণ তর্ক আমার এ প্রবন্ধের লক্ষ্য স্থল নহে। 

"একটী কথা স্বরণ রাখা আবশ্যক ষে ধরঙ্দুতত্রের গুঢ রহস্ত উদ্দ্বাটন করিতে 
হইলে আপগ্ত বাক্যে বিশ্বাপ করিতে হইবে৷ কারণ আমাদের প্রত্যক্ষ এবং 
অনুমানাদির* দ্বার! চরম সত্য নিণষ করিবাবু ক্ষমতা নাই । আমাদের ইন্সিষ 
সকঙ্গ এত ছুর্বল ঘ্বে, স্ুল বন্তও অনেক সমপ্র প্রাত্যক্ষ করিতে পাবে না এ 
'হশক্নাতিমৃক্ষা বস্তর কথা আর কি বলিব। অনুমানাদি প্রমাণ ও প্রতাক্ষ মূলক 
কাজেই অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে অনুমানাদিরও অব্কাশ নাই। 

এখন দেখ। য় আপ্ত বাক্যে বিশ্বাগ না করিলে সহ্য নিণয় কোনবপই হইতে 
পারে না। ভ্রম, প্রমাদ, বিগ্রলিপা! রহিত ব্যক্তিই আন্ত, তাহা বাক্যই 
আগত বাকা । 

_ বাস্তবিক শ্রবণ মমন নিদিধ্যাসন ভিন হিন্দু ধর্ম্বের কোন কথারই রহস্ত ভেদ 
করা যায় না। এখন যুক্তি তর্কের কাল সকলেই যুক্তি তর্ক চায় কিন্ত 
ইহাও মনে রাখা উচিত ষে, যেসকল বিষয় কেবল যুক্তি গম্য নহে তাঠা যুক্তি 
ধারা নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব সত্য নিণধের 
প্রথালী ধধিরা! এইরূপ বলিয়াছেন 1. | 

শ্োতব্যঃ শ্রুতি বাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপন্তিভিঠ। 
মত্বাচ সৃততৎ ধ্যেয়ঃ এতেদর্শনহেতরঃ1 


২৬ ভক্তি | [ ১৩শ ব্ধ__-১ম সংখ্য।1 
ররর 
প্রথম শ্রুতি বাক্য হইতে শ্রবণ করিয়। যুক্তি ছার] মনন করিস পরে সতত 


ধ্যান করিবে। 

আমরাও যথ। সাধ্য এ প্রণালীর অনুষরপণ করিব। কারণ গীতার প্রকৃত 
মন গ্রহণ করিতে হইলে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থ মনন করিতে 
হইবে পরে একাগ্রচিন্তে নিবিষ্ট হইয়া তাহার মন্মরনি্ধ্যাসন করিতে হইবে 
তবেই কথঞ্চিং গীতার সার মন্ত্র আমর। হুদয়্ম করিতে সমথ হইব। আগামী 
বার হইতে আমর! একটু একটু আলোচনাপ্করিতে আরম্ভ করিষ এইরী আশ। 
রহিল। 





ক্রমশঃ | 


পুতৃল-পুজ1।* 


৫1 


সাকার ও নিরাকার উত্তয়বিধ উপাসনা প্রচলিত আছে বলিয্বা অবস্থা! ও 
অধিক!রীর হিসাবে যে মৃপ্তিকল্পনা আবন্ঠক একথ! বোধ হয় অনেঝোই শ্বীকার বীরেন । 
চিত্ত অব্যক্ত অনির্বচনীয় ধাহার স্বরূপ তাহাকে নিরাকার বা সাকার কল্পন। 
করিয়। আধ্যাত্মিক অকাঙ্খার নিবৃত্তি করা একান্ত আবশ্ঠক। মুভ্তি কল্পনা না 
করিলে উপায় নাই। ইউরোপে মধ্য যুগ পর্ান্ত 175389. ড/ ০:9৮ মে্ভিপুজ) 
প্রচলিত ছিল, এখন পধর্যস্ত রোমে পৌভ্তলিকত! বিদ্যমান আছে বিজ্ঞানের চরম 
উন্নতি সত্তেও পুর্ধভাব এখনও অটুট রহিয়াছে মাটিন লুখাবের মতাবলম্বীরা 
এখনও .সকল স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই যখন আমরা বলি সমুদা 
উপনিষদ গাতী, অর্জুন, বংস, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহন কর্তা, গীতারূপ অমৃত 
হুঞ্চ এবং নুধীগণ ভোক্তা তখন আমাদের মনে করিতে হইবে যে; অঞ্জনের মত 
আমাদের ধ্যান ও ধারণ! হওয়া সম্ভব পর শহে। এই যে অর্জ, ন্‌ বলিয়াছেন__ 


প্্পপপপালাপাাাশিপশপশিা ৩ পাশাপাশি শী তিল পপ পাপ, 
চর পপ লাশ পাপী পা পি জআপজ্ী৯- পাপা লাশ লাসপগাপাান পল সালা ঝা 


* হাওড়া সনাতন ধন্ম সভার অধিবেশনে সভাপতি জীযুক্ত জ্খবন দ্রাস 
বন্দোপাধ্যায় মহাশঙের বর্তৃতার সারাশ। ভঃ সং। 


ভাদ্র ১৩২১। ] ভক্তি । ২৭ 
স্মরন সপ 
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে 


সর্ধাংস্তথা ভূতবিশেষ সঙ্ঘান। 
ব্রহ্মাণমশশৎ কমঙাসনস্থ 
মুষীৎশ্চ সর্ববানুবগাংশ্ছ দিব্যান ॥ 


অনেকবাহৃপ রবক্ত,নেত্রং 
পশ্টামি তাং সর্বতোহ্নন্তরূপমূ । 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুশস্তবাদিং 
পৃশ্ঠাখি বিখেখর বিশ্বরূপ ॥ 
১৫1৬-্মীত! ১১শ অধ্যায়। 


আমর। কি এত সহজে ভগবানকে দেখিতে পাই-_ 


শুদ্ধ ব্যক্তির ক্রিয়মান কাধ্যে কর্তৃত্ব বৌধ থাকে ন! বলিয়। কি আমরা কামন। 
রহিত হইয়া! বালকের ম্যায় সকল কন্মের আরত্ত করিতে পারি। 


প্চ্দয় বাস মন্দিরে দাড়ামা ত্রিভন হায়ে। 
হয়ে বাকা নদে মা দেখা আরাধারে বামে লয়ে।? 


একথা সাধক কখন বলিতে পারে? যখন তাহার মনে "এক তিম দ্বিতীন্ 
ন:ই” এই ভাবের উদয় হয়। ঈশ্বরকে আমর1 অ্টা, পাতা, বিধাতা, ত্রাথক্তা 
ও মংহার কর্তা বুলিয়। জনি ।তিনি নিশ্৭ হইলে এ সঞ্ষল ক্তিয্! পাওয়া যান 
না] জগং দেখিয়া আমর] ঈশ্বরের রূপ গুণ নিরূপণ করিতে পারি বটে কিন্ত 
মুর্তি পুজা না থাকিলে ভক্তি বিকাশের উপায় কি? যতষ্ধিন মনুষ্য পুর্ণতৃপ্রাপ্ত 
না"হয় ততদিন সে নিবৃত্তি মার্গের অধিকারী হয় না। প্রবৃত্ত মার্গান্থুসরণ 
পূর্ব্বক ক্রুমে তাহাকে নিবৃত্তি মার্গে আসিতে হইবে । এই জন্যই মহা গণিত 
ইমার্সন বলিয়াছেন-_- 

9৮6 0070255 10918510 27601098163 5001৩ 511) 0: 
৮1৪৩ (07 (0৩ ০58015৩ [১০৬/৩7 15106 091150 2170 078101)60 17০7৩ 
00110858050 17969161100 10098111900. 00110061010 195৩ 70 


210 617, 


২৮ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ধ,.১ম সংখ/।। 
প্রতিমা পুজায় এই বিশেষ উপকার হয় যে, বাহু বিষিয়ে একা স্ত আসক্ত চিত্ত 


অজ্ঞান মানবকে পরম পুরুষার্থ বিষয়ে সহজে আকধণ করিতে পারে । ইচ্গাতে 
নানাপ্রকার বাহ্থাড়ম্বর আমোদ প্রমোদ নৃত্য গীত, আহার 'ব্যবহার সমপ্তই 
আছে সুতরাং এরূপ কোন লোক নই যে, ইহাতে আকুষ্ট না হয়, সকল প্রকার 
লোককে ধর্্মপথে আনিতে ইহ! অপেক্ষা উংকুষ্ট কৌশল আর নাই প্রথমে "পূজা, 
অচ্চনী নানাবিধ ভঙ্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য নিবেদন, বস্তু ও আঙ্রণ প্রভৃতি দঞুন 
করিলে ভক্তির বিকাশ হয়, দ্বিতীয়তঃ সাধকের নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্ত স্থির 
সত্যত করা যায়। 

চিত্ত সংযমের প্রথম অবস্থায় ধ্যান করিতে হয়, আবার ধ্যান করিতে হইলে 
একটি প্রত্যক্ষ অল্ম্ত আবশ্তাক হয়। জ্ঞান শ্বব্ধুপ, অদ্বিতীয় উপাধি শুগ্ঠ 
শরীর রহিত পরমেশ্বরের রূপ কল্পনা সাধকের সাহাযের ভন্ঠ। মন সব্বদাই 
লিঙ্গে গুহো নাভিতে বাম করেে। মনের আসক্তি কেবল সংসারে কামিনী 
কাঞ্চনে। ভুদয়ে যধন মনের বাস হয় তখন ঈশ্বরের জ্যোতি দর্শন হয়, রুঠে 
যখন মনের বাস হয় তখন কেবল ঈশ্বরের কথা কহিতে ও শুনিতে ইচ্ছা হয়। 
এইরূপে ক্রমোনতি হইতে থাকে, তাই বলিয়। পুতুলের কেহ পুজা করে না। 
উহ কেবল উপলক্ষ মাত্র। পুতুলের প্রাণ প্রতিষ্টা করিয়। তাহাতে ঈশ্বরেরু সত্তা 
অনুভব করা হয় এবং পুজা কর হয়, যাহার চিএয রূপ ধারণ] করিবার উপযুক্ত 
মানসিক উন্নতি হয় লাই তাহার পক্ষে জড়রূপ ধারণা করাই স্বাভাবিক। 
উপাসকদিগের কাধ্যের অন্ত গুণ ও ক্রিয়ানুস!রে রূপ কল্পনা! করা হইযাছে। 
কাপার রূপ কৃষ্ধবর্দণ কেননা যেমন শ্বেত পীত প্রত্ত বর্ণ কৃষ্ধবণে লয় হয় 
দেইরূপ সমগ্ত ভুতাদি কালখতে লয় হল্স তিনি যে কাল শঞ্জি, তিনি যে নিগুণণা, 
তিনি যেনিরাকার, তিনিযে যোগীদিগের মঙ্গল খরূপু তন্রকার তাহাও 
বলিয়াছেন? তারপর নিত্য কাণরূপা অব্যয়া অমৃত স্বরূপ বগগ়ি। তাহারু শলাটে 
শশিচিহ্ন নিরূপণ করা হইয়াছে । কেননা চন্দ্রহ সুধার আকর তিনি চন্র হৃধ্য 
এবং অগ্ি এই তিন নেত্র দ্বার! দর্শন করিতেছেন সেই জঙ্তঃ “ভরি নেত্রং” 
তিনি সমুদায় প্রাণাকে গ্রাম করেন ও কাল দণ্ডের দ্বারা চর্ধ্বন করেন বলিয়। 
সন্দ প্রাণীর রুধির সমূহ সেই মহেশ্বরীর রক্ত বসন রূপে কল্িত হইয়াছে। 
কাহার হাতে অভ রহিযদ্ধে বিপণ কালে তিনিই অভধদায়িনী। তিনি সমস্ত 


ভাদু, ১৩২১1] ভক্তি | ২৯ 
৯ 
জখবকে নিভ৮ নিজ কাধ্যে নিজ নিযুক্ত করেন তাই তাহার হন্ডে বর আছে এই 
জগত ন্রজোগুণে স্থষ্ট * এবং তিনি ইহা ব্যাপিঘ্া। রহিয়াছেন তাই বক 
পদ্মাসনস্থিত] দেবতাদিগের বীজ মন্থ ধ্যান ইত্যাগিতে কত হৃক্ষম তত্তু নিহিঞি আছে 
তাহার ইয়ন্তা নাই । 125066710 31800180705 (আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা) বুঝিবার 
চেষ্টা কুরিলে কত্ত সুফললা লাভ হইতে পারে তাহা বোধ হয় কেহ ভাবেন না। 
কাশিকাৎ দক্ষিণাং দিব্যাং মৃণ্ডমীল1 বিভুষিভাং। 

অর্থাৎ দিব্যজ্জান প্রদাদ্ধিনী যে কালিকা মুন্তি তাহ বাসনারপ মুগ্ড মালাতে 
স্থসজ্জিত অর্থাৎ কর্ম্বের মুখরূপ বাসনাকেই প্রকৃতি পূর্ণ এই বাসনার নাশেই 
মুক্ত । যতক্ষণ বাসন! থাকে ততক্ষণ জন্ম মৃত্যু হয়। 


মুক্তকেশীং ;__কেশেই স্ত্রী জাতির সৌন্দর্য মুক্তভাম্ব এই প্রকৃতি সমস্ত 

জীবের অধিকারে আছে। 
মহামে প্রভাৎ শ্যামা তথাচৈব দিগন্গরীং 
কঠাবশক্ত মুণ্ডালী গলদ্রধির চচ্চচিতামৃ | 

অর্থাত্‌ প্রকৃতির কম্মুরূপ রূপের প্রভা মেখের ন্যায় সুন্দর । বেদাস্তে অন্তঃ- 
করণের বৃত্তিকে মন বুদ্ধি, চিত্ত*গ অহস্কার এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়ঞ্জছন। 
সন্কল দিকলাত্মক বৃর্তির নাম মন, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নাম বুদ্ধি, অনুসপ্ধানে 
বৃত্তির নাম চিত্ত। এই অনুসন্ধানে যে বুদ্ধি হয় সেই বুদ্ধিকে অহঙ্কাররূপ মেধ 
আচ্ছাদন করে। 

মোহিনীরূপিনী *্প্রকৃতি শুস্ত ছুতকে যাহা বলিতেছেন তাহাতেই বুঝা! যাই 
তেছে যে, প্রকৃতির অধিপতি না! হইলে শুভ্তের ন্যায় রাজার ও সুখ নাই। 

প্রকৃতির কাধের ব্যাপার দর্শনের পর সাধক করাল বদনে স্থলে “নূখ 
্রয়ন্ বদনাং__বলিলেন আবার সেই সৌন্দর্য দর্শন করিতে করিতেই অত্যৎ 
[শব সুন্দর বলিতে হইয়াছে- 

ম। খ্বাহা খধা ইত্যাদি সমস্তই তুমি বলিতে হইয়াছে । মহাদেব জ্ঞানের 
অবতার বা আদ বলিয়। পঞ্চ মুখে সমুপার জ্ঞান সংগ্রহ করিতেছেন লোকে প্' 
হন্য়ের দ্বার সেই জ্ঞান লাভ করে। এই জন্যই মহাদেবের পঞ্চমুখ । তারপর 
ফেল পুর, ধাহার বাসস্থান, কুবের ধাহার ভাগ্ডাকী। পার্বতী ধাহার গৃহিনধু 


স্পা পপাসপদ পক ৮৮ পপ পাপী পাপী পাশ 





* মহানিবানতত ১৩ উঞ্জাম ৪-১১ শ্লোক ্তব্য। 


৩৬ ভক্তি | [ ১৩শ বর্,--১ম সংখ্যা । 





১১ 

ইত্যাদি পার্থিব সম্পদের যে তিনি পূর্ণ মাত্রায় অধিকারী তাহ! বঙ্ধ। নি্য়োজন, 
কিন্তু এ সকল সত্বেও তিনি দিগশ্বর, ছ্বাই ভক্ম মাথা শ্বশানবাপী | একাধারে 
ভোগের ও ত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া! যায় লা। 


দীক্ষা গুরু ব। ইউর্দেব:। 


(শ্রীযুক্ত স্ররেন্দ্রনাথ নন্দী লিখিত 1) 


সই 0১-০ 


_ দ্বীক্ষা গুরুণহষ্টপ্মন্্র দিয়া তত্তজ্ঞানের ছারা শ্ীতগবানের মন্নিধানে লই 
খান, আর শিক্ষা শুরু বিষ্যা শিক্ষা দ্বারা সংসার যাত্রা! নির্বাহার্থ উপযোগী করেন । 
দীঞ্ষ। গুরু অস্তঞ্জগতের উন্নতি, অনুশীলন, পরিস্ফ টন ও সম্যক উতকর্ধের ভার 
লন। তাহার দায়্িত যে কত বেশী তাহ] ধারণার অতীত । এই রক্ত মীংসের 
শরীরকে সদ] সর্কদ ষড় রিপু ও পঞ্চেন্্রিয গ্রাহা ব্ষিয় গুলির সহিত ছন্দ করিতে 
হইজ্েছে। তাহার উপর সংমারের ঘ্বোরতর ব্ত্যা বিতাড়িত ইয়া শরীর ও 
মনকে অহঃরহ জলিয়া৷ পুড়িয়া মরিতে হইতেছে । এই স্ুল শীরের» অভাব, 
আকাজ্জা, ব্যাধি, শোক, তাপ প্রভৃতি হইতে প্রায় কোন মনুষ্যই নিষ্কৃতি পান 
নাই। এ অবস্থায় অন্তর্জগতের উন্ত্রতি, অনুশীলন, পরিন্ফুটন ও সম্যক উৎকর্ষ 
সাধন করিতে হইলে কিরূপ দ্বৈবী শক্তি সম্পন্ন 'ও দেব'ণদৃশ চরিত্র সাহায্যে 
সমস্ত বাধা বিদ্ব কাটা ইয়া, এমন কি পুর্ব জন্মাঞ্িত কন্মের ফল বা অদৃষ্ট এবং পৃ 
সংস্কার প্রতিহত করিয়া নৃতন ভাৰে নবজীীবন লাভ করিয়া কাধ্য করিতে হয় 
তাহ। মনুষ্য বুদ্ধির প্রায় অগোচর। তাহ] হইলে আমাদের ন্যায় মনুষ্য গুরুপদ 
বাচ্য হইতে পারে না! একমাত্র অবতার, বা ভগবান সদৃশ ব্যক্তি আত্মার 
উন্নতি এবং সম্যক উৎকর্ষ সাধনের ভার লইতে পাবেন। এরপ হইলে 
আমলা কোন্‌ গুরুক্ূপ তরণীর সাহায্যে এই ভব সমুদ্র পার হছখা আ্রীভগবানের 
শ্রীচঙ্পণে লীন হইব? | 

ভগবানের খসগ কি? তাহাকে কোথায় পাওএ যায় ? তাহাকে পুইলে 
কি হয়? ভগবান আঁমাদের ন্যায় হাত পা ওয়াল প্রাণী নহেন। তাহাকে 


ভা ১৩২১7] ভক্তি । ূ ৬১ 








যখন কেহ &খনও দেখেন নাই, তখন ভাবুক, সাধক, ভক্ত, যোগী শ্রভৃতি 
ব্যক্তিব্রা নিজের নিজের জ্ঞান ধারণা অনুসারে লোকের অমক্ষে নিরাকার 
ভগবানকে সাকার করিয়া দাড় করাইয়াছেন। আবশ্য এরপ পদ্ধতিতেচপিতে 
পারিলে ভগবান সম্বস্কে কতক জ্ঞান হয় বঙ্ট। ভগবানের কতকগুলি কাধ্য 
কলাপ্‌ দেখিয়া ও সৃষ্টি, বৈচিত্র পযণ্যবেক্গণ করিয়া তাহার সম্বন্ধে কয়েকটা 
তান্ত ও ধারণ] মন ধধ্যে আবির্ভাব হয়। ক্রমে অভ্যাস ও সাধন!র দ্বারা এই 
সব ভাবঞুলি শক্তিরপে পরিণত হয়।, ক্রমে এই শক্তি অন্তমু্খী হইয়া সুক্ষ 
দেহ (প্রান কোষে যে বুদ্ধি, মন ও আত্মা! আছে) মধ্যে যে আত্ম! অবচ্ছিন্ন 
, ভাবে আছে, তাহাকে বিকশিত শুক্তিমান ও কাধ্যকারী করিয়া ক্রমে পর- 
মাতাতে লীন হইয়া যায়। পরম্ত্মা হইতে সমস্ত শঙ্িভীব প্রভৃতি প্রাত- 
নিয়ত বিশ্ব ব্রন্জাণ্ডে যাতায়াত করিতেছে । মনুষ্য কি এই জীবনে অথাত স্থূল 
শরীরে সুপ্ম দেহকে স্থুল দেহ হইতে ভিন্ন করিয়া পরমাস্বায় মিশাইতে পারেন ? 

এক্ষণে দেখ। যাহতেছে যে, যে মনুষ্য এইরূপে নির্বাণ বা মুক্তি লাভ 
করিতে পারিয়্াছেন। তিনিই গুরুপদ বাচ্য হইতে পারেন, নচেৎ অগ্ত কেহই 
নন। লিজে অন্ধ হইলে অর্থাৎ ত্বজ্ঞান ও অধ্যাত্ম বিষ্ভার অধিকারী ন! 
হইলে প্রকে কিদূপে হা শিক্ষা দিতে পারেন। যাঁদ কেহ ওরূপ করেন, 
তিনি ও তাহার শিষ্য উভয়েই বিনষ্ট হন। 

এরূপ হইলে আমাদের উপায় কি? আমরা কি তবে সংসার রূপ নরকে 
পড়িয়। চিরকাল হাঝুডুবু খাইব। তণবানের ইহাই কি হচ্ছ! যে, তাহার প্রিয়তম 
অন্তানের। চিরদিনের মত তাহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন থাক্বেন। না, তাহা 
কথখনহ জভব নহে। ভগবান আকুষ্ণ গীতার ৪র্থ অধ্যায় ৮ম শ্রোকে 
'ঝলিয়ছেন ;-_ 

“পরিজানায় সাধূনাং, বিনাশায় চ ুদ্ধ তাম্‌ 
ধশ্্সংগছাপনার৫থায় অভ্ভধামি যুগে যুগে ।” 

ভগবান হইফ পর যুনে ভারতের ভার হরণার্থ ও ছূর্জয় প্রকৃতি ক্ষত্রিয় 
রাজন্তবর্গের অত্যাচার দমন করনার্থ এবং ভারতে ধর্মাজ্য স্থাপন করিয়! শান্তি 
আনম্ন আবার জন্য পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করিয়া অজ্জনের রথের সারথি 
হইয়াছিকেন। তিনি অজ্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে সং উপদেশ দিয়া গন্তব্য পথে রথু 


৩২ ভক্তি ৷ | ১৩শ বর্ঘ, ১ম সংখ্য।। 





চালনা! করিয়া অভ্দুন তথ! পাগুব পক্ষের চালক, বন্ধু ও পথ প্রদর্শক হইয়! 


তাহাদিগকে উপলক্ষ করিয়। ধণ্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। অভ্ভ্রন দ্ভগবান 
শীকষে'ওর নিকট তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তাহাকে আত্মসমর্গণ করিয়াছিলেন । 
এইরূপ আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে আমদের উদ্ধারের উপায় নাই । 

.কাহাকে কিরূপ তাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে ? পৃথিবীতে অসংখ্য মহা- 
পুরুষ, মাধক ও অব্তার জন্ম গ্রহণ করিযাছেন। আমর কাহার শরঞ্চাগত 
হইব? দেশকাল পাত্রভেদে বিভিননরূপ ধন্ম সম্প্রদায় উদ্ভব হইয়ছে আমারের 
দেশে কুলগুর প্রদর্শিত কুলধম্ বা শ্বদন্্ী পাণন করা প্রথা প্রচালত আছে। 
গীতার ৩য় অধ্যায়, ৩৫ শ্রোকে ভগবান শ্রী7ফ বলিয়াছেন £-- 


**স্রেকান খধশ্মো বিগুণঃ পরধন্মাৎ খ্বনুষঠিতাহ। 
ধর্থো নিধনং শ্রেয়ঃ পরধান্মো ভয়াবহ? ॥ 

ভগবানের নিকট পৌছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। সমস্ত পথ 

দিগ্রাই তাঁহার নিকট যাওয়। যায়, কারণ তিনি সর্ব ব্যাপশ, অনভ্ত ও অগাদ্ি। 
“মহাজনো যেন গতঃ নস পদ্থাঃ" এই মহাবাক্যের অনুসরণে আমাদের কুল 
গুরু দত্ত বীজ মন্ত্র জপ, সাধনা, ধ্যান ও ধারণা করিয়া ক্রমে নবজীবন লান 
করিতে পারা যায়] এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কুলগুরু আমাদের হ্যায় 
মনুষ্য ব্যতীত আর কিছু নহেন। তবে কিরূপে তিনি আঘাদিগকে উদ্ধারের 
পথ দেখাইয়া দ্িবেন। উত্তরে বগায়ার ভগবান অপেক্ষা তাহার “নাম” রূপ 
আন্ত বড়, কারণ “নাম” সকলেই গ্রহণ করিতে পারে, ধ্যান, ধারণা ও জপ 
করিতে পারে এবং ক্রমে নামের মধ্যে ধে সব ভাব ও শক্তি (9 £১৪5০০1৪- 
6197) 911695) নিহিত আছে, তাহাও সাধক সংগ্রহ করিয়া আত্মজ্বান লাভ 
করিতে পারে। যিনি আমাদের এ “নাম” রূপ মন্ত্র দান করেন, তিনি 
আমাদের সমক্ষে ভগবান সদৃশ হন। আমর। তাহার নিকট যদি কৃতজ্ঞ চিতেএ 
“নাম”রূপ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া একলব্যের স্তার একাগ্রতার সহিত এ মন্ত্র জপ, ধ্যান 
ও ধারণা করি, তাহ হইলে নবজীবন লাভ করিতে পারি। সকল বিষয়েই 
একটা উপলক্ষ থাক। চাই। স্বাভাবিক কাধযাবলীতে ও একটা উপলক্ষ আছে। 
ননৌক্ষার সময় শ্রনারায়ণ (শালগাম পালা) দেবের সমক্ষে কুল গুরু শিষ্যকে দীক্ষ। 
দেন। একান্তিক আহ এবং চেষ্টার পর দীক্ষা হইলে শিষ্/ ভগবান 


ভাঁড, ১৩২১।] ভক্ভিং | ৩৩ 


নারায়ণকে হার্থয়ে ধারণ করিয়া গুরুদত্ত বাজ মন্ত্র জপ, ধ্যান, ধারণ। কঙিতে 


করিতে অভ্য।স বশতঃ ক্রমে নবজীবন লাভ করিতে পারিলে কুরুক্ষেত্রে অজ্ভুনের 
স্থান তগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ নারা়ণে আস্মো২সর্গ করিয়া কগের পৃতুপেক্স হাস 
নিশ্চিন্ত মনে সংপার যাত্রা নির্বাহ করেন।” তখন তাহার স্থূল ও সক্ষম শরীর 
পৃথক দ্ঞাবে কার্য ককে। তখন বুদ্ধি, মন, বিদ্যা, প্রাপ, পঞ্চেজ্িয়, ষড়রিপু, 
শারীরিক, ও মানসিক বৃত্তি সকল অন্তমূ্থী হইয়। আস্থার সহিত সংমুক্ত হয়| 
তখন তাঁহার হুপ্নয় ৪ মস্তিক্ষ ভগবানের আবানস্থল বণ্রিষ্তা ধোধ হর এধৎ 
অধ্যাত্ব বিদ্যার ছারা দেহতন্্ব বোধ হইলে তিনি এই পঞ্চভৌতিক দেহের মধ্যে 
বিখ ব্রচ্মাণ্ডের স্থষ্টি, স্থিতি, লয় দন ও ভোগ করেন। এমন কি এ সম্বন্ধে 
গুপ্ত ধর্মীবলম্বীরাও বলে) 1,০% 5০ 201 0040 9০0 সে? 8) (6€1))1১15 
1১০1০ ০] ৫৮/০11501১+ | এরূপ অবস্থা! ঘটিলে হদ্ রাস মন্দিরে অ:ঃরং? 
শ্রীাীভগবান্র “বামলীনা?র অভিনর হংতে থাকে ও সাধক ত্রিগুণাতীত অবস্থায় 
উপনীত হইয়া ক্রমে আদ্যাশক্তি ভগবতীর ক্রোড়ে স্থান পাইয়া শ্রীভগব।নের 
হুমধুর পীলরসে তমদ্ধ হইয়া যান। 
ক্রমশঃ | 


ভজ গৌরাঙ্গ । 
(শ্রাধুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ, লিখিত |) 


য ব্রক্ষী বরুণেজকুদ্র মরতত্ত্বত্তি পিব্যৈঃ স্তবৈ 

বেদঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষপৈর্গাকস্ত যৎ সামগাঃ। 
গ্ধ্যানাবখ্িততদৃগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগী নো 

যস্তাত্তৎ ন বিছঃ হুরান্ুরগণ। দেবায় তস্মৈ নমঃ ৪ 


গাধু হাঘয় ভক্তমণ্ডলীর সমীপে আজ এই অর্বাচীনওবাণক, অন্ত ধা দী দষ্" 
প্রভুর প্রেরণায়। বৈধ মহাজলগণেএ প্দানুসরপ করতঃ ওজ-য়ের একী 


৩৪ ভক্তি | [ ১৩শ বর্ষ,-১ম সংখা। 








অধ্যাত্ম উচ্ছবাম নিবেদনের অতিপ্রায়ে'উপস্থিত। ক্মপনার। আশীর্বাদ করুন, 
ধেন এই দীন বালক তাহার সংকলিত শুভ ব্রতোট্মাপনে সমর্থ হয় এব$.€দর 
ছল্ল শাস্ত প্রসাদের অধিকারী হইতে পারে। 

বহুদিন গত হইতে চলিল বৈষুৰ পদাবলী অঙ্গোচল্নী করিতে কন্দিতে মহ! 
প্রভুর কৃপায় একদিন শুভ যুহূর্তে কোনও খ্যাতনামা বৈষ্ণব গাধকের রচিত 
একটী অতি গুন্বর গাথা আমার হস্তগত হয়। এ্ঁগাথা পাইফ়াই নাম-সাঁধনের 
অন্ত আমার তত্র আকাঙজা জাগিয়া উঠে। এখনও বৈষ্ব মহাজনের সাধন 
বিষয়ক সেই অপুর্ব্ব সঙ্গীতটী আমার প্রাণে প্রাণে ধ্বনিত হইতেছে। যিনি 
প্রাণের তারে মুর মিলাইয়।, ভক্তের শাবেগশ্রয়ী ভাষায়, হৃদয়ের গ্রভীর অস্্রঃ- 
স্থল হইতে দ্রিকৃমগ্ডল মুখরিত করতঃ ভাবের উচ্ছানে গাহিয়া ছিলেন :-- 

তজ গৌরাঙ্গ কহ গোরা 
জহ গৌরালের নামরে। 


যে জন গোরা ভঙ্জে 
আমি তার দাঙরে ॥ 


(সে আমার প্রাপরে )" 
ঠিক এই ভাবেই উন্মত্ত হইয়া পার্শব্দবর স্ীমান্ন নিত্যানন্দ প্রভু বালয়াছেন__ 
চৈতগ্ মেব, চৈতন্য গাও লহ চৈতন্ত নাম। 
চৈতন্তে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ ॥ 


ভক্ত হৃদয়ের কি দ্পুর্ উচ্ছ্বাস! কি অপার্থিব ভাব মাধুরী! সাধন 
সাগরে ডুব দিয়া তিনি যে আমাদের মত পতিত জীবের পরিত্রাণের জন্য কি 
এক মহামুল্য পরশরতন উদ্ধার করিঘ্জাছেন, যাহার অমৃত-শীতল-মধুর-পরশে 
আমাদের বছ জম জম্মান্তর/জিত পাপতাপ-রোগ-শোক-ছুঃখ-দৈন্য চিরকালের 
তঞ্ে দুরে ধার, তাহা আমর! কিন্ূপে চিনিব? নারকীয় কীট হুইগ্লা--আধারের 
জীব হইয়। দিব্যধামের অধিবাসী দেবোপম বৈষ্ণব. পাঠকের প্রাণের গভীরতম 
মন্দ কথা আমরা কিকিপে উদ্ঘাটন করিব? আমাদের এমন কি পুণ্য বল 
খ্যাছে বে, জামরা এইরূপ সৌ[গ্যের অধিকারী হহ | সে যাহ] হউ+, আনদের 
একটা কথ। লঞ্ধদ। স্মরণ রাখা কততব্য। তাহা এই ৫-- 
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পারেন হরেনণম হবেনণমৈব কেবল । 
কলৌ নাগ্ড্যেব নান্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথ! ।* 
কলিকালে হরিনামই জীবের একমাত্র গতি, এবং একমাত্র আশ্রয় স্থল। 
নামের মহিমা অপার ও আজ্তঞার়। নাম্রে শক্তি অঙ্লুয় ও অনস্ত( তাই 
ীমদ গোৌরাঙগ মহাপ্রভু আমাদের মত পতিত জীবগণকে ডাকিয়। ডাকিয়া 
বলিেছেন-_ 
“মাঘ সুধারস কে নিধিরে আয়। 
দেবের দুল্ল'ভ এই হরিনাম, 
নামে ক্ষুধাতৃণ দূরে যায়! 
নামের গুণে বোবায় বলে, পজ, চলে, 
অন্ধ চোখে দেখতে পায়।”? 
কি জীবস্ত আশ্াসবাণী! অপূর্ব আশার সঙ্গীত!!! আমাদের আর ভাবনা 
কি? *৩বে কথা এই যে, সংগুক্ুর শরণাগত হইয়া নাম সাধনের গভীর রহস্য 
সবিশেষ জানিয়া লইতে হইবে। 'সাস্যহধা রস পান করিতে করিতে আস্মহার। 
হইতে হইবে ।৪ মৃত্যুকে জয় কারা অমৃতের আঁধকারী হহতে হইবে। নামের 
মাহাত্্য শান্তর এইরূপ ভ্ঞাবে ঘোষিত করিয়াছেন, যথ।-_ 
মধুরমধুরমেত মগলং মঙগণানামূ 
সকলনিগমবল্লী ম২ফলং চিতন্বরূপং | 
স€ৃদুপি পরিগীত অদ্ধয়া হেলয়া বা। 
ভূগুবর নরমাত্র, তাবয়েৎ, কৃষণনাম ॥ 
আবার-_ 
"নামহ চিস্তামণি কৃষ্ণং চৈতন্যরসবিগ্রহঃ &* 
পুর্ণৃগুদ্ধে! নিত্যমুক্তোহভিনত্বা না নামিনো ॥ 
প্রথমতঃ স্বেচ্ছায়, ব আনচ্ছায় ভক্তিতে বা অবহেলায়র অন্তরে বা বাহিয়ে 
যেক্ণপেই হুউকক্তাহার পবিত্র নাম সর্ব! স্মৃতিপথে আগরূক রাধিবার চেষ্ 
করিতে হইবে। এইরূপতাবে কিয়দুর অগ্রসর হইতে পারিলে, আম।দের 
শ্রতিকুধ্যে,গ্রতিবাক্যে ও প্রতি চিন্তায় তাহার পবিত্র নাম-স্থৃতি খতঃই জাগির়! 
উঠিংব। তৎপরে বিশিষ্ট সদয় গ্রাণের অন্তর বন্থুগণ একত্র হইয় নামঃ 
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সংকীর্ভন করিতে করিতে তাহার বূগ গুণ ধ্যানে মনোনিবেশ করিতে হইৰে। 
অনভ্র সংগুরুক্পায় তাহাতে তন্ময় হইতে পারিলে আমরা নাম-সাধন রূপ 
মহাযজ্ঞের আভ্যন্্রিক অনুষ্ঠামে বা অন্তরগ্গ তত্বে যোগদান করিবার অধিকারা। 
হুইব। ' তৎপরে ভগবংকপায় চিত্তকে আরও একটু শুক্ষস্তরে লইয়! গিয়া, 
ভংষ সাগধে ডুব দিতে পারিলে আমরা বৈঙ্গব পাঠকের প্রাণম্পশী মন্ত্র গাথা 
ভক্ত হুতয়ের অধ্যাত্ব সাধনার শ্ন্ম তত্ব--ভজ গোরা" এই মহাঝাকোর 
প্রচ্ছন্ন ভাব আংশিকরূপে ধারণা করিবাধ অধিকারী হইতে পারি। "জ্লাংশিক” 
ফলিবার কারণ এই যে, কেহই সম্যকরূপে ভগরত্তত্ব ধারণা করিতে পারেমা। 
তাহাও আবার শ্ীগুরুগণেব বৈষ্ণব কৃপাসাপেক্ষ । একাধারে এককালীন গুরু কুপা 
ভগবৎকৃগ! গু ত্ুক্ত কূপা না হইলে কেছই এই অভাধনীয় অবস্থায় পৌছতে 
পারেনা। ইহাই আমার কব বিশ্বাস। 

এখম আমাদের স্ুল বুদ্ধিতে যাহা বুঝিতে পারি বা ধারণ। করিতে পারি 
তাহাই আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলাম! সম্যক অনধিকারী হলেও) 
প্যখা শক্তি ভগবৎ তন্বালোচনায় চিত্তের ময়লা মটা অপসারিত হয়”--এই 
[বশ্বাসে আমার বভ্তত্য বিষয়ের অবতারণা করিতেছি । 

“তজ গৌরাঙ্গ'_ শীমন্মমহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেবের না কর। তাহাকে 
ফেন ভজন। করিব, কিরূপেই বা ভাহার ভজন1 করিতে হুইবে, তাহার খবরূপই 
ঘাকি, তাহার ও আমাদের মধ্যে কি সম্বন্ধ বর্তমান, তিনি আমাদের জন্য কিই 
ঝা কবিয়! গিয়ছেন এবং তাহাকে তজনা করিলে আমাদের কি ফলই ধা হইবে 
ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন বহিশ্ুখী আমাদের মনে স্বতঃই উদ্দিত হইয়া ধাকে। 
হওয়াও কিছু বিচিত্র ও অদ্বাভাবিক নহো সাম্প্রগায়িক ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে যত 
সিন বন্ধ আছি, ততাদন যাবং মনের মধ্যে এইরূপ অনেক প্রশ্ন উঠিবে। - তবে 
ধখন সতগুরুকুপায় তাহাকে সাক্ষাৎ তগবানরূপে শ্যামহুদ্দর, রাসবিহারী গোপী 
 হ্বর্মভ গোলোকপতি জ্রীকষ্চরূপে কিস্বা সাক্ষাৎ বৈকুপতি নরনারায়ণরূণপে 
উপলব্ধি করিতে পারিব এবং এইরূপভাবে তাহার গণ্ভীর দেত্ব অব্গঞ্ড হইয়্! 
জমস্ব সংশয়ের হাতত এড়াইয়! ভঙ্জমের মত তাহাকে ভজন করিতে শিশ্ছিব 

ধু তখনই,-সেই শুভ মুহুর্তেই আযাদের প্রাণে আনন্দামৃতধার1 ছুটিবে-_. 
মংশহাখক গনের পূর্ব পুর্ব প্রমথলি একে একে মীমাংলিত হইবে। বিস্বতং 
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ভক্তের ভগুবত্জ্ঞান ব্যতখত শ্রেয়োলাভের দ্বিতীয় পন্থা মাই। গৌর!ঙদতক্তের 
সমীপে গৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বলিয়াই প্রতীত হওয়া হুষঙগত ৷ এইরূপ 
ধারণা বা বদ্ধমূল বিশ্বাম ব্যতীত কেহই ধর্মজণতে উন্নতি লাভ করিত্েপারেন।। 
€ শষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যেকরই তাহাদের ধর্মপ্রবর্তক আঁচারধ্যকে ঈখরজ্ঞানে 
ভজনু! করা উচিত | ইহাতে উপকার বই অপকার কিছুই নাই। যিনি আদর্শ 
ভুক্ত বা সাধনের উচ্চ মোপানে আরোহণ করিয়াছেন তিনি এ্রত্যেক সম্প্রদায়ের 
লোককেই "আপনার বলিয়। আলিঙ্গীন করিতে বিদ্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হয়েন না। 
শাক্ত, শৈব, গ্াপপত্য, সৌর, বৈষ্ণব কিন্বা বৌদ্ধ, জৈন, য্েচ্ছ, খ্রীষ্টান সকল 
অন্প্রদ।য়ের লোকই তাহার শ্বজন--সকলের উপাস্ত দেবতার মধ্যেই তিনি নিজের 
প্রিয়তমকে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এইরূপ তন্ত্ভজ গৌরাঙ্গ” এই 
মহাবাক্যের গভীর মন অনুধাবন করিতে সমর্থ । 
গীতায় শ্রীভগবান বালয়াছেন-_ 
“্যদা যদ] হ ধশ্মস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যুানমধন্মস্ত তণাত্মানৎ হজাম্যহমূ ॥ 
গারত্রাণায় স্টাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাং | 
ধন্মন্নংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥? 
আমাদেরই জন্য ক্লিযুগে তাহার দেহ ধারণ। বৈষ্ণব আচার্ধযগণের মতে 
গৌরাছদেব ভগবানের পুণ অবতার | শাক ও ভীগৌরাঙ্গে তাহাদের কোনও 
প1থক) জান লাইচরিতামূতকার শ্রীল কবিরাজ গোশ্বামী মহ।শয় বলিখাছেন-_. 
চৈতন্য গৌসাহর এই তত্বনিরপণ। 
ক্য়ং ভগবান্‌ চৈতন্য ব্রজেশ্রনন্দন ॥& 
নশ্ুহৃত বাল যারে ভ।গবতে গাই! 
নেহ কৃ? অবতীণ চৈতন্য গৌসাহ॥ 
চৈতন্যচগরিতামৃত। 
ভাগবতাঝিগ্রন্থে “কঝস্ত ভগবান্‌ শ্য়ং'? এহ ত্ততৃহ যখন প্রমাণিত হইয়াছে, 
ওখন গৌরাদ পন্থী ভক্তগণ যদি মহাপ্রভু চেওন্যদেবে শ্বরিক পূণ সন্ধা 
আরো।প করতঃ আকঞ্*ভাবে বা সাক্ষাৎ ভগবানক্পে তাহার ভজনা কয়েন বং 
ইহাতে যাদ তাহাদের ধণ্মস্থাখ উত্তরোত্তর বদ্ধিত হয়,ত্তবে অনা।না সপ্প্রথায়ের 


৩৮ ভক্তি | [ ১৩শ বর্ম ১ম সংখ্যা। 








ঠাহাদের ঈদৃশ আচরণে আপত্তি করা উচিত নছে। আপত্তি করার কোন 
হুস্গত কারণও আমরা খুঁজিয়া পাই না। যেহেতু প্রতোককেই নিজের (ভাবে 
পন আপন ভক্তি ও বিশ্বাদ অনুসারে সাধনমার্গ আশ্রয় করিবার স্বাধীনতা 
দেওয়া প্রয়োজন। অন্যথা আধ্যাশ্মিক উন্নতি হুদূর পরাহত হইয়া. পড়ে। 
আমরা এই প্রবন্ধে বৈষ্ণব আচাধ্যগণের মতই অনুসরণ করিব। এখন্ন ধর্তব্য' 
ব্যয়ের অবতারণ1 করা হইতেছে। 

কুষণদাঁস কবিঝাজ গোস্বামী মহাশয় বলিরা,ছন__ 

"পাপী নীচ উদ্ধারিতে তার অবতার ।৮ 

হৃস্তর পাপ-ভার হরণ করিতে এবং কলিযুগের পতিত নর-নাধী উদ্ধায়ার্থ 
আমন্মহাশ্রভু চৈন্উভতবের আবির্ভীব হয়। অবতার গ্রহণের ইহাই গলুল 
উদ্দেশ্ত বলিয়া বৈষ্ণব-মহাত্বাগণ উল্লেখ করিয়াছেন। সাধনের প্রশম্থকেত্র 
ত্বর্ণভূমি নদীয়াই তাহার লীলাস্থান। ধাম বুন্দাবনে তাহার নিত্য নব মহোৎ- 
সধ হইতেছে । তথায় তিনি কষ্কউচতগ্তরূপে প্রবংপ্রহথমাদ, রূপ, সনাতন আদি 
পাশ্ববদগণ লইয়! মহানন্দে বিভোর আছেন । হৃদয়ের অতি গভীরতম প্রদেশ- 
চিন্ময় বৃন্দাবনধামে-_-অতীন্দ্রি়্ অভিনব ভাবদেহে তিনি মহাভাবশ্ব রূপিণী রাধা- 
ঠাকুরাণশীকে লইয়া গোপিগণের সহিত মহোলাসে রাসোঘসবে মাতিয়াছেন-" 
অনাদি কাল হইতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলানন্দ উপভোগের জন্য প্রধান খেলোকারী- 
রূপে সঙজীবকে তাহার থেঙগার সাথী করিয়া কি এক অপূর্ব খেল! 
খেলিতেছেন। সংগুর কৃপায় পুর্বজন্মের কৃতি বশতঃ '্প্রাণারাম দেবকে 
লইয়া ধাহার' হৃদয়ের অতি গোপনীয় স্থানে-অতীন্রিয়, অভিনব, চিশয় শীবৃন্দা- 
হনধামে খেলতে শিখিয়াছেন--তাহার মোহন বেণুধ (মধুর নিকণে) কল কল 
লাদে মুগ্ধ হইয়। সর্কসৌন্দধ্যের--সারাত্সার সেই চির হুদ্দরকে লইয়া যাহার। 
প্লাসেরস উপভোগ করিতেছেন তাহারাই ধন্য বন্দ্ধরার যোগ্য সম্তান-_-ধন্ব 
জগতের আচাধ্য--ভগবানের ক্রীড়া সহচর। তাহাবা যেখানেই থাকুন, 
ধেলোকেই থাকুন, আমাপিগঞকে আশীর্বাদ করুন আমরাও গুন তাহাদের 
পদানুসরপণ করতঃ একদিন এই অবস্থা লাভ করিতে সক্ষম হই ! 

ব্রজধামের জীবমাত্রই আত্মারাম। সেইখানে স্ত্রী পুরুষ সকলেই, "আত্মা" 
রি অবস্থান করিতেছেন | ব্রধাযের অভিধানে ীগে[বিন্দই একমাত্র পুরুষ । 


ভাত্র, ১৩২১] ভত্তি । ৩৯ 





পরার 


আর সকপেই স্ত্রী (092৪0%০ ভাবাপন)। তিনিই গোপীবল্পভ--সব্দজীব- 
রূপিণী গোপিনীদের একমাত্র প্রভু, হৃদয় সর্ব । ভেদের রাজ্যে-ত্রহ্মার 
স্বষ্টি এই মান্ধিক জগতে তাহার ছুল“ভ দুর্গম তত্বহদয়্ম করা যায়ঞ্স।। সাধন 
সম্পদে গরীয়ান্‌ হইয়।। ধ্যানবলে জিতক্ীম ও জিতেন্ত্রি় হইয়া আপন!কে 
গোশী ভাবিয়। গোপটরাজ ব্রজে্র গ্রাসবিহারী পরম পুরুষ শ্রীত্রীকৃষণচৈ ত2 
আত সমাধান করিতে হহবে। তাহা হইলে আমরা শাক্ট্রোক্ত গেপীপ্রেম বা 
মধুর ভাবের উপাসনার অধিকারী হইতে পারিব। রাধাগোপীদের রাণী-পরম 
পুকুষ শ্রীকৃষ্ণের তদৃণত চিত্ত জীবন সঙ্গিনী, মনমোহিনশী সাধন বলে 
আনন্দাত্মিক হ্া।ণিনী শক্তির, উদ্বোধন করতঃ যাহারা কৃষ্ণ প্রেমে পাগল 
হুইয়া-ছুটিয়াছেন, তাহারাই একমাত্র আপনাকে রার্ধাঁ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন 
করিবার অধিকারী । এই ভঙ্জন ঝ/পার অতি গুহৃতম। সংগুরু মুখাপেক্ষী 
না হইলে কাম গন্দহীন হইয়। পবিত্র প্রেমের মুরধুনী ধারায় আপন!কে 
অভিষিক্ত করিতে না৷ পারিলে এই দুরূহ সাখন তব্ব চিরকালই মমুষ্য জ্ঞানের 
অতীত থাকিবে। এই গভীর রহস্য জ্ঞাত হইয়াই তক্তকুলতিলক কৃ্দ[শ 
ফাবরাজ গে(বি(মী মহাশয় বাঁলয়াছেন _ 
"আাধ্যব নাধন বিন। নহি পায়।”৮ চৈতত্তটরিতামুত। 

গ্রন্থপাঠে, পাগ্িত্যের বলে, কুটতর্কগল বিস্তার করতঃ আমরা এই. সন্ধন্ধে 
লম্বা চৌড়। কথ। ঝপতে কিপ। মনেহ।রিণী বতুতা দা আতৃমগ্ুলীকে মুগ্ধ 
কারতে পাপ বটে কিন্তু একটা অতি প্রয়োজনঈয় কথা আমদের সব্বদা মনে 
র।খা উচিত ৫, প্রকৃত সাধন! ব্যতীত সাধনের ধন চিরকাগই আমাদের কাছে 
অএরব]শিত খকিবে। সাধনের ধনকে ল।ত করিতে হহলে সেই অচগা তাও 
ও হদৃ (বর দরকার, তাহাও সংগুরুর সাক্জাৎ কুপা ব্যতীত আমর! লা 
করিতে অসমথ। চাঁরতামৃতকার তাহ বপয়াছেন--. 

“গুরুপাশে মাধন ভঞ্ দরষ্টব্য আোতব্য । 

বন্ততঃ গুরুকৃষফ্বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত কেহই সাধন জগতে প্রবেশ লাভ 
কার়তে পারে ন|। 

ভক্তের একবিন্দু অশ্রুর কাছে বহুবাগাড়ম্বর, তুলনা অতি অকিবিতঞর | 
প্রাণ ভরিয়--সাধ মিটাইর! ধাহার। একবার মাক্ষেতিক বীছ মঙ্তে বষে কোনও 


৪৪ ভক্তি | [ ১৩শ বর্ষ ।--১ম সংখ্যা । 
টির রিতা রিতার নিত উরীিিরিিটা রিট তির িরিজজিরিতিরিতদ 
আনে তাহাকে ডাকার মত ডাকিতে পারেন--ষাহদ্দের এক ডাকে তগবানের 


আসন টলিয়। উঠে_বণাহাদের সহিত মিলনের অন্ত ভক্তবৎসল অস্থির হইয়। 
উঠেন তারাই আদর্শ তক্ত। তাহাদের আশীর্বাদ্দে জানিনা, কবে আমরাও 
প্রিয়তমকে সাধ মিটাইয়। চিদৃতঘনানন্দে বিভোর হইয়া! ডাকার মত ডাকিতে 
শিখিব ! গুরু-কফ-বেফবের কৃপায় যখন আমাদের হায় পুরীতে পরম পুরুষ 
লারার়ণের অনন্তর শর্ধ্যা রচন। করিতে পারিব ধ্যানবলে যখন-শ্যামনুণ্দবের প্র।ণ 
জন বিমোহন মধুর মুরতি আমাদের তাব।মভূত হৃদয়দর্পণে প্রতিফালত দেখি 
কৃতার্থ হইব--যোগবলে যখন নামসধনায় সিদ্ধ হইয়। হদূপদো তাহাকে বাইয়া 
ভাহাপ্ বিশ্ব-বিযোহুন মুরলীধ্বনিতে--অনাহত বাস্কারে আকৃষ্ট হইয়৷ তন্ময় হইতে 
“আাবিব) শুধু তখনই সত্য সত্যই বৈষ্ব-সাধনের হশ্তত্ব--“ভজ গৌরাঙগ' এই 
চআহাবাক্যের সার্থকতা হইবে । হৃদয়-র।স-মন্দিরে, ত্রিশঙ্গ বক্কিমঠামে ধখন 
শরীরাধাকে বামে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ আমাদের কাছে স্বরূপে প্রকাশিত হইবেন শুধু 
তখনই, সেই শুভ মুহূর্তেই আমর। ভজন সাগরে ডুব দিয়া চির জীবনের অতৃপ্ত 
আকাজক্ষ। নির্বাপিত করতঃ ভক্তের প্রাণমাতানো ভাষায় প্রাণের তারে সুর 
দিলাইয়। অমৃত- মধুর ঝাঙ্কারে গাহিব-- 


“'নব-নীরদ-নিশ্দিত কর্গুধরং 
রস সাগর নাগর তুপবরমূ । 


শুভ বস্কিক-_চাক শিখণ্ড শিথমূ 
তজ কৃষ্ণ নিধিং ব্রগরাজ হতমূ ৪! 


জায়ও গ|হিব--. 
“বৃষতানু হতাবর কেলি পরমূ। 
বুূসরাজ শিরোষূণি বেশধরমূ। 
জগধীখরমীখর মীড্যবরমূ। 
ভজ কৃফ্ণনিধিং শ্রজরাজ হৃতম্‌ ৪? 
ক্রমশঃ । 


১৩শ বর্ষ, ২য়,ও ৩য় সহ্য | 


ং 
২9 ৫১ | তাশিন ও কতক ছুঁ,ন, 


৯৩২১ । 


স্পিরিট 


পার্থন। ৷ 


চিন্তং প্রেরয় সদ্ধর্ধে কামান্‌ মংরোধষ প্রভে1। 


ভবদারাধনে শক্তিং দেহিমে দীনবংমল !! 


ছে সর্দব্যপিন্‌ প্রভো! এই আশাময় জগতে বৃথা মায্া-মরখচিকার মুও 
করিয়া আর কতকাল রাখিবে। সাবু শুরু বৈষ্ণব মহাাজন্গণের নিকট শুনিতগ 
পাওয়া যায় জ্ৰ। থোর অঞরাঁধীও যদি তোমার প্র অধমতারণ নাম মরণ 
পূর্বক হে দ্ীনশরণ, হে পঠিত পাবন, হে দীননাথ বলিয়া কাতর প্রাণে তোমার 
স্মরণ লয় তুমি তাহাকে কিছুতেই ত্যাগ কর না, অধিকন্ত অনায়াসেই এহ 
হুছুস্তর মায়া নদ গার করিয়া তাহাকে পরমানন্দধামের পথ দেখাইয়া দাও। 


ভোগের বারা এবং নান] প্রকারে বিম্য়!নোচন! দ্বারা বেশ অনুভব হইয়াছে 
যে, এই নগর জগত একমাত্র তোমার মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে জীন্ও 
ব্য তে'মার হষ্, আর মায়াও যখন তো'খার 2 তখন আর কেন বুখা মাঃ 
মুক্ধ করিয়া জীবগণকে কষ্ট পিতেহ। যদি বপ "জীব নিজ নিজ কন্ম্ফল ভে” 
করিতেছেপরম দয়াল! ষে কর্মও যেমন তুমি দিবাছ আবার কর্মফল 
প্রদ/তাগতো একমাত্র তূমি, তোম। ছাড়াতো কিছুই হইতে পারেন। । 

দীন্নাথ! লোকধুখে ও শান্তর বাক্যে প্রত ধশ্ম।ধন্ম বুঝিঘা যদিও আমরা 
গ্রকৃত ধন পাপন ও অবন্ম বজ্জন করিতে পারিতেছি না, যাহা দুঃখকর ও পরি- 
_ গামন্মত্যপ্ত অশাজি জনক তাহা ত্যাগ করিঘা যদিও পরিণামে অনূতৌপম শান্তি- 
জনক ভাব লাভ করিদা কৃতঠার্থ হইতে গারিতেছি না। তথাপি প্রাণে বেশ বল 


৪২ ভক্তি | 1 ১৩শ বর্ষ ও ৩য় সংখ্যা। 


৮ ওটার 





ঃ 1 ১ ৮ চর এ 4 
আনছে হে ভি হক বুত বাল জু কিন তির তহা আন ও দীন গ্রজা, কখনই 
মিজি: 2 2 রে ক হেই সু ছিল না! গ্'ণনণথ 


তোদ ডি টিন হি 5 উইক একমাত্র জার সম্পর্তি। দয়া না 
টি বিমরাসক্ নর দুর্বাল চিন্তুকে বিষয় ঝাসনা হইতে আকর্ধণ করিয়া 
তোমার পবিত্র ধন্রে প্রেরণ কর। সাংসারিক বাধা বিদ্ব ও লনা একার বিক্ষেপে ও 
যেন মন বিচলিত না হয়। দরয়ম্য় ! যেন তোমার কপ। লাভ করিয়া তোমা 
প্রদত্ত মনুষ্য জীবন সার্থ করিতে পারি) $গ্রমময় 1 


আমায় দেখায়ে প্রেমের আলো, 
তুমি করে ধ'রে নিয়ে চলো, 
আমি চলি তব পথে না পড়ি মেতে 
এই গহন সংসার কাননে।। 


শ্ীদীনেশ5ল ভটাচাধ্যি। 





ভক্তির ত্রয়োদশ বধ । 


শীযুক্ত সত্যনরণ চক্র বি, এল) লিখিত |) 


টি 


৩ ১ চি 
6০০ 


ভগবানের গড ইচ্ছত্রমে কত ভক্তের আবির্ভাব ও ভ্িরোভাব হইতেছে। 
কিন্তু ভক্তির আ।বির্ভাবও নাই, তিরোতাবও নই । ভগবান যত দিনের তক্তিও 
তত দিনের। জীবের অবস্থান্তর হয় কিন্তু ভগবানগ তশষ কিঞ্কুরী ভক্তি 
নিত্য) সত্য ও চির মঙ্গলালয়। 


জ্ঞানী যতই কেন জ্ঞানপথে অগ্ুগর হউননা এই ভক্তির আনুগত্য 
হ্বীকার ন। করিলে ভগব্জতের প্রত অবধোব হয় না। এই আনুগত্য কিরূপ 


পভ হয় তখিষয়ে বহুবেহু সাঁপু ম্হাত্বা বছু বহু উপায় দেখ।ইয়! পগখাঞ্ছন | 
তন্মধ্যে" 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩২১। ] ভক্তি । ৪৩ 








“বণ কীর্নং বিঞ্কেোঃ ম্মরণৎ পদসেবনং । 
'অর্চনৎ বন্দনং দান্যৎ সখ্যমাত্ব নিবেদনমূ ॥৮ 

ভক্তরাজ প্রহ্নাদ কথিত এই ন্ববিধ উপায়ই প্রকৃষ্ট ও প্রধান । 

আমাদের এই 'ভক্তি' পত্রিকা শ্রবণ, কীর্তন ও "মরণের সহচরী। একক 
খানি গৃহে থাকিপে অব্সর কাল বৃথা যপিত না হইয়! ইহার মহায়তায় শুবণ, 
কীর্তন ও স্মরণে ধনিষে!জিত হয় । ইহাই “ভক্তির? বিশেষ উপকারিতা । 

ইহার জনগ্রিতা আমাদের এক জন পরম অদ্ধীস্পদ হুদ ছিলেন। তাঁই 
তিনি করুণ| করিয়া আমাদের ন্যার্ ছুক্মল চেতা জীব্রন্দের জন্ত এই পত্রিকা 
প্রতিষ্ঠা করিয়া শিয়াছেন। উহার নামও যেষন দীনবন্ধু ছিল তিনি গুকুত 
প্রস্তাবেও দীনবন্ধুই ছিলেন তাই*ইহার বাক খুল্য মাত এক টাকা ধধ্য করির। 
দ্রীন, আমাদিগের গ্রভি বিশেষ করুণা দেখাইয়া গিম্ীছেন । 

এক্ষণে তাহারই পদাঞ্চ অনুমরণ করিয়া তদশয় হুযোগ্য অনুজ শ্রীঘুক্ত 
দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্ঘ্য মগাশর সম্পাদক শ্বরপে ইহার গাগন ও গ্ষেণ ভার 
গ্রহণ করিাছেন। ইনি দুণিখিত প্রব্ধ ও ভক্তিরসোদ্দপক উত্তম চিত্রাদি 
দ্বারা ইহার শুগ্গপৌষ্টব বন্ধীনের জন্ত প্রয়াস পাইতেছেন। গত ভাদ্রমাস হইতে 
'ভপ্জি' দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া হয়োদশে পদ পণ করিয়াছেন ও এক 
যুগ কাঁল মধ্যে ভেক্তি” অনেকের ভক্তির উদ্দীপন করিঘাছেন ; অনেকের 
ভক্তিকে হুদ্বীপ্ত করিরাছেন, ইহাই িক্রিব কাম্য । ফাহার। ভক্তির আন্গাদ 
গান নাই তাহ!দের হাদয়ে ভক্তি বাক্স বগন করা এবং যাহীদের হৃদয়জাত 
ভক্তি এখনও গিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই ইহাদের ভক্তিকে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট করাই 
ভক্তির লঙ্গ্য । এবং এতদ্দিন সেই উদ্দেশোই টপিয়া আমিতেছে। 

»* জগতে অনেকে অনেক প্রক্কার কাধ্য করিদা থাকেন, নকল কার্ধেই জবের 
কোন না কোন প্রয়োজন 'মিদ্ধ হয়। কিন্তু জীবের যাহা প্রকৃত এয়োজন 
তাহার সিদ্ধি সাধন করাই আমাদের এই “ভক্তির কাধ্য। ভক্তির পাঠক 
পাঠিকাগণ প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, জীবের গ্রয়োজন--শ্রেম। সেই 
প্রেম, ভক্তি অনুশীলনের চরম উন্নতিতে লক হব়। অগহাপর ঈপ্সিত বস্তর 
হায় প্রেমকে বহিজগহৎ হইতে ল।ভ করিতে হয়না ইনি অগ্রেই অ:ছেন 
বেবল ভাঁক্তর অনুশীলন দার! উহার গ্রকাঁশ করিয়া *লইতে হয়। এই পরম 
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যাহাদের ভাগ্যে উদ্দিত হইয়াছে তাহারাই জগতের শিরোভূষণ, তাহারাই 
জগতের আদর্শ-স্থানীয় মহাপুরুষ । তাহাদের জীবন প্রশান্ত মহা সমুদ্রের সায় 
ধীর ও স্থির, সাংসারিক কোন বাত্যাই সে সমুছকে বিলোড়িত করিতে "পারে 
না। গুমাঁদের 'ভঙ্ভি' ধেধ্যময় ও প্রেমময় জীবন লাভের অন্যতম সোপান। 
জীবের অন্তীম্মিত যত প্রকার হুখ আছে প্রত্যেকেরই অবসাদ দৃষ্ট হয়, 
প্রথমে ভোগ কিন্তু কিছু পরেই অবসাদ ও বিরক্তি "তখন আবার ন/তনের 
আঅভিগায--এবং সেই নৃতন প্রাপ্তির জন্য নানাবিধ চিন্তা, চেষ্টা ও ক্রেশ স্বীকার 
কিন্তু যেই লাভ হইল-_বাস! আর তাঁহার মেই মোহন ভাব নাই সে অমন 
পুরাতন হইয়া গেল। এইরূপে জীব ক্রমাগত প্রতারিত হইতেছে। 
প্রত হুখ-যাহাতে অবসাদ নাই-যাহ নিত্য নৃতন, যাহার আগ্াদ পাইলে: 
ভীনের আর নৃতন আকাজ্ঞা অস্করিত হইতে পারেনা, যাহ] জীবকে অকিপ্সিৎ 
কর প্রণঞ্চ ভুলাইয়া দেয়, যাহা তাহাকে সেই অগ্রাকৃত-গ্রপঞ্চাতীত-আনন্দ- 
ময় ধামে অনিয়। ফেলে, যাহার মোহন মাদক ভাব হ্থাস হইতে জানে ন! 
বরৎ উভ্ভরোন্তর বদ্ধিত হইতেই থাকে সেই গ্রকত হখের সাক্ষাংকার জীব 
পাইতেছে লা। মায়া তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া রাঁখিয়াছে। 
জীবের এবিধ ছুর্ঘতি দেখিয়া করুণামূয় ধষিগণ ভক্তি শান্ত প্রচার করিয়া" 
ছেন। কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া ও তাহাতে শ্রদ্ধালাভ করা অন্ন চিত্ত 
প্রগীড়িত জীবের পক্ষে ছুর্ঘট । তবে যর্দি কেছ এমন বন্ধু থাকেন যিনি আধার 
অনিচ্ছা ও অনবকাঁশ সত্তেও মতত আমার শ্রবণ বি্বরে সেই সুখময় নিত্য 
ধামের মনোহর কথা আবন্তি করেন তাহা হইলে হয়ত কোন দ্রিন আমিও জেই 
চিজ্ঞগতের পথিক হই আমারগ সেই সথ্যি্ে আগ্রহ জন্মে। যথার্থ »থা 
বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, 'ভক্তিই' আমাদের মেই অকহিম বন্ধু। 
অবশ্ঠ বন্ধু বাঁটাতে আপিলে গৃহস্থের অনেক ব্যয় হয়। কিন্তু এই উদার 
অগ্রাকৃত বন্ধুটার জন্য আমাদের মেব্যযের দশম।শও শীফার *বিতে হয় 
না! বসে একটামা্র টাকা ব্যয় করিলেই বারমাস ইহার মাহচর্্য লাভ 
করাযায়। ফগে ক্রমশ আমরা সেই আনন্বময় ধামের দিকে অগ্রসর হইতে 
থ|কি । ক্রমশঃ আমাদের দৃষ্টি বাহির হইতে ভিতরে আমে । অন্তর্জগতে 
দিৈবিধ ব্যাপার ক্রমেই, আমাদের মানস নয়নের গোর হয়। সংগা ও*সমাদ্দ 


আগিন ও কার্তিক, ১৩২১] ভক্তি। ৪৫ 
তথা'জগতের বাহ বাপার সকল ক্রমেই শিশুর ধূল। খেলার ল্যায় গ্রতীয়ম'ন 
হয়। এবং সম্মুখে বিধাতার শ্রেষ্ট সৃষ্টি মানবের অনুশীগনের উপঘুক্ত এক 
বিশাল*রাজ্য দুষ্ট হয়। মানব লেই পূর্ণের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া ভ্রমেই এই 
অপূর্ণ রাজ্যের চেষ্টা! সমুহে উদ্দীন হইয়া পড়েন। 

বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন অর্থাৎ রজোগুণাধিত ব্যন্তিগণের মতে মানবের এই 
অবস্থা কোন মতেই, বারনীর হইতে পারে না । যাহাতে অর্থ বা ক্র স্বার্থের 
সম্পর্ক নাই তাহ! মানব চিন্তার বিষয়ীভূত হইতে পারে না ইহাই তাহাদের 
মত] পরমার্থ ? ওট| তাহাদের মত্ডে__মন্টিক্ষের একটু ছিট মাত্র? 

কি লিখিতে কোথায় আসিগাম ! যাই হউক তাহারা ভাবিয়া দেখেন নাঁ- 
অর্থকি আমর! অর্থেরই জন্য চাই *? ন| আর কিছুর জন্য হই? কিন্টিক্মাত্র 
চিন্তা করিলেই বুঝ। যায়, যে, অর্থ নিজেই আমাদের আকাজ্জনীয় বন্য নয়? অর্থ 
থাকিলে জবনোপায় সহজে ও নিশ্চিন্ত ভাবে সংগ্রহ করা যায়। রোগের 
চিকিঞ্সা করা যায় ইত্য।দি নাল। প্রকারে জীবন ধারণের সহায়তা ও জীবনের 
সুখ বিধান করা যায় তাই সকলেই আমরা অর্থের ভিখাবরী--তাই অর্থ আমাদের 
মৃগ্য বস্ত, তাই ঞমর্ের ও অর্থঝুনের এ জগতে এত আদর। 


এখুন জিজ্ঞাম্য এই যে, অন্য কোন সরল ও মহজ উপায়ে যদি ঠিক এ 
ফলগুলি প্রাপ্ত হওয়া যার__-তাহা কি অর্থ অপেক্ষা অধিক বাস্থনীয় হইবে না? 
আপনি ত্রেরাশিক করিয়া! যে ফল লাভ করিলেন হইতে পারে আমি 
আপনার চেয়ে বোকা কখনও বিদ্য।লয়ে ত্রেরাশিক শিখি নাই__কিন্তু আমি সেই 
ফল আপন) অপেক্ষ! অল্প শ্রমে ও শান্র শুভদ্ধরের আধ্যামতে বণিয়। দিলাম ] 
তবেই বুঝা গেল শুভঙ্করের মতটাও আমাদের আদ্ররণীয়);) কোনক্রমেই 
উপেক্ষনীয় নহে। বরং বোকীলোকের জৎখ্যা হিলাবে অধিক আদরণীয়। 


কারণ, জগতে কষ জনের অর্থ আছে কয়জনের অর্থ হহতে পারে ও হইলেও 
থাকিতে পারে ? জগতের পনর আনা তিন পাই ঘর্চি্র | তবে কি তাহাদের জীবন 
অশ।গিতেই থার্ষিবে? তাহাদিগকে সুখশ।ন্তি আনন্দ লাতের কি কোন সহজ ও 
সরল উপায় বণিয়! দেওয়া হইবে না তা মওয়ায় আপনি অর্থবান্‌, বেশ! 
কিস্তএআপন্ার অর্থ নু হইতে পারে, অপন্ৃত হইতে পারে ও সামান্য কারণে 


৪৬ ভভ্তি | [ ১৩শ বর্ষ,--২য় ও ৩য় সংখ্যা। 








ব্যয় হইয়! যাইতে পারে তখন আপনর উপায় কি? আপনার অর্থ থাকা'ব। না 
থাক।, হওয়া বা যাঁওয়। যাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে হুদামার দারিদ্র্য 
ভগ্তান ও দ্রৌগদশর লজ্জা নিবারণ মেই শ্রীভগবানের চরণে ভক্তি কুহ্ুম অর্পণ 
পুর্$ টুঢ় ও অটল বিশ্বাসে স্থির নিশ্চিন্ত হইয়া দেখুন দেখি আপনার হৃদয়ে 
তেজ, বাহুতে বল ও মনে শাপ্তি আমে কি না__-আপনার কোধাগার যতই ক্র 
হউক না অফুরন্ত বোধ হয় কি না, যতই বিপুল হউক গা নির্ভরের অযোগ্য মনে 
হয় কিনা? ভক্তি জগখ্বাসীকে এই শিক্ষাই দেন। তিনি আরও "শিক্ষা 
দেন যে,-- 
"“ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তা বুথ! কুর্ন্তি বৈঙ্গবাঃ। 
যোহসো বিশ্বস্তরে। দেব ল কিৎ ভক্তান্ুপেক্ষতে ॥" 
র্‌ রং সং 
“বিগ্রশুর যিনি বিশ্ব করেন ভরণ' 
অনাহারে মরে কিরে হার ভক্তগণ ।” 
এই প্রুব বিশ্বা-জনিত বিমল শান্তিহখ প্রদান করিবার জন্য, এই 
ভগবচ্চরণ কমলে নির্ভরতা শিখাইয়া জীবনকে প্রসন্ন মধুর ও উজ্জল করিবার 
জন্যই নিত্যধামগত মহাম্বা। দীনবন্ধু প্রাণ পাত পরিশ্রম করিয়। আমাদের এই 
ভন্ভি” পত্রিকা প্রচার করিয়া গিরাছেন। 
পাঠক পাঠিকাগণ % একবার স্থির চিন্তে ভাবুন দেখি যে, আমাদের কোন 
কাধ্যেই কর্তৃত্ব নাই, স্গকারণ কারণ শ্াগোবিশ্দের ইচ্ছার উপরই সকল নির্ভর 
করিতেছে। বিপক্ষগণ যাহাকে পুকষকার ব! চেষ্টা নামে অতিহিত করেন 
তাহাঁও তীহারই চরণ কমলের রুপ ভিন্ন আর কিছুই নয়, কারণ আপনার 
নেত্র খে'ত্র ও দস্তাদি বিবিধ কমেনি যতর্দন আছে ততদিনই আপনার নিকট 
চেষ্টার আদর থাকিতে পারে; কিন্তু এ সকল যখন একে একে অবনর গ্রহণ 
করে তখন আগনি বেশ বুঝিতে পারেন যে শ্রোত্র নেত্রও যখন আমার চেষ্ার 
ফল নয় তখন যাহাকে আমার চেষ্ঠা বলিতেছিলাম তাহ।ও প্রশ্নতপক্ষে আমার 
নয় সেহাাহারই প্রেরণ! বা নিয়েজন মাত্র। আবার এই যেচেঞ্টার ফল 
সেই ফলই বা রর্সা করে কে? প্রাকৃতিক ভূকম্প, অশনি, ঝটিকা, বণ্য! 
বন্ধি প্রস্থতি কত কি সংহার মহচর আছে ভাবুন দেখি। তারপর দচ্ন। তস্কর। 
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জ্ঞাতি বিবাদ, বিঞ্রোহাদি কত কি ধ্বংস সহায় আছে বুঝিয়া দ্বেখুন। তবেই যে 
দিক দিয়াই দেখুন সেই অনাদিরাদি সর্দ্দকারণ কারণ গোবিন্দ ব্যতীত, আম!দের 
ভরমাস্থল আর দ্বিতীয় নাই। তাহা আমিও হইতে পারি না অপরেও হইতে 
পারেনা । তিনিই যথা কালে চেষ্টা আনিকা দেঞ্স, নিরশীলতা ও শিক্ষা দেন। 
তিনিই এই ভব সমুডের বৃদ্ধত্ম বদ্ধন-দণ্ড ও বৃহত্তম নঙ্গর। জীবন-ভেল! সে 
নঙ্গরে বাধিলে আর বিগ্ু মাত্রও ভয় খাকে। 

ভক্তি তাহারই শ্রীচরণ-পদক্কজে আমাদের চিন্ত-ভৃন্কে লীন করে। তাই 
'তক্তি' আমাদের সর্দ্গ্রে্ট আদরের মামগ্রী। কেহ একূপ মনে না করেন যে 
পিশ্চিস্ততাই ভক্তির একমাত্র ফল।* আমরা পুর্দেই নগিয়াছি যে, ভক্তি যে 
পরামানন্দ দিতে সমথ তাহার তুলনা নাই । মোণা বূপা হারা; জহবত্ডের স্থান 
যদি আমাদের ক, বক্ষ ও করধুগলে হয়, তবে ভক্তির শ্বান আমাদের উত্তমাঙ্গের 
কেন্দ্র স্থলে, যেখানে দকলেরই চৈতন্য খাকেন। (আমার মনে হয় এই চৈতন্য ও 
ভক্তির যুগপৎ আশ্রয় স্থল ম্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই আমাদের শিরোদেশে 
শিখা বা চৈতন্য বুক্ষা করার প্রথ। হইয়াছে ।) 


যাহা হউক, আমাঁদেরু এই “ভর্তি” পত্রিকাই আমাদের চৈতন্য সম্পাদ্দন 
করিবেন এবং ভক্তির উদ্দয় এবং উৎকর্ষ সাধন করাইবেন ইলিই আমাদের 
প।/শবিকতা অপনোদন করাইবেন; ইনিই আমাদিগকে অমর করিরা ধরায় 
অঞ্করাবতী দেখাইষেন; অতএব ভক্তবৃন্দ! আপনারা দ্বিগুণ আগ্রহে এই 
গত্রিকার আলোচন। আরস্ত করুন। আপনাদের প্রিঘ্বজনবর্দকে ইহার হমধুর 
প্রবন্ধ সকল আধ্াদন করইয়া নিপ্দেরাও ধন্য হউন এবৎ সখ! সহচরগণ- 
কেও কুতার্থ কন্ধন। ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন । 

এবারে 'ুক্তি'র আকার কিঞিৎ বন্ধিত কর। হইতেছে আশা করি আমাদের 
পুরাতন গ্রাহকগণ প্রত্যেকেই এক একটা নৃতন গ্রাহক সংগৃহীত করিঘ্না এই 
আয়তন বদ্ধনের জ্যয় সংকুলান করিয়া! দিবেন। ভক্তি প্রচারের ন্যায় শ্রেষ্ 
কাধ্য জগতে আর কি আছে। ধিনি ভর্তির সহায়তা করেন তিনিই ভুরিদ | 


শরীশ্রীদাদশাক্ষর ভঞ্জন স্তোত্রং। 
“ও নমো! ভগবতে বাস্তদেবায়।» 


ও মিতিজ্ঞানমাত্রেণ রাগাীর্ণেণ জীজি তঃ। 
কালনিদাং প্রপন্নোস্মি ত্রাহি মাং মধুনুদন ॥ 
ও কার স্বরূপ জ্ঞানরূপী নারায়ণ, 

গুন প্রভো। শুন মোর দুঃখ বিবরণ । 
বামনা অজীণে জীর্ণ আমার অন্তর, 
কাল-নিদ্র।-অত্ভিভূত তাহে নিরস্তর | 

প্রপন্ন হইয়া পঙ্দে লইনু শরণ, 

পরিএাণ কর মোরে হে মধুহদন। 
ন্‌গতিবি'ভতে নাথ ত্বমেকৎ শরণং মুম। 
পাপপন্ষে নিমপ্বোস্মি ত্রাহিমাধ মধুহ্দন ॥ 
নৃত শিরে কর যোড়ে করি নিবেদন, 

করুণা করিয়। প্রভো, করহে শ্রবণ । 
একমাত্র তুমি মম জীবন খহায়, 

তোমা বিনে গতি আর না দেখি ধরায়। 
পাপপন্ধে নিমঞ্জিত আছি অনুক্ষণ, 

পরিত্রাণ কর মোরে হে মধুসৃদন ! 
মোহিত মোহ্ঞালেন পুত্রপার গৃহার্দিযু 
তৃষ্ণয়! পীড্যমানেশ্মিৎ ত্রাহিমাৎ মধুসদন॥ 
মোঃ দুঃখ ন্বিবরণ নিবেদি চরণে, 


গ্রণিধানকর হরি কুপা বিতরণে । 
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দারা, পুত্ত, গৃহাদ রগ মোহজালে। 

হইয়া আবৃত, মোহে আছি তোমা ভালে ॥ 
বিষয় তৃঙ্কাতে পীড়া পাই অনুক্ষণ, 

এ ধিপদে করতাণ হে মধুশদন্‌। 

ভি হঈনপ দীনর্প দুঃখ শোকাতুরহ গুভে।। 
অনা রয় মনাথপ ত্রা। হিমাৎ মধুহদন ॥ 

ভঙ্কি হান দীন হীন আঁতি গুভান্তন। 
শেোক-ছুঃখা তুর, তাহে না জাল মাধন ॥ 

নাথ হীন আমি, মোঁধ নাহিক আশ্রষ। 

আমার বাথায় কেহ ব্যথিত না ছয় ॥ 

অগতির গতি তুমি অনাথ শরণ, 

পরিগ্রাণ কর মৌরে হে মধুলদূন ! 
শীতাগতেন শ্ান্কোছন্মি দীঘ সতগার বস্তি! 


ত্যন ভুয়ে। ন গঙ্ছ্ঞা।ম হাহমাহ মুন ॥ 
শীতায়ান্ছে পরিশ্রান্ত হইয়াছি আমি 


হদশঘ-সংসার-পথে বারে বারে ভমি ॥ 

এপথ ছূর্গম আত শুধু ছুঃখমমু। 

শ্রমণ-খাতনা ম্মারি, প্রাণে হয় ভয় ॥ 

যেন এই পথে পুনঃ না হয় গমন, 

গরিত্রণ কর মোরে হে মণুসুদন ! 

বৃহবোহাপ ময় দষ্তা যোনি দ্বারৎ পুথক্‌ পৃথকৃ ৯ 
গর্ভবাজে মহৎ ত্রাহিমাহ মধুসুদন। 

বহুবার দেখিয়াছি নানা যোনিদ্বার। 

সে দর্শনে যত ছঃখ, নহে ভুলিবার ॥ 


শালাশ ১ শশী ০ পিসি সপ ০ না সপ তি লা তাপসী পাপা পপ পাপী টিপা পালাল মিম 
৮ শশা পক পপ শশপাগপিপিটা । সপ সপন ১---০ তা পাস্ছি পপ + পাশা শা 


* বহুরূপৎ ময়! দৃষ্টং যোনিদারং পৃথক পৃথকৃ। ইতি পাঠ 
৭ 


ভক্তি । [১৩শবর্ষ,-২ক% ও ৩য় সংখ্যা । 





পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে কত শতবার। 
গর্ভবামে মহাছুঃখ পেয়েছি অপার ॥ 
হেন-কারাবাস যেন না হয় কখন, 
পরিত্রাণকর মোরে হে মধুহুদন ! 


তনদেব প্রপন্নোন্মি নারায়ণ মনাময়ং। 


জগৎ সংসার মোক্ষার্থৎ, ত্রীহিমাংমধুহ্দন ॥ 

তি কারণ তব পদে ল'য়েছি শরণ। 

তুমি সেই অনাময় দেব নারারণ ॥ 

তুম মে উদ্ধারকারী জগতসংসার। 

জগতের ছাড়া নহি মুই ছুর!চার ॥ 

নর।ধম জেনে করি কৃপাবিতরণ, 

পরিত্রাণ করমোরে হে মধুস্দূন ! 

বাঁচ্জামি ধথোন্তীনি প্রণমামি তথা গ্রাতঃ | 

জর মরণ ভীতোহস্মি ত্রাহি মাং মধুহুদন। 
বাক্য বারা বথা উক্ত করিয়া মিনতি । 


নিবেদি তোমার অগ্রে করিয়া প্রণতি ॥ 
জর] মরণের ভয়ে সদা আনি ভীত | 
হিয়া য়োর থর থরি কাণিছে নিয়ত ॥ 
তুমি ভব-ভয়-হারী শমন-দমন, 
পরিত্রাণ কর মোরে হে মধুশ্দন ! 
তসুকতং নতৎ কিকিদ স্কতব্। কৃতং ময়া। 
সংসার ঘোরে মগ্রোহন্মি জ্রাহিমাৎ মধুহদন। 
স্সুকতি কিঞ্চিত মাত্র করিনি কখন। 
কেবল হৃষ্ধম্ব করিয়াছি আজীবন ॥ 
অসারে করিয়৷ সার তোমায় ভুলিয়ে । 
সংসার-সাগর-ঘোবে আছি মণ হায়ে॥ 





আশ্বিন ও কান্তিক, ১৩২১।) ভক্তি । ৫১ 


অকৃতব অধম মুই কুমতি কুজন, 
পরিত্রাণ কর যোবে হে মধুহদূন! 
দেহান্তর সহজেযুচান্যোন্যং ভ্রামিতে। ময়া, 


তিথধ্যকত্ৎ মনুয্যত্বং ত্রাহিমাৎ মধুহৃদন। 
দ্নেহাস্তর লভিয়াছি এভব মৎসারে | 


সহত্র সহত্রপার পণ্ড পক্ষী নরে॥ 

কত শত শতবার প্মাপিয়। ধরয়ু। 

পেয়েছি অশেষ হঃখ কহা নাহি যায় 

আর যেন কন্ছু জন্ম ন করি গ্রহণ, 

পরিত্রাণ কর মোরে হে মধুহ্দন | 
বক্যেন যং প্রতিচ্ভাতৎ কন্মণ/নোপপাদিতমৃ। 


সোহতদেব ছুরাঁচ!রং রাহিম মধুহৃদন । 
বাদ যবে ছিল মাতগর্ত কারাগারে । 


তোমাবেষ্ড!কিয়াছিনু ত্র'ণ করিবারে ॥ 
কতরূপ প্রতিজ্ঞা করিন্ধ সেই কালে । 
কার্যে কিছু করি নাই আাগিমা ভূতলে ॥ 
আমি দেই ছুরাঁচাঁর, মিথ্যাবাদশীজন। 
পরিত্রাণ কর মোরে ছে মধুশ্দন ॥ 
যত্র যতই জাতোহস্মি স্্রীযুবা পুরুষেষুবা । 
তত্র তত্রাচগাভক্তি স্ত।হমাৎ মধুস্দন। 
যথায় যথায় জন্মি নারী বা পূরুষে। 
কীট পতঙাদি কিন্পা গঞ্ কি মানুষে ॥ 
জনমে জননে যেন ওহে প্রানেশর । 
তোমাতে অচলাভক্তি সদা রহে মোর ॥ 
ভুলে ও ভুিনা যেন তোমার চরণ, 
পরিত্রাণ কর মোরে হে মধুহৃদন! 


৫২. ভর্তি | [ ১৬শ নর্ষ,-২য় ও ৩য় সংখ/।। 





দ্বাদশাক্ষর মাহা তব্যৎ যঃ পঠেং বিষু। সন্গিধোৌ। 
কোটাজন্মবূতং গাপং পঠন!দেব নশ্যতি। 
দ্বাদশাক্ষরের গুণ ভক্তি যুক্ত মনে। 
যে জন করিবে পাঠ বিধুসন্গিধানে ॥ 
পাঠমাত্র কোটী জন্ম-কুত পাপ্চয়। 
বিনষ্ট হইবে তার নাহিক সংশযৎ॥ 
দাদশানাং পর নাস্তি যঃ পঠেহ ভক্তিমানরি: | 
অধাতি পরমৎ স্থানং যত্রযোগেশ্বরো হবি । 
দ্বাদশান্গরের পরে মন্ত্র নাহ আর। 
ভরক্তিভাবে যেবা তাহ!*পু়্ অনিবার ॥ 
সব্দ যোগেশ্বর হরি আছেন যেখানে । 
মেজন গমন করে সে পরমন্থানে ॥ 
গহাগতা নিবতপ্ডে ভঘণ চলাদয়ঃ সরা 
অদ্যাপি ন শিবছশ্ে সাদশাক্ষর চিস্তুকা | 
কলে কলে রবিশশী আদি দেবগণ । 
বিশনাজ্যে আমি পুনঃ কথেন গদ্ন ॥ 
ছাদশ অন্দর চিগ্তাকার সাধু যান 
অদ্যপিও কিএ বিশ্বে ফিরে নাহ ভারা ॥ 


আমথুরাচন্দ দে। 


এ রোগের ওধধ কি? 
( শ্রাঘুক্ত বিজয় নারায়ণ আচার্ঘ্য লিখিত |) 
5027৮ 
পরম পবিভ্র বৈষ্ণব ধন্মকে বর্তমান সময়ে কতকগুলি শিক্ষিত, অদ্রশিক্ষিত 
অথচ অনধিকারী লোকে, নুত্তন স্াচে ঢালিয়া নৃতন করিয়। গড়িয়া লইতে 


প্ঃাদ গাইতেছেন। 


আখিন ও কান্তিক, ১৩২১। ] ভক্তি । ৫৩ 





ঝষি কল, মিদ্ধ গ্র/চীন বৈষ্বগণ,_-গৌর তত্ব যাহা নির্দেশ করিয়'ছেন,__ 
বন্ত তত্ত যে প্রকারে বুঝাইয়া (দয়ছেন,-এবং লীল1 গেখক কুপািষ্ট মহজ্জীনের। 
শ্রীচরিতামূতাদি লীগা-গ্রন্থে ভগবানের ভজন প্রণালী যেরপ ভাবে প্রকটন করিয়া- 
ছেন,__আর ভক্রীগৌর লীলার মুখ্য ও থৌণ কারণ গভীর গবেষণা ছারা 
যাহা সাব্যস্থ করিয়াছেন, এবং শ্রী এগোরাগ মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধন্ম প্রতিপালন 
জন্য,--ক্ল-কিষ্ট দুর্বধৃঞ্ণ জীবের প্রতি, যেরপ ইন্সিতাদেশ প্রচার করিয়!ছেন)-, 
তাহ! সম্পূর্ণরূপে উন্উ।ইয়া লইবার জগ্ত এই অভিনব বৈষ্'ৰ সম্গ্রন।য়ের একান্ত 
ইচ্ছা । এই নৃতন ভাবের আরবাব*দৃষ্টে অম্মর নিরীহ শৌড়ীম বৈষ্ণব 
সমাজ পরবন্ভী পীবের অকল্যাণ।পপ্ষায় কিযংপরিমাণে ছুঃখিত ও চিন্তা যুক্ত 
হইয়াছেন | 

এই নৃতন মতের এচারক পাগ্ডাণণ গৌরকে আর গৌর রাখিতে চান্‌ ন] 
উ/হর| যথা পৌর-তত্র সুহিষ্ন; ফেলিয়া, আীগোৌরাদ্দ লাল।র এখধ্য-ম!পুধ) 
ছ|টিয়া কাটিয়।)_-আগাদের,--শ্রাণের দেবতা আমমমহা প্র হকে সাধারণ একটা 
গৃহস্থ সাজাইয। রাখিতে চাহেন। 

ইহারা,__কচে ৩ন্যচরিতাদৃত, আচৈতন্যভ'গবত,- শ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি 
বৈষ্ণববেদ এবং শন্যান্য প্রাচীন প্রামান্য এখ'দি কিছুরই পার ধায়েন না। 
কেবল আপন করিত মত বজাও রাঝিব।'র জন্য গন্ব। যত্রশীল। 

পরাশক্তি শ্বররপিণী ও শ্িমতী রাধিকার ভাব-কাপ্তি লইয়া, রাধা প্রেমের 
মাধুধ্যাধাদনের জন্য যে গৌরাবতার এ কথ। শুনতে হহাদ্র মাথা ঝাড়ি 
পড়ে । ন'্দন'ধন শ্রীকক যে ধুগধন্ম শ্রবন্তন কারতে নণষ্বার শৌরকূপে 
অব্তীব হইয়াছেন, এই সত্য তৰটী স্বীকার কারতে হহ।দের একান্তই অশিচ্ছা। 

"্নন্দের নন্দন যেই, শচা নত হৈল সেই, 
ব্রাম হইল নিতাই |) 

এই কথাটি বলিয়া তো নরোন্তম ঠাকুর মহাশএ এই নব্য সম্প্রদায়ের নিকট 

বাতুল বনিয়া গিষ্টাছেন বণিয়াই মনে হয়। 


শ্রীধাম নবদ্ধীপে ধে উজ্জল মধুর ব্রজলীপার প্রচ্ছন্নাতিনয়,-আধুনিক 
বৈষ্ঝমম$জজ একথা মানিয়া লইতে একান্ত নারাছ। 


৫৪ ভক্তি । [ ১৩শব্ষ-২র় ও ৩য় সংখ্যা | 
শীমন্মমহা প্রভু যে চবিবশ বৎসর গার্হপ্ব্যাএমে থাকিয়া ও ব্রঞ্জ ভাবে আঁত্ব 


হার] ছিলেন, ব্রজ'রদের স্মরণ মননে নিত থাকিয়া, ব্রজ লীলার উদ্দীপনায় 
উন্মাদ ছিলেন,__ইহারা (আধ. নিকেরা) এটুকু মোটেই মানিতে চাহেন না।' 

রাই রসের মস্ত মধুকর শ্রীতরীগৌর ভগবান্‌ যে নদীয়।য় দিবা নিশি কেবল 
রাধ। রাধা, বশিয়া কাঁদিয়া অ্থির থাকিতেন,-_শক্তি তত্ব গদাধরকে সে আবেশা- 
ক্রাস্ত চিন্তে সময় সময় কোল দিয়া রাধা বিরহের জাল! * জুড়াইতেন, এ 'সকল 
উন্নতোজ্ল রস মাধ ধ্যান্বাদনে ইহাদের প্রবুতি নাই] মধ্য গৌর লীলাকে 
ইহার! প্রস্তরবৎ কঠিন ৰরিয়া লইতেই প্রধ্ত হইয়াছেন | 

এই নবীন ভাবুক দলের মতে,--মহা প্রহর মন্্যা ঘটা লিখিয়া প্র।টীন গ্রন্থ কর্তরা 
বড় অন্)য় করিয়াছেন। মুতরাৎ ইহাদের ক্ব্হ|রে বোধ হয় যে, পুজ্যপাদ 
শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশগও পূর্বতন মহাজনগণের মতানুযায়া 
গভ্ভীবরায় গৌরাঙ্গ, -রায় রামানন্দ, ্বূপ দামোদর প্রভৃতি লীলা গ্রন্থ সকল বিশদ 
ব্যাখ্যার সহিত লিখয়া বড় ভাল করেন নাই। 

মহামাধধ্যময় শ্রীগৌরাঙ্গ লীলাকে উপট-পালট কি ভাবাস্তরিত করিতে 
পারে এমন কেহ জগতে জন্ম গ্রহণ করে ন|ই,--বা করিবে ও না। কারণ 
গৌর লীলা নিত্য। নিত্য কখন রূপান্তরিত হইত পারে না। তবে যে অন- 
ভিজ্ঞ লামান্য জীবের এই দুরাকাতক্ষ। ইহ1 কলি মাহাত্য অথবা একটা রোগ। 
তাই বণিতেছি এ রোগের ওধধ কি ? 

নবখন গৌরগণেরা ইচ্ছা! করেন,_-গৌরকে সর্বদা একটি সাধারণ ব্রাহ্মণ 
গৃহস্থ সাজাইপা গঙ্গার কোলে বদাইষা রাখতে । আব গৌর লীলার ভিতর 
হইতে ব্রজরমের তজ টকু মুছিয়া ফেপিয়া দিতে। শেষ চব্বিশ বংসরের 
লীলাট1] একেবারে নাই করি ফেপিতে। 

যদি এরূপেই হয়-তবে হইল কি? না-গৌর একগরন সাধারণ 
ব্রা্ধণ পুত্র, নবদ্বীপে বাড়ী, ঠাকুরটী দেখিতে খুন ুন্দর,--লেখায় পড়ায় 
উত্তম,-খুব হরি নাম কীর্তন করিতে পারেন। বিধূপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়। 
নদীয়া আছেন ইতি। হায় কি সর্দনাশ! ক্ষি সর্বনাশ! এমনটা 
হইলে কি জীবের প্রেম ভক্তি থাকিবে? তবে যে শ্রীগৌরাঙ্গ লীগ রসে 
বি ও হইয়। কালির জীন হাহাকার কারয়! মরিবে ? 


চন 
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এরূপ হইলে যে শ্রীগৌরাঙ্গ ললার মাধ্য্য মলিন হইয়া পড়ে,_ উগর্য্ের 
অপচধ সংসাধিত হয় । জীবের আশ। ভরমা ফুরাইয়া যায়! 
উহী'রা (আধ,নিকগপ) যেরূপ কোমর বঝাঞ্গিয় উঠি] পড়িয়া লাগিয়াছেন, 
তাহাতে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা যথেই আছে, এই জন্যই বলিতেছি এ 
রোগের উষধ কি? 
রী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকে অবহেলার চক্ষে দেখাটা অজ্ঞতা না বিজ্ঞতা 
তাহ কি ইহারা বুঝিতে পারেন না? শ্রীল কুষ্চদাল কবিরাজ গোগামী মহ।শর 
লিখিয়াছেন, “এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মর্দন গোপাল?” অতএব বুঝ যায কবিরাজ 
গোর্ধামী কুগাদি হইয়া শ্ীচরিতা মুত রচনা করিয়াছেন। 
এই মহাগ্রন্থ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর। এজন্যই ধেঞ্চবের ঘরে ঘরে 
প্রত্যহ ভক্তির সহিত এই গ্রস্থ-রাজ পুত হইতেছেন। এই মহাগ্রদ্ছ সার 
মিদ্ধান্তেই পুণ। 
শ্ীরপ গোঞ্গামি আপন কড়চা গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি সত্য। 
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌপ্ামীসেহ সত্যট্কু আ'পন গ্রন্থে মমিবেশিত করিয়। 
কষ স্বরূপ আীগৌরাগ্কে নমস্কার করিয়াছেন। যখা,_ 
"রাধাকিষক্প্রণযবিক্তিহলণদ্দিনীশক্তি রম্মা- 
দেকীত্মানাবপি ভূবি পুর। দেহভেদং গতো তৌ। 
চৈতন্যাখ্যং প্র্ট মধনা তন্দয়ং চৈক্যমাপ্তৎ 
রাধাভাবদ্যুতিহবনিতৎ নৌমিকক্স্বরপৎ ॥ 
শ্লোকার্থ এই,_-প্রীকঙ্ষের প্রেমভাব-রূপিনী হলাদিনী শক্তির নাম রাধ!। 
রাধা অনাদি কাল হইতে অভিনাস্ন! হইলেও পুর্কে দ্বাপর যুগে শ্রীবুন্পাবনে: 
'লীলার্থ পৃথক্‌ শরীর হইয়াছিলেন। স্গরতি কলিঘুগে েই ছুইটি স্বরপ একী- 
ভূত হওত£ চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হইয়া, এবং রাধার ভাব ও অঙ্গ কা্ডিতে হগঠিত 
হইয়! পুনরায় সম্মিলিত হইয়াছেন। অতএব তদ্রপ শ্রীকৃষ্ণ শ্বরূপকে আমি 
প্রণাম করি। 
ভগবল্ললার শ্রীরূপ মঞ্জরীই গৌর লীলার স্ীরপ গোষ্বামি। আর কৃমুদাস 
কবিরুদ্ধ «তা আ'দিষ্ট লীলা লেখক, ইহারা যে দিদ্ধাস্ত করিলেন,-নব্য ঠল 
তাহা কোন্‌ সাহসে উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করেন। "রাধা ভাবহ্যুতি হুবলিতং 
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কথ।ট1 শুনিলেই উহ্ীদের গাত্র দাহ উপস্থিত হয় কেন? ইহা একটি মানিক 
রোগ নয় কি? তাই বলিতেছি--এ রোগের ওষধ কি? 
তিন বা) অর, তিনটি তত জনিবার লোভে যে নন্দনন্বন পীকৃষ নদীগায় 
গৌর হইয়াছেন,_-ইহা যদ্দি নব্য দল মানিঘ্। লইতে ইচ্ছা ন! করেন, তবেত দেখি 
চৈতন্ত চরিতামৃত গ্রস্থ খানিকে গঙ্গায় বিসম্ভীন করিতে হয়। 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতহ্যাবতারের মুল প্রয়োজন কি? তাহা উক্ত গ্রন্থে কিরূপ 
নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব জগতের কে না জানেন ৭ 
'্ীরাধায়াঃ প্রণয় মহিম। কীদশে। বা নয়ৈপা, 
স্বাপ্তো যেন।ভুতমপুরিমা কীদুগো বা মী । 
সৌখ্যৎ চাপ্যা মদসু'জবতঃ কীদশং নেতি লোনা, 
স্তভীব।ঢাঃ সমজনি শঙীগর্ভলিকৌ ভরীন্দুঃ 7” 
হ্লোকাঁর্থ এই,-মামার প্রতি আ্রীরাধিকর প্রণয় পরিণয় কত? আ্বামার 
অনুত মাধূধ্য রস, যাহ। তিনিই কেবল আব্গাদন করিতে মক্ষম,-তাহাই বা 
কিরূপ* আর এই মধুর রস আদ্বাদন করিয়া ভহার যে সুখেঃ২পন্তি হয়, 
তাহাই বা কীদৃশ€ এই তিনটি তন্ত জানিতে লোভ জন্সিলে রাধার ভাব অঙ্গ'- 
কার করতঃ শ্রীকণ্ণ চন্দ্র শচী গর্ভমিস্ধৃতে উদয় লা করিলেন 
এখন জিজ্ঞাস। করি, নবীন মতের নেতবর্গকি এই সকল সার সিদ্ধান্ত গুলি 
একবারে মুছিয়া ফেলিতে চান? এইরূপ দুষ্ট ইচ্ছাটা অবগ্ই অস্তজ্ঞগতের 
একটা রোগ। আমাদের ছুর্ভাগ্য বধশতঃ রোগটি সংক্রামক হইয়া উ[ঠ- 
২তেছে দেখিয়া মনে বড়ই ভয় হইয়াছে। হহুতে পারে কাল মাহাঝ্মযে এই 
€রাগ্েই কণির জীব ছুর্ভেগের চুড়ান্ত সীমায় নীত হইয়া মাধধ্যময় গৌর. 
লীলার প্রচত তাংপধ্য হারাহুয়া ফেলিবে |] এই জন্কই গৌরগতত প্রাণ ভর্ভ' 
ৰেৈষ্ণব মহত পিগের চরণ তলে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি -- | 
“পি রোগের ওঁষধ কি? যথার্থ গৌর তত্ব বুঝিতে জব ্রিমশঃই অশক্ত 
হইয়া পড়িবে । বোধ হয় ইহাও এগৌরাজের ইচ্ছ। | হরিবোগ | হরিবোল |! 
"কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায়।” 





ধ্বের মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ | 


রব তিতা 


পথম বমাদ শিশু শবু মার 
(বমাতার বকে পিত-অন্গ ভাজি 
বিদায় চাহিছে, ধনকটে মাভার 
ভভিতে আহি ঘোর বনে আজি । 
ভবনীত মাত্র ফ্রব_-ফ্ুবতারা । 
ধ্রুব বিনে ধার নিখিল আধার 
দেখিলেন তিনি, ঘোর অন্ধকার 
গগন মণ্ডলে নাহি গ্রহ তাবা। 
 আাজার মুতিষী যদিও আনটুতি 
পাঙ্-অন্তপুরে ছিল না নিলাম, 
বনমাঝৌে এক কুটারেছে নিতি 
'নিজ্জনে নিভৃতে করিতেন বাস। 
তনয় হিতে থাকতেন হৃখে 
করত ঝষি পরীগণ আসিত নিকটে, 
নিদারণ বাণ শুনি পুন'খুথে 
পড়িলা জননী বিযম সঙ্ষটে | 
বুঝলেন কত নেহ উপদেশে 
সেহের নন্দনে-_ন্েহের চু্গুনে 
কখনও পুত্রে তুলি ভ্রোড় দেশে 
কতই আদরে--কতই যতনে । 
কিছুতেই ধ্রুব না মানে প্রবোধ, 
ধুব বাকা আজি নিতা-পরব-সতা । 
ফিবিল না তাই তার আত্মবোধ, 
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হরিপদ বিনে সকলি অনিত্য। 
তনয়ের মুখে শুনি এই নীতি- 
নাহি দিল বাধা ব্দায়ে তাহার 
নীরবে রহিলা জননী--নুনীতি, 
হরিপদে যার ভঞ্তি অপার । : 
ছের বিশ্ব-আি হবি তত্ব বাণ 
পঞ্চম বষীয় শিশুর আননে ; 
জননীও তার যে বচন শুনি 
সেহের সম্তানে পাঠাইল। বনে।, 
ভবে হরিপদ অমূল্য" সম্পদ) 
যে পদ সেবনে প্রুব প্রধলোকে 
লভিলা অক্ষয় চিন্ময় পদ, 

রাজ পদ তুচ্ছ গ্ণিপা ভূলোকে। 


দীন--ীরাজেন নাথ দাদ। 


খুনী-মাসল। | 


( শ্রীুক্ত ভূপতিচরণ বস্তু লিখিত |) 


( পুর্ব গ্রকাশিতের পর। ) 
বিচারপতির অনুমত্যানুমারে তৎক্ষণাৎ পাপকে হাজির হইবার জন্য, সফিন। 
বাহির করা হইল। সফিনা বাহক সফিনা গ্রহণ করতঃ অতি ফ্রেত-পদ-সঞ্চারে, 
পাপের গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইয্কা প্রথমতঃ আহ্বান করিতে লাগিল ) পরে অনুসন্ধানে 
যখন জানিল যে, পাপ গৃহে নাই, তখন সফিন। বাহক নিয়মানুয়ায়িক সফিনা 
পাঁপের গৃহদ্বারে লটকাইর। দিল ও সত্ুর বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়। নিবেদন 


আশ্বিন ও কাতিক, ১৩২১।1] ভক্তি | ৫৯ 





করিল যে, পাপ গৃহে অনুপস্থিত থকা প্রণুক্ত সফিন। দ্বারদেশে লটকাইয়া দ্েওয! 
হইয়াছে! 

অনুকুল চক্র এই কথা শুনিয়া, তুরিত গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বাহির গ্ষরিব।র 
জন্য, বিচারপতির আদেশ প্রার্থনা! করিলেন। বিচারপতি পরোঝধাণ। দ্দাক্ষর 
করিতেছেন, এমন, অক্ষয় পাপ হ্বত্রং বিচারালয়ে উপস্থিত হইল | চাপরাশি 
তখনই প(পকে সম্যপাঠ পড়াইবা নিদ্দিষ্ট স্বানে দাড় করাইয়া দ্দিল। পাপ 
যথাস্থানে দপ্ডায়মান হইয়াই, বিচাঝগাতিকে নত শিরে নমস্কার করিল ও কর- 
যোড়ে অতি বিনীঠ তাবে কহিল, হুছুর কি অভিপ্রায়ে আঞজজ আমায় এস্থানে 
হাজির হইবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন ? বিচারপতি কহিপেন জীবধ,নর খুনী 
মামলা সন্বন্গে, উকীল অন্ুকলচজ্রের তোমাকে কিছু দিজ্ঞানা করিবার আছে। 

পাপ। (অনুঠল চন্দের দিকে ফিরি4া) যে আজ্ঞা; কি িচ্াসা করিতে 
ইচ্ছা! করেন করুন, আমি যাহা জানি তাহ] বলিৰ। 

অনুকূল চন্দ । গথমতঃ বল, তোমার হাজির হইবার এত ধিলম্ব কেন? 

পাগপ। হুজুর! বাড়িতে ছিলাম না তাই এত বিলম্ব হইয়াছে। 

অনুকুল চত্র। বাড়িতে হিলেনা তো কোথা গিয়াছিলে ? 


পাপ। হ্জুর! কোন্‌ খানে যাই, কোথায় থাকি, তার কিছুই ঠিক নাই। 
বলিতে কি আজকাল ডাক এত অধিক যে, শোচ, প্রজাব, সান, আহার ও নিদ্রার 
সময় প্যন্তও পাই, না। 

অনুকুল চন্দ। তাহ'লে তোমার মরমম পড়েছে বল? 

পাপ। আক্সে, মরসম বটে, কিন্তু মরার সম হয়ে গেছি, আর পেরে 
উঠিনা। ডকের উপর ডাক, একাকী নব নাখশাইতে পারি না। 

অনুকুলচন্ত্র। কেন? তোমার শিষ্য সেবক ও অন্ুচরবর্গ কি করে? 

পাপ। আঙ্ছঞ। তারাও ক্ষুদ্ধ ক্ষুদ্র ডাকে ডাকে আমার মত এককালে শিব্রত 
হয়ে পড়েছে। ঞ্তারাও আর পারে ন। 

অনুকৃল চন্ত্র। তবে তোমাদ্দিগকে পরাগ্ত হইতে হইয়াছে বল? 

পাপ। হুজুর। জগতে এখন কলিকাল উপগ্থিত। কাঙ্জেই প্রত্যেক 
গৃহচ্ছের বাচীতে প্রত্যেক লোক জনের লিকটেই আমাদের গ্রতায়াত ও প্রসার বৃ 


৬০ উকি | 1 ১৩শ বর্বর ও ৩য় সংখা । 








হইয়াছে | হুগুরের দয়ায়। ইহ;তে আমাদের কোন ক নাই, কিন্ত জগতে 
লোকের পশুবহ আচার ব্যবহ।র ও কুৎসিত কাধ্যাদি দেখিয়া এক একবার 
এত €ণা ও লঙ্জা হয়যে, ইচ্ছা করে আব জগতের কাহারও মুখ দেখিব ন! 
এবং নুখ দেখাইব না। কি করি, আরার লোকের কাতরোক্তিপুণ ডাকে 
থ|কিতে ও গারিন!। কাজে কাজেই খুখ দেখিতেও হয়, দেখাহতে ও হয়। 

অনুকূল চত্। (ঈষৎ ত্রুদ্ধ ভাবে) ও সব চতুরাপি ছাড়। তোমার 
মতন ঢের চতুর আমি দেখেছি। (বিগারপতির দিকে খুখ কিরাইয়া) হুজুর! 
যার নাম উচ্চারণ কত্তে লোকে ঘ্ণাকরে, তাকে কি আবার কখন কেহ 
সকাতরে ডেকে আন্তে ইচ্ছা করে? (পাপের তি) তোমার ও সব বাক্য- 
চতুরতা আমি শুনতে চাইনা। ও সব কথার ভাতের পাপ প্রত বিশিগ্ত লোক 
যারা তারা রা পারে, আমি ভুপিব না। 

পাপ। জে. তা যে আখথ্য। আমায় সরকার বাহাঁহুর দিয়াচছন, তাতে 
একগলা খঙ্গ।জলে দাঁড়াইয়া তাম। তুলসী হাতে লছয়া, মতা বলিশে ও বগম 
হইবে না। তা নাই হউক, এখন আর কি বলিতে হহবে জিক্াস 
করুন, আমি উত্তর পিয়া আমার কর্তব্য পালন করি। 


অনুকূপ চন্দ্র । জিজ্ঞাসা আর আনার মাথা মুণ্ড কি করিব। তোমার 
অত্যচারে জগত ছার থার হ'লো। পাত্র অপাণ্র বিচার করনা। যাকে পাও 
তাকেই ধর, আর তার পরকালটি খেয়ে তবে ছাড়। আমার মব্ধেস এই 
ভীবনের কি ছুর্ঘশাটাই করেছ দেখ দেখি । অপরাধ সাব্যস্ত হইলে, না জানি 
কি গুরুতব দণ্ডেই হহাকে দ্গুণীয় হইতে হইবে । 

পাপ। আনছে তা এতে আমার অপরাধ কি। আমিত যেচে কোথাও যাই 
নাই,বা “আমার মগগ কর" বলে কাহারও নিনট কখন প্রার্থনা, করি নাই । 
সরকার বাহাদুর আম'য় যেরূপ শাসনে থাকিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন, আমি সেই- 
রূপ শামনেই আছি । তাহার শামন মধ্যদা কখনও লঙ্ঘণ করি নাই এবং কখন 
করবও না। সেশ'সনটি তবড় সোজ। শাসন নয়, দেবরাজ ইপের বজে পন্দত 
(যেমন খণ্ড খও ও টা খিঠুর্ণ হইয়া যায়, দেইন্ধপ ভগবান আ্হরির সারণ মাগ্রেছ 
বারি পাপ চুর্ বিটি হইয়া] যায় অর্থাৎ বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই ভয়ানক, শ।সন 


আগিন ও কার্তিক, ১৩১৯] ভক্তি । ৬৯ 


মধ্যাদা লঙ্ঘণ করবার ক্ষমত। আমার নাই । তবে আমাকে যে চায়, আমি হার 
কাছেছ যাই । ইহাতে আমার দোষ কি? 

অন্ুপুলচন্দ্র । জগতে এমন লোকও আছে যে তোমাকে চায়? 

পাপ। কপিযুগে প্রায় মক্লেই আমাকে চায়, পুণ্যেরদিকে ভাক্ষেপও কেউ 
করে ন]। কাঙ্জেই আম্টর অবসর নাই বলিতেছি। 








অনুকুল চত্্র। ** কথা কথাই নয়। শুনিয়াছি কলিতে একমাত্র নামেরই 
প্রাধান্য, নামেরই মাহাত্্য বেশী। কাপ্ধু, তারা, দুর্গা, শিব, রাম হরি ইত্যাদি ষে 
কোন নাম উচ্চারণ মাত্রেই পুণ্যের মীমা থাকে না; আর তুমি বলতেছে কি না, 
. “পুণ্য চায়না তোমাকেই চায় 2 

পপ। আছে, য। বল্লেন তা সত্য। ভগবানের নাম উচ্চারুণ মাত্রেই পাপ 
কয় হয় ও পুণ্য বুদ্ধি হয়, কিত্তব দোষ হইয়াছে কি জানেন, ভেদ বুদ্ধি আর দ্েষ। 
দ্েষী॥। এক এক থাক এক এক রঙ্চমের । যারা রাধাকুঞ্জ কি হরি হরি বলে, 
তাহারখ তারা, ক।লী, দুর্ণা, নাম খুখে ও আনে না, আবার যার কালী, তার! দুর্গা 
বলে, তারা হরি, কুঞ্খ বাম, শিব গ্রভৃতি অশিব জ্ঞানে ও নাম মোটে উচ্চারণই 
করে না। কাজেই দপাদলী গজ দেষাদেষী বাধিয়া যায়? এইকপ ভেদত্ঞান 
ও দ্বেষাদ্ষী ভাবেই জগত ছার খার হহতেছে_আমার অপরাধ কি বলুন? 

অনুকুল চন্দ্র কেন_জগতে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও পুজা পদ্ধতির নিয়ম কি 
নাই? কেহ কি তাহা আচরণ করেনা? 

পাপ। নিয়ম বই আছে। নাই কেবল খুল। 

অনুকুল চন্দ্র। মুপ নাই কি? 

পাপ। শ্রদ্ধা নাই। 

অনুকূল চত্রু। শ্রদ্ধা ন। থাকিলে সবই যে বিফল। 

গুপ। * আছে, তবে আর বল্ছি কি যে, পুণ্য চায় না; আমাকেই সকলে 
চায়। অধ্যয়ন করিতে চায় না, অধ্যাপনা করাইতে চায়। 

অনুকুল চগ্ঈী। তাহা হইলে, জগতে পুণ্যে অশ্রদ্ধ। আর গুরুকরণের হানি 
হইয়াছে বল? 

পুগ ৮ .তাঁহবেই যে, প্রব্নার জন্য ধান্মিক সেজে বসে থাকলে ক 
কখন ধম্মের খাতির থাকে, না ধর্ম কমে শরদ্ধ: জন্মায়। কলিতে এই থাকের 


৬২ ভক্তি । 1 ১৩শ ব্য,--২য় ও ওর সংখ্যা । 








লোকই অধিকাংশ কাজেই অশ্রদ্ধা, এমন অশ্রদ্ক। যে, তুপী বৃক্ষ বাটাতে স্থান 
পাত্র না, গঙ্গাজল কেহস্পর্থ ই করে না; গৈডৃক্ক শালগ্রাম শিলাদি হইয়াছে 
এখন ললপ্তর থানার কাগজ চ'পা। ্রিগ্রহাদির নিগ্রহ দেখিলে, জগত হইতে তো 
বনতে থাকিবার আগ্রহ বুদ্ধি হয়। দেবমৃত্তির এখন আর পুজ অচ্চনা প্রায়ই 
হয়না। তাহার! এখন গৃহ সজ্জার সামগ্রীকপে অর্থাৎ সামান্য মৃন্ময়, প্রস্তর 
ময় ও কাষ্ঠময় পুত্তলিকার ন্যায় গৃহে অবস্থান করিতেছেন 'াত্র। চন্দন কাষ্ঠে 
হইতেছে বায়ু সেবনের ব্যজন, চণ্দন-ললীড়ি হইয়াছে রুটি বেপিবার পাত্র) 
পুজার 'াগ্রকুণ্ড কোধা, কুশী ও পুম্প পাঙাদি ভা্গযা এখন হইতেছে পাক 
স্থাপী। অধিক আর কি ধগিব অন্যের কথা দূরে থাক আমারই ঘ্বণ।. 
হয়। কলিতে মানবগণ হইয়াছে পুণ্য বর্জিত, ছুর!চার রত, অসত্য বাদী পর 
নিন্দা রত, পরুদ্রত্যে অভিলাষী, পরস্থীতঠে আসক্ত ও পর হিংনা পরায়ণ। 
দেহকে আত্মা ভাবিয়া কেবগ তত্প্রাতিপালনেই তংপর | কর্তব্যাকততব্য 
বিচার নাই, নাস্তিক পশুবুদ্ধি, কাম কিদ্রু, পীর বশীভূত ও পিত। মাতা প্রভৃতি 
গুকুজন ছেষী। ব্রাহ্মণগণ লোভ ৪ ভয়ের বশীভূত হইয়া বেদ বিক্রয় ছারা 
জীবিক। নির্বাহ করিতেছেন, অর্থকরী বিদ্যার গর্ধে বিমৃূট হইয়। শ্বজাতি কর্ম 
ত্যাগ করিয়া পর-প্রবঞ্চনায় তৎপর হইয়াছে | ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এইনপ স্বধর্মন 
ত্যাগ করিয়াছে এবং শুদ্রেরা ব্রাহ্মণের আচার তৎপর হইয়াছে। স্ত্রী সকল 
প্রায়ই ভ্রষ্টা হুইয়। স্বামীকে অবজ্ঞা এবং শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের অনিষ্টাচরণ 
করিতেছে। 

এই সমস্ত কুৎসিহ ব্যাপার ছাড়া আর একটি গুরুতর লোমহ্ধণ কাণ্ডের 
প্রবল আত অজকাপ জগতে প্রবাহিত। যাহাতে পুণ্যকূল নিরস্তর ভরাট 
হইয়া উঠিতেছে; আর এ ভরাট কুলের উপর পিয়া নরক-গমনের হুব্ধার 
জন্য প্রশস্ত রেল পথ দিন দিন বুদ্ধি হইতেছে । এই লোম-হধন কাগু হইতেছে 
জগতের বিণাহ ব্য/পার। জীবন স্বভাব দোষে, কৃসঙ্গে শিশিয়া, মুখমিই্তায়, 
ইষ্টভঙানে আপনর অনিষ্ট দম্পাদ্দন জন্য অনেক ব্যক্তিকে তুলাইয়া সর্ব খ্বান্ত 
করিয়াছে । ইহাতি জীবন অপরাধী খ্বীকার করি, কিন্তু যাহারা শুভ বিবাহ 
উপলক্ষে কন্তা গ্রহণের সঙ্গে বহু বহু ধন রত্ব বা অলঙ্কারাদি গ্রহগেচ্ছা'যু মস মর্থ 
কণ্। দ্রাত]কে পাঁড়ন পূর্বক তাহার সন্বন্ব গ্রহণ করত এক কালে পথের 
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ভিখারী করিয়া ফেলে ও বিহাহান্তে ও অর্থের লোভ আংবরণ করিতে না পারিয়া, 
সময়ে সমন্পে, বাপিকা বধুকে লাগুনা, গঞ্জন1 ও দ্বেহিক কেশ দিয়া ভিখারী 
নিকট হইতেও ভিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করে, তাহাত্রা ক 
এই জীবন অপেক্ষা! অধিক অপরাধ নহে? কলিতে আজকাল বিস্তর লোক 
এই এক বিবাহ্‌-বিভ্রাটে আশ্রয় বিহীন হইযা দরিদ্র দুঃখের চরম সীমায় উপস্থিত 
হইয়াছে। আবার ফৃহার। নিতান্ত অগমর্থ, তাহারা অখাভাবে নিয়মিত অমযে 
কগ্ঠার শুভ বিবাহ স্যধা করতে না পারাষধ অন্ময়ে অর্থাৎ অরক্ষণীয় অবস্থায় 
কণার বিবাহ দিয়া অনিচ্ছা মহাপাপে মগ্ন হইতেছে । ভাবি দেখুন, ইা 
ঘ্বণার,ব্ষিয় কি না; ভাবিঘা দেখুন, এরূপ বিবাহের ভদেশ্য ব্যবসা বাণিজ্যের 
শ্তায় অথ উপার্জনের উপায্রান্তর মাত্র কি অন্য কিছু; ভাবিঘা দেখুন এরূপ 
বিবাহ বন্ধন শৌহণপ্য সংস্থাপনের ইচ্ছা কি শত্রুতা উত্পাদনের বাঁজ স্বরূপ) 
ভাবিয়া দ্রেখুন, এরূপ ধিবাহে জীবের ধর্ম প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয় থাকে 
কি একক্রালে লয় প্রাপ্ত হইয়। অধর প্রবৃত্তির উদ্দীপক হহয়া উঠে। এইরূপ 
অধন্ম পথাবলশ্ী নষ্ট বুদ্ধি জনগণের নিকট আমার যে প্রসার বুদ্ধি হইতেছে, 
তাহ। অবিষ্বাস করিবার কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। 

অনুকূলচন্্র, পাপের মুখ বিনিহত এই সমপ্ত পাপাচরণের কথা শুনিয়া 
বিশ্বয়াপন্ন হওতঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পারত্য।গ করিরা কহিলেন, “উঃ কি শোচনীয় 
অবস্থ। জগতের উপস্থিত। শুনিয়া, হৃদয় কম্পিত হইতেছে । জগতের এমনই 
দুর্দশা যে, ধন্ম কম্ম £লাপ; শুভ বিবাহে এত বিড়ম্বনা! পাপ! ভুর্ম যাও, 
আমার অঙ্গ অবশ হইয়া আমিতেছে; ইন্দ্রিসগণ শিখাল হইবার উপক্রম 
হইয়াছে; আর জগতের কথার আন্দোলনে শ্রয়োজন নাই ।” (জীবনের শুতি) 
জীবন 1 তুমি যখার্থই পাপকে আশ্রয় কররিয়াছিলে। তুমি অপরাধা । 
অতএব এখনু অনুতাপ ও দয়াময় বিচার পতির দয়ার উপর তোমার দণ্ডাজ্ঞা 
নির্ভর করিতেছে । এই বলিয়া অনুকুল চন্দ্র কম্পিত কলেবরে নিজ আসনে 
উপবেশন করিলেন 

করুণ হাদদ্ধ বিচারপতি জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, জীবন! 
উভয় পঙ্ষেরই সাক্ষীগণের জবানবন্দিতে তোমার অপরাধ সপ্রমাণ হইতেছে ১ 
আর সেই অপর/ধ জন্য তুমি আইন অনুসারে দবণ্ডাহ্য হইতেছ। অতএব 
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তোমার নিজপক্ষ সমর্থনার্য তোমার যদি কিছু আর বশিবার ইচ্ছ! থাকে তবে 
এখনও তাহা তুমি বর্পিঠে পার। এ 
জীবন খ্বকৃত ছুস্কতির জগ্ত অগৃতাপের বেগও অশ্রঞ্জ অতিকষ্টে কিয়ং- 
পরিমাণে সংবরণ করিয়া করযোড় ও করুণ কঠে বলিতে লাখিল, প্রভে। ! আমি 
সপুণরূপ অজ্ঞানে অভিভূত হইয়। সংসারেন্ মাঞ়াতেই একান্ত বিযুঞ হইয়াছি 
ও ধিন ব্রাত্র অহপ্ত। মমতায় উদ্নণ্ত থাকিয়া কেবল অসত*বুদ্ধি লাভ করিয়াছি, 
অর্থাং অবন্থকে বস্তজ্ঞান ও বনছকে অবস্ত জ্ঞান করিয়া, বঞ্চিত হইয়ছি। 
বহ্বয়াস লব্ধ মুক্তির সাধনোপযোগী মনুষা জন্ম লাভ করিয়া যখন বিষব 
বিষয়ে মগ্জিয়ছি, তখন নিশ্চই আমি বর্ধিত ও আত্মঘাতী হহয়াছি। হায়! 
হায়।! কি কুকাধ্যহই করিঘাছ। চক্ষু কর্ণ, নামিক1, ভিহব।, তক, হণ, পদ, 
ও চিন্তাকে সারাজীবনট| কেবল বৃথ। কার্যে নিয়োগ করিয়া হেলায় মায়ার 
খেলাক্স কাপ কাটাইয়াছি। মনুষ্য জীবনের সার্থকত। কিছুমাত্রই সম্পাদন করিতে 
পারি নাই। নিজকুত ছুক্কতির বলে লোচন নিরস্তর কেধল অপার বস্তই দর্শন 
কারয়াছে; জরষ্ব্য বিষ থে ভগবানের শ্রীমতি বা ভগবদুক্ত তাহা ভর়েও 
একবার দেখে নাই । অতএব ধিক আমার আম্ইকেও প্রিক আমার দর্শ- 
নেন্রিয়কে। যাহাকে শোনা মণ্ডল আখ্যা দিয়া আত্ুবর মহিত রক্ষা করিয়া 
ছিলাম। নেই শ্রবণ শ্রবণ করিয়াছে কেশ কলহ, বিবাদ, ও অতি কুংসত 
বিষয় সকলের কথোপ কখন; গ্রোতব্য ব্ষির ভগবানের লাগা-ধণ ও ভক্ত 
চরিতাদি মোটেই শ্রবণ করে নাই। অতএব ধিক আমার আমিয়্কেও ধিক 
আমার শ্রবখেন্রিরকে । নাসিকার গৌরব বৃদ্ধি করি়াছিলাম, বামানন্দ আখ। 
দিয়া, কিন্তু পাত্র বিশেষে মেই গৌরবের মাহাত্বা এমনহ বিপরীত দীড়াইয়াছে 
যে, যে বাদে পরমান”? লাভ হয়, সে বসের নিকটে যাইতেও নাসিকা ভাল 
বাসে নাই) পরন্ত যে বাসে হয় দিরয়ে বাগ, সেই বাসই সতত গ্রহণ করিয়াছে । 
অতএব ধিক আমার আমিত্রকে ও ধিক আমার স্রাণেন্দিয়কে। রসিক রসনা 
আমার এমনই অপাত্র ও অরসিক যে, কাঁলকুট ব্বিতুল্য বিষয় রম পান করিতে 
করিতেই জীবনাত্ত ঘটাইল) এক দিন এক মুহৃত্তের জন্য ভ্রমেও রমময়ের 
নামরূপ অন্ত গান করিল না। অতএব ধিক আমার আমিত্কে ও ধিক আমার 
রমনেক্রিয়কে। জগবৃগুরু কলপঙরু ভগব।নের মেবা কার্ধ্য।দির জন্যই করের 
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প্রয়োছন, তাই সাধ করিঝা করের নাম রাখিয়।ছিলাম গুকুসেবক ; কিন্ধ আমার 
কুকশ্ম দোষেকর একেবারেছ দে কাধ্য হহতে তুৰে থাকিতে বদ্ধপরিকর হইয়া- 
ছিল। অতএব শতধিকু আমার করে । চরণ আমার নিঙ্জের কুটিল আবরণে 
প্রতি চরণেই অতি অন্যায় আচরণ করিগাছে। সতত্তই কুগ্ছানে বিচরণ করিয়াছে 
শরীহরির মন্দিরাভিমুখে, ভুঙ্গন পুজনাডিলাষে বা হারঞুনানুবদাদি শ্রবণ।ভিলাবে 
ভমেও কখন ভ্রমণ করে নাছ ॥ অতঞব ধিক আমাক আচরণে ও ধিক আমার 
ক্রমবত চরণে! টিউবৃত্তি আমার নিগের ছুক্রবৃত্তির প্রথরতা বশত ভগবং পাদপদ্ব- 
ধ্যানে বঞ্চিত হইন্। নিরন্তর বিন বিবের ধ্যানেই কুুৰিত হইয়াছে। 
হুতবাৎ সুনির্ধল শান্তির চিহ্ব চিত্তে বিশুমাত্রৎ্ পতিত হর নাই, কেবল কমুষ 
চিতই কলছ্ছিত হইয়া উ/ঠনাছে | অহএব ধিক আমারহুম্পবৃত্তিকে ও ধিকৃ 
আমার কলক্কিত চিত্ত বৃত্তিতে । 

প্রভো! অধিক আর ক্িব্লিব। এখন সকলই আমার স্বারণ হইতেছে ও 
কুকাধেঞ্র জন্ত প্রবল অন্'তাপানলে উপস্থিত তনু বলিয়া যাইতেছে । এই অপ- 
রাধের জগ্ঠ দোষ কাহারও দেখিনতাছ না। আমি নিজের দোষেই মবজিয়াছি 
ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে আনার লবন মাহা বলিয়াছে ও হুজুরের 
পঙ্গীয় সাধু ধিন ও যান যাছা যাহা বাঁশিঘাহেন থে সকলই ত্য ১ কোন 
চির শিথ্যাত্র লেণ নাত্রও তাহাতে নাই এবন 1১৯ বুঝতে পারিতোছ যে, 
বাক্যে যাহা প্রতিজ্ঞা কিবা মানব দেহ ল।ভ কারয়াহিলাম, কার্ধো তাহার 
কিছুই পালন করিতে পারি নাই । কম্ম হুএারা পতিত রেখায় বর্ণ শত, গীত, 
ক্োহিত কি কৃষ্ণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই বা তুঝিবার জগ্চ উপযুক্ত শিক্ষকের 
সাহায্য ও গ্রহণ কার নাই। তাহ এখন বেশ বুঝিতোঁছ যে, এ এপরাধ 
আমার* নিজেরই অন্ত কাহারও নহে। প্রভো! আমি অপরাধা। আমার 
অপরাধ অন্ষয়ারীক যে দণ্ড আপনি 1বধান করিতে ইচ্ছা করেন করুন তাহাতে 
আমার দকছু মাত্রই হুঃখ বা আপত্তি নাহ কত্ত প্রভো। আমার প্রার্থন। এই 
যে, যেকোন স্কানেই আমি যাই এবং যে কোন জন্মই পরিগ্রহ করি না কেন, 
আপনি দয়া করিয়া এই করিবেন, যেন আপনার পাদপদ্বে আমার অচল! ভক্তি 
জন্মায় । বিষ মদের মত্ততায় যেন আর কখনও আপনার পাদপদা বিশ্বৃত ন! 
হই। আরযদ্দি কখন হুল্নত মনুষ্য জন্ম লাভ করিতে পারি, তবে সেই সময 

জ) 





ও ভক্তি । 1 ১৩শ বর্ষত-২য় ও ওয় সখ্য! । 








পরন্তাপহারী দন্যদিগকে গ্রেপ্তার করতঃ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদের 
দ্বারাই কারাধ্যক্ষ যেমন উতকুষ্ট উৎকৃষ্ট শস্যাদদি ও বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট 
দ্রব্যাদি প্রস্তত করাইয়া! লয়--আমিও যেন সেইরূপ কাম ক্রোধাদি প্রবল 
পরাক্রাস্ত ঘহ্যগণকে আয়্াধীনে রক্ষা করিয়। তাহাদের দ্বারাই সুফল অর্থাৎ 
আপনার পাদপদু লা করিতে পারি ও আপনার জন্‌ বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারি। আপনার জন হইতে পারিলে, রাগাদি হইতে চৌর্ঘ্য বৃত্তির ভয় গৃহকে 
কারাগৃহ বলিয়া ভয় ও মোঁহকে পায়ের বেড়ী বিয়া ভয় হইবে না। কারণ 
তাহারাই তখন আপনার ভাব উদ্দীপনের আনুকুল্য করিবে, ভয় সভঙ়ে 
পলায়ন করিবে ও পাপ প্রবৃত্তি এককালে নিধুস্তি হইয়া যাইবে। 

বিচারপতি, জীবনের এই সমস্থ খেদে।ক্তি ও সকাতর প্রার্থন শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন, জীবন! তোমার দোষ প্রমান না করিবার কোনন্ত্রই আমি 
দ্রেখিতেছিনা। তুমি অনেক হুঃখ ও কণ্ঠে অনেক জন্মের পর পৃথিবীতে মোক্ষ 
সাধক মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলে। জন্ম পরিগ্রহ করিবার সময় তোমার 
প্রতিজ্ঞা মত তোমাকে দয়া করিম্না তোম[র সাহায্যার্থে ক্রোধাদি রিপু, ইন্িয়, 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, সদসং জ্ঞান, ও ফৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তে়, শোচ, ইত্জিয় 
নিগ্রহ, ধি, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ প্রভৃতি অনেকগুলি অনুচর জঙ্জগে দেওয়া 
হইয়াছিল । কিন্তু তুমি তাহাদিগকে আজীবন উপযুক্ত কম্বে নিযুক্ত না করিয়া, 
গ্রছিত ও আইম বিরুদ্ধ কাধ্যেই নিযুক্ত করিয়াছিণে, আর মেই জন্যই 
তুমি বঞ্চিত হইয়া এই আত্মহত্যার অপরাধে অপরাধী হইয়াছ। অতএব বিধি 
প্রণীত বিধি অনুযায়ীক তোমায় উপযুক্ত দই গ্রহণ করিতে হইবে। আইনের 
মধ্যাদা লভবণ করিবার শক্তি আমার নাই। এখন তোমার যদ্দি আর কিছু 
বলিবার থাকে তবে এখনও তাহা বলিতে পার। 

জীবন। প্রভো।! আমার বলিবার আর কিছুই নাই। আপনার দর্শনে 
এখন আমার দিব্যচ্ভান উপস্থিত হইয়াছে । অতএব আমার.শেষ নিবেদন এই 
যে, আমার চিত্তবৃত্তি যেন আপনার পাদ্রপদ্মে আসক্ত খাকে )*আমার বাক্য যেন 
আন কথা পরিত্যাগ করিয়া আপনান্ত নাম কীর্তনেই রত থাকে; আমার করযুগল 
এষেন আপনার তক্তগণের মেবাতেই নিঘুক্ত থাকে ; আমার অঙ্গ যেন আপনার 
ভক্ত সংদর্গ ও ভক্ত পদধুলি লাভ করে; নয়ন যুগল যেন আপনার: শ্রীমুত্তি, 
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আপনার ভক্তরুন্দ এবং আপনার প্রকাশমুন্তি শ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর অবলোকন 
করেঃ কর্ণ যেন আপনার অবতার ঢরিত্র কথ! শ্রবণ করে, আমার পদদ্বয় যেন 
সার্থক আপনার শ্রীষন্দিরে গমন করে। আর আমার মস্তক যেন দিরস্তর__ 
শিব-বিরিপি-সেবিত ভবদীয় আচরণ প্রণামে তৎপর থাকে। 

বিচারপতি আসামীরু পক্ষ সমর্থনকারী উকীল অনুকূল চত্রকে কহিলেন 
আপনার বোধ হয় গার বক্তব্য কিছু নাই । "আমি এখন বাধ লিখিতে পারি %” 

অনুকূল চত্ত্রা হুজুর। আমার আর বপিবার কিছুই নাই--তবে মকেল 
আমার প্রকৃতই অগুতপ্ত। অতএব আশা ভরসা এখন কেবল ক্মাপনার দয়া। 

বিচারপতি । বিধি নিষেধ, অর্থাৎ আইনের দ্বিকে লক্ষ্য রাখিয়া! যতটুকু 
দয়া প্রকাশ করা সঙ্গত হয় তাহার চেষ্টা করিব। এই বলিয়া তিনি রায় লিখিতে 


আরম করিলেন। 
রার। 


আ্ীসামী জীবন, স্থপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় পক্ষেরই সাক্ষীগণের কথিত প্রমাণা- 
নুসারেও নিজের কবুল মৃত, আক্মারাষ বিশ্বাসকে হত্যা করার অপরাধে অপবাধট 
বলিয়। সাব্যস্ত হওয়ায়, বিধি প্রণীত দণ্ড বিধি অনুপারে স্থাবর ও তিধ্যক যোনিতে 
উনশত জন্ম এবং মন্ুয্য যোনিতে এক জন্ম বিচরণ করিবে । প্রত্যেক জন্মেই 
অন্যায় কার্যের জন্য অনুতাপ স্বভাবতঃ স্মরণ হইবে আর সেই জন্ম পরম্পরার 
অনুতাপ-ম্মরণ ফলেই উনশত জন্সের পর মনুষ্য জন্মে আস্মগ্ঞান লাভ করিতে 
সমর্থ হইবে। অর্থাৎ মায়াযুক্ত জীবত্ব অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মায়ামুক্ত 
শিবত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। 
বিচারপতি সকলের সমক্ষে রার়টী পাঠ করিয়া স্বাক্ষর করত: রায়ের সহিত্ত 
সমস্ভ কাগজ পর বিধাতার দপ্তরে পাঠাইয্বা দ্িলেন। বিধাত। রায় অনুযায়ীক 
অপরাধী জীবনের জন্ম ও ভাগ্য পিপি বিধান করিতে লাগিলেন । 
শিক্ষা । 
'ধার জ্তে চুরি করা মেই বলে চোর ।' 
মনরে একথ। যেন মনে 'থাকে তোর ॥ 
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জীবন ও কুস্ু | 


অজানিত কোন এক জুর্দর প্রান্তরে 
জীবন-কুহম ফুটেছিল তক-গরে ) 
ছিল উচ্চ শাখাসনে, 
রাজা যেন সিংহাসনে; 
নবীন পল্লবগণে থাকিত ঘেরিয়া, 
সভামদৃণণে যেন চৌদিকে বেড়ি! 
(২ ) 
মৃছ মন্দ জমীরণ করিত ব্যজন, 
শ্রবণ জ্ুড়াত শুন পাখীর বুজন; 
গুঞরি অমর যত, 
সোহাগ করিত কত; 
কতখেলা খেলিত সে হেলিসা দুলিয়া, 
হইত আপনাহারা আদরে গলির! । 
7 
চাদের জোছন! ত্র সুচাক্ক বন, 
নিশির শিশির হ'ত মুকুভী-কুৰণ ; 
নাহি ছিল কোন দ্বাল, 
দিবানিশি হাসি খেল! 
দেখিতে দোসর কেহ ছিপন। বিজনে, 
অথবা! লইতে অংশ সে হ্থখ জীবনে । 
৪ ) 
কিন্তু হাঁয় এই সব ছুদিনের তরে, 
কে জানে মংসার-কীট প্রবেশি ভিতবে 
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কাটে বুস্ত সুকোমল, 
হতাশ বাদু প্রথল 
ছিড়ে ফেলে ঘে কুসুম কাল-শোত-জলে। 
উত্তাল তরঙ্গময় প্রচণ্ড কলোলে । 
(৫ ) 
আশা নামে সে তটিনী মনোরথ জল, 
তৃষ্ণার তরঙ্গ তাহে উঠে অবিরল ; 
মোহাব্ত হুছুস্তর, 
চিন্তাতট ভয়ঙ্কর, 
আসঞ্ডি কুম্তীর্র তাহে বিহন্দ কলহ, 
ধৈধ্যরূপ দৃঢ় তকু ভাঙে অহঃরহ। 
/ ৬ ) 
হায়! সেই বন ফুল হ'য়ে দিশে হারা, 
হেন আোতে তরে ঘরে এবে হয়, সারা; 
কাপিতেছে অহঃরহ, 
তরঙ্গের আজ্ঞাবহ, 
কাল--ত্রোত কল কল প্রবাহিষা যায়, 
কি জানি কখন গিয়ে লাগিবে কোথায়। 
চি 
মলিন অঙ্গের রুচি বিষাদ-কদ্দমে, 
হুতাস আবিলে ছিন ভিন্ন দেহ এমে, 
কোথা রূপ গুবিমল, 
মনোহর পরিমল, 
গিয়েছে সকলি তার লহরী-লীলা য়,” 
হয়েছে হেলার পাত্র কেহ ন! তাকায়। 
(৮) 
হেন ফুল সমূতুল মানব জীবন, 
ছুই দিনে হাদি কান্না-উখান পতন-_ 


গীতি ভক্তি 1 [১৩শ বর্ষ,--২য় ও ৩য় সংখ্যা। 
১ 


তাই সুরধুন্নী জলে, 
অমি নিত্য স্নান ছলে, 
বনের কুহ্ুম দে'খে শিখে যাই কত, 
চ'খের সমুখে ক্মাহা ঘটিছে নিয়ত। 
শ্রীনকড়ি রায় গুপ্ত॥ 


চু 


দীক্ষ। গুরু বা ইউদেব। 
( শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ নন্দী লিখিত |) 
( পুক্বানুবুত্তি ) 


২2০27 


গুরুদেবের প্রণাম মন্ত্রে গুরুদেবের স্বরূপ বর্ণনা আছে যথা /- 
“অখণ্ড মগ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরমূ। 
তত্পদং দর্শিতৎ যেন তস্য শ্রীপুরবে নমঃ ॥ 
অজ্ঞান তিমিরাদ্ধস্য জ্ঞানাগ্জন শলাকুয়]। 
চক্ষুরুন্মিলিতৎ যেন তশ্মৈ শ্ীগুরবে নমঃ” 
বিশ্ব ব্রঙ্গাণ্ডে কি ব্যাপ্ত আছে? পঞ্চভুত, যথা )-_ক্ষিতি, অপ, তেজ, 
মরু ও ব্যোমু। এই পাঁচটা মূল ভূতদ্বারা জগৎ বরহ্ধাণ্ড স্থষ্টি হইয়্াছে( এই 
পাঁচটার বিভিন্ন ক্রিয় ও অবস্থাতে পরিদৃণ্ঠশান গত সৃষ্টি ও লয় প্রাপ্ত হই- 
তেছে। প্রথমে ক্ষিতি-_ইহার স্তায় সম্থপ্ূণ কাহারও নাই। তুমি উহা খনন 
করিয়। চাষাবাদ করিতেছ, উহাতে খঁদ করিয়া কয়ল] প্রভৃতি ভূগর্ত হইতে 
উত্তোলন করিতেছ, উঠার উপর ইস্টকের পাঁজা পোড়াইতেছ; উহার উপর 
লৌহ বর্ঘ্ স্থাপন করিয়া রেলগাড়ী চালাইতেছ, বিষ্টা, মল মুত্র ত্যাগ করি" 
তে ছ, শ্বশান ও কবর খনন করিতেছ। ধরিত্রী দেবী অস্কান বদনে তোমার 
ব্যবহার ও কার্য কলাপ সহা করিতেছেন। অতএব এইরূপ. ধৈর্য গুণের 
জ্ঞানকে মহাকাল স্বরূপে করনায় আনিতে হয়। এই মহাকালের উপর শৃষ্তে 
অর্থাৎ মহাকালীর গর্ভে অপ. (বিফ), তেজ (ত্রহ্ষা), মক (মহেস্কুর), ব্যোম 


আশ্বিন ও কাণ্তিক, ১৩২১। ) ভক্তি । ৭১ 
০ 


বিভ্ষান রহিয়াছে । মহাকালের উপর মহাকালীকে ধারণ। করিতে পারিলে, 
মহাকাজীর গর্ভে, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে এইরূপ ভাবে ধারণ। কর! যায়। এই 
অনস্ত, অষীম, অব্যক্ত ধারণ। ও ভাব ভ্রীভগবানের সমীপে লইয়া গিয়া ভগুবানে 
লীন করিয়া আগ্ঠা শক্তির ক্রোড়ে স্থান দেয়। পঞ্চ দেবতার পুঙ্জা উপলক্ষে 
পম্ক ভূতকে ধাবণাত়্ আনা যাইতে পারে। ক্ষিতি--গণেশ, অপ. নারাষণ, 
তেজ-_হৃষ্য নারায়ণমরু২--শক্তি। ব্যোম-শিব । এই পঞ্চদেবওা মহাকালী 
অর্থাৎ শুন্যে অবস্থিত আছেন। 

“অজ্ঞান তিমিরাদ্ধন্ত.....-শ্রীগুরবে নমঃ? | ওকার মন্ত্র সাধনা দ্বার ব্রন্ধা, 
বিণ, ও মহেশ্বরকে ধ্যান ধারণা করা যায়। ত্রদ্ধা হইতে জ্ঞান আত্মাই রাজা) 
ও বুদ্ধ (লোভ সংব্রণ রাজ্য ), বিষ হইতে কণ্ম (মর্ধাজীবে প্রেম অর্থাং 
সমভাৰ, সর্বগশবে ভক্তি ও সেবা, এবং ভগবানের গুণ কশন্তন ও শ্রবণ ) ও 
আনন্দ (র1ধ।র হুনািনণ শক্তি বা সঙ্চিদানন্দ ভাব ও আত্মার নিক্ষি্র অবস্থা) 
মহেশ্বর “হইতে ভক্তি (জীবের মঙ্গল কামনায় যাবতীয় দেব দেবী, অবতার, ও 
সাধু ভক্তগণের গুণানুবশন্তন ও ক্রমে সেই ভাবে বিভোর হইয়া 'জীব-শিব' 
ও “শিব-জীব' জ্ঞান) ও শক্তি ( মা জগজ্জনীর কুপা ও করুণ। লাঁভার্থ অহঃরহ 
মাতৃহারা শিশুর শ্তায় কাতর কঠে প্রেম গদগদ চিত্তে মা" “মা” বলিয়া ডাকা) 
লাভ হয়। মন্তিস্কের মধ্যে সহত্রদল পদ্ধে মহেশ্বর অর্থাৎ পঞ্চাননের স্থান 
নির্দেশ করিয়া ভক্তি ও শক্তি সাপনা করা, নাসিকার উপরে জদ্বত্ের মধ্যস্থলে 
ব্রহ্মার স্থান নির্দেশ “করিয়া জ্ঞান (জ্ঞান চক্ষু) ও বুদ্ধি সাধনা করা, এবং'হৃদয় 
বৃন্দাবনে ভগবান বিষ্র স্থান নির্দেশ করিয়া কর্ম ও আনন্দ সাধনার্থ মানসচক্ষে 
আকুফ্ের "বাসলখলা” দর্শন ও ভোগ করা যাইতে পারে! সর্বশেষে তত্বজ্ঞান 
বাত করিয়া ত্রিগুণাতীত অবস্থায় আমিলে আত্মা পরমাত্মর সহিত লীন হইয়া 
মা আদ্যাশক্তি মহাকাণীর ক্রোড়ে চির শান্তি লাভ করে। 

উল্লিখিত সাধন মার্পে আমিতে হইলে সংসারাশ্রম বিশেষ সাহায্য করে। 
সংসারে ব্রদ্মচণ্যষ্ঘিমে জ্ঞান ও বুদ্ধি সাধন। করিয়া লোভ সংবরণ পুর্ববক এঁশী- 
শক্তি সম্পন্ন হওয়া যায়; গার্স্থা্রমে কর্ম ও আনন্দ সাধনা করিবার জন্ত 
পিতামাত], স্ত্রী, পুর, ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধু, গুরু, দ্বিজ, আত্মীদ স্বজন প্রতৃতিক, 
সহিত ব্যবহারে আমরা "শান, দাস্ত, সখ্য, বাংমল্য ও মধুর ভাবের” সম্যক 





শহ ভন্তি 1 1 ১৩শ বর্ম,--২য় ও ৩য় সংখ্যা! 


| তর রাত 
অনুশীণন ও উত্কর্ষের ইযোগ পাই, বানপ্রস্থাশ্রমে ক্ষুদ্র সংসারের গণ্ী কাটিয়া 


জগ২ সংসারের মধ্যে পড়িয়া জগতের লোকের সহিত একপ্রাণ হইয়া ভক্তি ও 
শক্তি সাধন। করিবার হুযোগ শাই ; শেষকালে ভিক্ষু বা যতী অবস্থা দ্বারা ত্রিগ্ত- 
ণাতীত অবস্থায় আগিলে স্থির, নিশ্চল হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া মা 
জগদ্ধাত্রীর ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করা যায়। 





কুলগুকরু কিরূপভাবে শিষ্যকে সাধন পথে লইয! যাইধেন তিনি উর্ধরা 
_জমীতে বীঞ্গ বপন করিয়া নিজের দর্খ্রিতু ও কর্তব্য ভগবানের উপর নির্ভর 
করিয়া জল মেচন প্রভৃতির জন্য অহঃরহ শিব্যের মঙ্গল কামনা করিবেন । 
তিনি সাধ্যাসূনারে শিষ্য হইতে দূরে অবস্থান করিবেন এবং কদ।চ সবল 
মাঞ্টার প্রভৃতির সায় শিকা। দিবেন নাঁ। শিষ্য গুরু দর্ত বীজমপ্র সাধন। করিয়া 
ভগবানের কপ! লাভ করিতে সন্ষম হইলে, ক্রেমে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্াধীণ 
হইবে। মধ্যে মধ্যে সাধুমর্গ জুটিয়াযাইবে। ধর্ম পুস্তক ও সগ্রন্থ পাঠ 
দ্বারা অনেক্ষ মহাআ্বার সহিত পরিচন্্র হইবে ও ভগবানের নাম কীন্তন ও শ্রবণে 
মনের মুলা ধৌত হইবে, ও সম্স্ত সন্দেহ ও অভক্তি দূর হইবে | নিলেভী 
ও তত্রজ্ঞানান্বেধী না হইয়া যদ্দি মায়ার বশবপ্তী হইয়া পাথীব হুধ খ্বচ্ছন্দের 
কামনায় বাছমন্ত্র সাধনা করা যার তাহা হইলে বিপরীত ফল ফলিখে। অপ্ঠ- 
নিদ্ধি, অলৌকিক কাণ্ড, খ্যাতি, প্রতিগঞ্তি, অর্থ, ক্ষমতা, বাকৃ-পট্তা, ভূত 
ভবিষ্যত গণন। গ্রভৃতি নানারূপ মোহে পড়িয়া অনেক সাধক ও শিব্যের কুরু- 
কুলের ন্যায় তগবান শ্রীক্ষের এগৃধ্য, নারারণী দেনা প্রস্ততি সায় স্হায়াদি 
পাইধাও সহলে ধ্বংস প্রাপ্ত হন। উতাহাবের এ সব মোংপংজাত কম্মকলের 
শেষ হইলে পুনরার পোন্ডের বশবন্তী হইয়া আক!জার পরিতৃপ্ত করিতে ন। 
পারিয়া ভাঙার "পুনমুষিকোভবার ন্যার।পুন্নবাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সংসার সমুত্ে 
হাবু ডূবু খান। অপর পক্ষে ধাহারা পাণডব দ্িগের ন্যায় ভগবান ্রী।কুষ্ণকে 
সারখি করিয়া তাহাতে সমস্ত নির্ভর করিয়া নিগেভ হইয়া ধর্ম ও শাস্তি রাজা 
স্বাপনার্ধে ত্রিগ্ুণাতীক্ত অবস্থায় আসিতে চেষ্তা করেন ভ্রাহারাই ভগবানের খবূপ 
লাভ করেন । কারণ নিবৃত্তি ও ত্যাগে হুখ, প্রথৃত্ত ও ভোগে ছুখ। লোকে 
কথায় বলে *যাদৃশী ভাবন। যদ্য সিদ্ধির্ভবতি তাঘৃশী”। 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩২১] ভক্তি । ৭০ 





এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, জগত্ ব্রহ্মাণ্ডের সকলেই গুরুপদ বাচ্য, কারণ 
ভগবান সর্ব জীবেই বর্তমান আছেন। মনুষ্য যতই অগ্রসর হন, ততই ম্বভা- 
বের প্রত্যেক কার্যে ভগবানের অনন্ত লীলা দর্শন করিয়া আনন্দ ও কৃতভ্াশ্রুতে 
আপ্লুত হন। (০17. কবীন্র রবী ন্ন নাথের “গীতাগুলি? )।॥ নিজের অস্ত দৃষ্টি 
বা আত্মজ্ঞান হইলে অন্য সকলের অন্তঃস্তশ দর্শন করিঘ্। সকলকে এক প্রেম- 
ডোরে বাঁধিয়! ভগবানের সন্তান বলিযা ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছা করে । গুরু 
হওয়। অপেক্ষা শিষ্য হওয়া এক্ধপ কঠিন যে, এক শিষ্য হইতে লক্ষ লক্ষ লোক 
গুরুপদে বরিত হইয়া! থাকে কিন্তু লক্ষ গুরু একজন শিষ্য প্রস্তুত করিতে পারে 
না। তজ্জন্যই ভগবানকে "ভক্তের ভগবান+' ব্লিরা থাকে । 


ভগ্নাবশেষ ভালবান।। 


শা 200৫ 


একটু, খানি হৃদয় মম 

এক খানি ভালবাসা । 
অনভ্ত এই সংসার মঝে 

পাতিয়াছে হুখের বাসা ॥ 
প্রকৃত তা' সুখের নস্মগে। 

আধ আধ ঘুমের প্োর। 
সদাই তাই নিচ্ছে লু+টে 

ছয়টী রিপু পাক চোর ॥ 
বিভূু তোমার গায়ের রাজ্যে 

একি ঘের অত্যাচার । 
ভালবাম। হারিয়ে ফেলে 

যে দিকে চাই পারাবার | 


- ভক্তি 1 [ ১৩শ বর্-২য় ও ৩য় সংখ)1।. 








হাদয় স্বামি! এখন মম. 
ভগ্রাবশেষ ভালবাসা। 

কুড়িয়ে ধাখ চরণ তলে 
হত ভাগ্যের "শেষ আশ।" 


শ্রীশিশির কুমার কর। 


শ্রীবন্দাবন ভ্রম্ণণ। 
( শ্রীযুক্ত বামাচরণ বস লিখিত |) 
( পুর্বাহু বৃতি। ) 


নি এন 
রশ 


১৩১৭ সল ৬ই কার্তিক রবিবার ।--আজ আমাদের পঞ্চজোশী পরিক্রমা 
করিবার কথ! নুপীর্ঘ ব্যাধি ক্রিষ্ট রোগী কোন মৌভাগ্যে মধুর মিষ্টান্্ গাণ্ডারে 
প্রবেশ।বিকার পাইলে অঙ্ক্ষণ মধ্যে যেমন যতদুর পারিয়া উঠে উদর ভরিয়! 
লন্দেশ বিঠাই বোঝাই করিয়া লয়। কখন ধরা পড়িবে আর অর্ধচন্দ্র খাইয়! 
বেওজর বাছির হইয়া যাইতে হুইবে সেই ভয়ে যেমন সে আম্বাদন-হুখের দিকে 
দৃষ্টি না করিয়া কেবল উদর পুরণ করিতে থাকে, লীলাবিহারী জীনন্দচলালের 
মধুর লীগা-র্গ-ভূমিতে বহভাগ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়া কখন আবার অপন্যত 
হইতে হইবে সেই আশঙ্কার আমাদের মন তাড়াতাড়ি লীলাস্থলগুপি যতদূর 
হইয়া উঠে দর্শন করিতে সমুৎ্হৃক হুইয়াই আছে। অত্যধিক উতস্থকে ভাল 
দিদ্রা হইল না। রাত্রি তিনটা না বাজিতেই উঠিয়া পড়িলাম__“জয়রাধে 
গোবিন্দ" বলিয়া নীচে নামিয়া আমিলাম। অন্যের নিদ্রায় বিদ্ব ন। হয় ভাবিয়। 
চুপে চুপে চণিয়াছি কিন্তু কুপ হইতে জল উঠাইতে যাইয়াই ' শব হইল অমনি 
সেবা-পরায়ণ ভূত্য মোনাই উঠিয়া আনিয়া বলিল “বাবু জীমহারাজ, আত্িত 
বত রা হায়" আমি কীচামিঠে রকম একটা উত্নর করিলাম 1! শৌচাি 
সারিকা বাহির হইব! পড়িগাম। কোন লোক সমাগম লাই, তখন লঙ্জার লজ 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩২১।] ভক্তি । ৭৫, 


বজায় রাধিয়া প্রাণ ভরিয়া আরাসমগুলের বুজে গড়াগড়ি দ্রিতে লাগিলাম ও 
ঠাকুর“মহাশয়ের প্রার্থনা আওড়াইতে লাগিলাম ;- 

হরি হরি! কবে হৰ বৃন্দাবনবাসী 

নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি॥ 

ত্যজিয়1*শয়ন-মুখ বিচিত্র পালছ্ক। 

কবে ব্রজের ধুলায় ধূসর হবে অঙ্গ ॥ 

যড়রস-ভোজন দুরে পুরিহরি। 

কবে ব্রজে মাগিয়া খাই মাধুকরী ॥ 

পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে। 

বিশ্রাম করিব যাই যমুনা পুলিনে ॥ 

তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে । 

(কবে) কুপ্ডে বৈঠব হাম বৈষ্ব নিকটে ॥ 

নরোতমদাস করে করি পরিহার! 

কবে বা মন দশা হইবে আমার ॥ 

কোন্‌ ভাগ্যে যে জরাধারাণ্টী কৃপা করিয়া কেশে ধরে টেনে এনেছেন জানিনা, 
আবার এই গরম অপরাধীকে কি তিনি শ্রীচরণে বামের অধিকার দিষেন ? মনের 
আবেগে এই শ্বাভীষ্ট প্রার্থন! গাহিতেছি আর কুতুহলে শ্রীরামমণ্ডলের রজ মাধি- 
তেছি এবং ভাবিতেছ এই খানেই তে! হঃখী কুঙ্তদাস ভাগ্যবান শ্যামানন্দ হইয়া- 
ছিলেন। এই রাসম্থশীতেই তো শ্যামানন্দ রঙ্গিনী কানুমন-মোহিনী-রাসেশ্বরীর 
পায়ের নুপুর পাইয়াছিলেন। এই প্রেম রঙ্গালয়েই তে শ্যামানন্দের সহিত 
ললিতাজীর দর্শন মিলিয়ছিল। শুনিতে পাই অগ্তাপিও সেই মহাভাব রাস- 
লীলা প্রত্যহ হইতেছে ধীহার! সধিগণের কৃপাঞ্জন হইয়াছেন তাহারা বুঝি 
আজও এ কদশ্ব তরুর তলে দর্শন করিয়া থাকেন-_ 
রাই কানু বিলসই রঙ্গে-- 








কিবা” রূপলাধণি - ব্ধসধি ধনি ধলি, 
মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥ 
ক্াধার দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর 


' (কিবা) মধুর মধুর চলি যায়। 


৭৬ তক্তি 1, [১৩শ বধশ২য় ও ৩য় সংখ্যা 





আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষ্ণ 
কোন সখী চামর ঢুলায়॥ 
হখলাবস সাগরে পড়িধা আমার জড় চিওও যখন এরূপ হাবু ডুবু থাইতে- 
ছিল তখন আবার সেই করতালের ফিনি ফিনি ধ্বনিতে আমার সখের নেশ! 
ছুটিয়া গেল। লজ্জা আসিয়া! চাপিয়া ধরিল আমি'ধুলা ঝাড়িয়া ভদ্রলোক 
সাঁজিলাম। প্রহ্লাদ দাদার! তিনজনে ভেরবী রাগিনীতে গাইতেছেন-_ 
“লাগল ব্ষভানু কুমাখী মোহন যুবরাঁজে” 
সঙ্গে সঙ্গে অন দাদা ও লপিত দাদা বাহির হইলেন। পঞ্চক্রোশ 
পদদবজে পরিভমণ ললিত দাদার গক্ষে হৃক্ষন আনিয়া আমরা তাহাকে বাদ, 
দিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু াহার অনুরাগে ও চিত্ত তাহাতে বাদি হইল না। 
তিনি নবীন উদ্যমে আমাদের আগে আগেই চলিতে লাগিলেন। আমরা ছয় 
মৃতি, প্রহ্নাদ দাদা প'গা সর্ধাগ্রে, পশ্চাতে ললিত দাদা, অনঙ্গ দাদা, শশী, 
নৃপেন ভায়া ও আমি, সকলেই নবাজরাগে শা মন খুলিয় গাহিতেছে “জয় 
বাধে বাধে জয় জয় বাধে বাধে, কোথায় বা কোন্‌ কুণ্ডে আছ রাধে বাধে, 
এইবার মোরে দয়া কর রাধে পু'ধে” মধ্যে মধ্যে ললিত দাদা ও প্রাহাদ দাদা 
রস সিন্ধু মথিয়া অতি সরস নিত দিতেছেন। 
স্থান কাল পাত্র সম!বেশে মধুর আঙ্গ।ত আরও মধুর লাগিতেছে সকলেই 
হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া আঁময়াছে যদুনা পুলিন বহিযা অপূর্ব বন শো. 
দেখিতে দেখিতে ও এই গান গাহিতে গাহিতে আমরা চলিখাছি কত মধু কুঞ্জ, 
কত কদন্থ বীচিকা, কত মাধবী ব্ধী, কত ভক্ত নিকেতন ছাড়াইয়া আমরা 
একটা আত নিভৃত কুপ্তে প্রবেশ করিলাম। স্থানটা অতীব মনোরম কুল্প কুহমের 
মৌরভে কপ্জ বন্টা যেন আমোর্দিত হইয়। আছে। ভ্রমর ওুঞ্জন, শুক শারীর 
জ্ঞানাপচারি, মস্ুরের বিচিত্র নৃত্য দেখিলেই মনে হইতেছে.যে, এই পথেই" বুঝি 
আমাদের ব্‌ন্দাবন বিহারী প্রাণেশ্বরীকে সঙ্গে হয়া এইমাত্র বনব্হার করিতে 
করিতে গিয়াছেন, এই নিভৃত নিকুপ্ে বধুর গণ। ধরিয়! বুঝি কানু সোহাগিনী 
কমলিনী বঙগিয়াছিলেন | 
প্রণনাথ আজ কি হইল। 
কেমনে যাইব ঘ্বরে লিশি পোহাইল ॥ 


'ান্থিন ও কার্ভিক, ১৩২৯। 1 ভক্তি? এ৭ 





মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দৃর। 
নয়ানে কাঞ্জর গেল শিখার সিন্দুর ॥ 


যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণু। 
সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বস্থিম নয়ন ॥ 


তোমার “পশীতবাস আমারে দেহ পরি। 
উভকরি বাঁধ চুড়া--এলাঞা। কবরী ॥ 


তোমার গলার বন্মাল। দেহ মোর গলে। 
“মোর প্রিয়সখা কথিও হুধাইলে গোকুলে ॥ 


অকরুণ বাল-অরূণ পুরব গগনে স্মুদিত প্রায়, পরিবাদিনীগণের ভয়ে 
বিনোদিনীর প্রাণ আন্‌ চান্‌ করিতেছে, কিন্তু তাহার অঙ্গ গ্রত্যঙগ, তাহার চক্ষু 
কর্ণাদি ইন্তিয়গণ সকলেই অবাধ্য হৃইয়! দাড়্াইয়াছে। কুষ্ অঙ্গ সঙ্গ নুখ 
ছাড়িয়» তাহারা কেহই নড়িতে চায় ন। তাই বধুর বসন ভূষণে সজ্জিত হইরা 
"প্রিয়সখ1” সাজিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইবার বাসনা হইতেছে তাহ'লে বুঝি দুকুল 
বাচিবে। মধুর ব্রজ-ভাব-মাধুরী যখন এইব্ধপ ভক্তাচন্ত আন্বোলিত করিতে 
ছিল দেই, সময়ে এক উদ্দীপন তরম্গ আসিয়া সকলের হৃদয়ে প্রেমে প্রবাহ 
ছুটাইয়। দিল। প্রেম ধারায় ভক্ত হুদয় ভাগিয়া গেল। এক ছড় ফুলহার 
সেই নি্জন কুঞ্জের সোপানে পড়িয়া আছে, প্রহনাদ দাদ। তাহ! মাথায় লইয়া 
নাচিতেছেন আর প্রেম কম্পিত স্মরে প্রার্থনা করিতেছেন__ 


বুন্দাবনে বিহরতো-রিহ কেলি কুণ্রে 
মত্তঘ্বিপ প্রবর কৌতুক বিভ্রযেন। 


সন্দর্শয়ন্য যুবয়োব্দনার 'বিন্দ 
দ্বন্দংবিধেহি দেবি মধ কুপাৎ প্রসীদ ॥ 


হে ব্রজরাজ, কুমার শ্রনন্বছুলাল ! হে ভানুবাজ কুমারি ছুলালী] তোমরা 
আনন্দ রসে বিভোর হইয়৷ আনন্দোমন্ত প্রমড, মাত্গ দম্পতির ন্যায় এই 
বন্দাবনের নিভৃত কেলি কুঞ্জে বিহার করিতেছ; হে দ্বেবি! আমি তোমার 
অনুগত সী আমার প্রতি কৃপা করিয়া ফুল্প কমল তুল্য তোমাদের ম্মিত-মধুর- 
বদনার-বিন্দ যুগল আমাকে একবার দেখাও আম প্রেম ভরে একবার গ্রাই-- 


০৮ ভক্তি | ১৩শবর্য ২য় ও ৩য় সংখ্যা! 








ছুহ" মুখ হুন্দর কি দিব তুলন!। 
শ্যাম মরকত মণি রাই কাচা সোণা ॥ 
মধুর নিকুগ্জ লীলা যেকি নুখদ ও চিত্তাকর্ষক আজ সাধুসঙ্গ-গুণে ও স্থান 
মহিমায় তাহার একটুকু ক্ষীণ আভাস পাইয়া ধন্ত হইলাম। ক্ষপিকের জন্া 
বুঝিলাম বিষয় ভোগে যে সুখ তাহা এই অপুর্বব অপ্পার বিশুদ্ধ আনন্দের কাছে 
কিছুই নহে) যাহীরী। এই পরমীনদ্দের আশ্বীগন করিয়াছেল উাহন্ে। মল, 
তো এই হুখময় ব্ন্দাবনের ছন্থ কীর্িবেই। ব্রজ ছাড়া হুইয়। ঠাকুর নরোত্তম 
প্রেম-পিপাসায় কিরূপ আর্ত সহ গাহিয়াছেন 1_- 
হরি হরি! আর কি এমন দশ! হব। 


এ ভব সংসার ত্যঞ্জি, পরম আনন্দে জি 
আর কবে ব্রজভুমে যাব॥ 
হুখময় বৃন্দাবন কবে হবে দরশন 
সে ধুলি লাগিবে কবে গায়। 
প্রেমে গদ গদ হৈএা প্রাধ। কৃষ্ণ” নাম পৈঞা 


কীদিয়। বেড়াব উভ্থায় ॥ 
এই কান্নায় যে কত নুখ তাহার কিছু অডাম আজ পাষাণ হ্বায়েও অগ্ু- 
ভূত হইল। 
মধুর লীলা-রদ পাইয়। এখান হইতে ভক্তদের মন আর কিছুতেই নড়িতে 
চাঁর না; এদিকে বেলা বেশী হইতেছে দেখিয়া! অরসঙ্ঞ'আমি সেই রস তঙ্গ 
করিলাম। আবার সকলে প্রাণের আবেগে গাইতে গাইতে চপিলাম-- 
রাধে, কুগ্তবন বিলাসিনী রাধে রাধে। 
একবার দেখা দিয়া প্রাণ বাধে রাধে রাধে ॥ 
বৃন্দাবিপিন মাধ রী বাস্তবিকই অনির্বচনীয়। প্রতি তরু লতা পুষ্প পাতা বেন 
নওল, কিশোর কিশোরীর সেবার জন্য যেন মাধ্ধ্য সম্ভার শিরে লইত্বা অধনত 
হুইয়া আছে। ইহার! সকলেই সেই যুগল কিশোরের লীলা পুষ্টিকর পরিকর। 
প্রহ্লাদ ঘাদা ধলিলেন এই দেখ-- 
মাধৰী কুষ্চরোপরি হুখে বনি শুক শারী,-. 
গাইতেছে রাধা কু রূস। 


আর্ষিন ও কার্তিক, ১৩২১।] ভক্তি ৭৯ 


এই বনপখে কত ভক্ত চবিয়াছেন, কয়েকটি বর্ধিযসী আমাদিগকে পিছু 
ফেলিয়! সন্ সন করিয়া চলিলেন তাহাদের দক্ষিণ করে আপের মাল! বাম করে 
ছোট মড়ি, পথিমধ্যে বানর তাড়াইতে হইবে। শুনিলাম ইহার! প্রতিদিন পঞ্চ- 
ক্রোশী করেশ। ভাঙ্গিরা পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছে তবু কিন্তু গোক্ষুরের 
কাটার হাত হইতে অব্যাহতি নাই। মনে হইল কৃষ্ণ প্রেযোন্মাদিনী আমার 
কমণিনী বেণুরবে আকুল হইয়। এই কাট! পায়েই ছুটিতেন। তাহার পধ 
পরিক্ষার কর|ইবার উপায় ছিল না। তাঙ্দিকে আমর! একটা পরস দিলাম, 
“জয় রাধে” বলিয়া সে আনন্দ প্রকাশ করিল। পথে কত কুপ্ত, কত ভক্ত, কত 
প্রেম সেবা দেখিলাম, যাত্রিরা ছুই এক পয়সা! দিতেছেন তাহাতেই সেব! চলি- 
তেছে, পথে একটী অপরূপ বলরাম মুর্তি দেখিলাম ঠিক যেন আমাদের প্রেমদাত। 
নিতাই হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পথে এক বুক্ষতলে আমার! বিএ্রাম 
করিতেই কযুজন ব্রজবাদী আসিয়া ধরিলেন "আমাদের লাডডু দেও” অনেক 
দোহাই” দত্ত,র দিলেন কিন্তু আমাদের কাছে কোন সুবিধা করিতে পারিলেন 
না! এইস্থানে ছারকার সেই নুন্দর নায়কের সহিত পুনরায় দেখা হইল 
তিনিও আমাদের সঙ্গ লইলেন আমর! তখন কেওয়ারিবনাভিমৃখে চলিয়াই রেল 
লাইন পার হইয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিলাম কেওয়ারি কুঞ্জে যাইতেই হইবে, 
সেখানে প্রভুপাদদ রাধিকা নাথের ভজন কুটীর দেখিব, সেই কুপের জল পান 
করিব, সেই দাবানল কুগ্ডতীরে আমাদের পরম শ্রদ্ধের তক্ত- প্রীনিত্যানন্দ দাস, 
মাধবদাস, শ্রীগ্েরাঙ্গ দাস ৰাবাজীরা আছেন। রৌদ্র চড়িয্াছে তবু যাই- 
তেছ্ছি, বেলা আন্দাজ ১২টার সময় ফেখানে পৌছিলাম। ভক্ত দর্শনে প্রেমের 
বঙ্কার উঠিল । প্রেমে গড়াগড়ি কোলাকুলি কান্নাকাটি আরম্ভ হইল। কুণ্ডের 
অপূর্ব শোভা! চারিদিকে কেলী-কদন্বে ঘেরা, কুগডটী ইঞ্টকে বাঁধা একটি 
দিকে গোহাটি আছে। সেবা পরার়ণ ভরতপুরের রাঙা কুণতীরে বনবাসী 
বৈষণবদের থাকিবার জন্য পাকা ঘর করিয়া দিয়াছেন । এখানে অনেক শুকশারী 
দেখিলাৰ ত্বাহারী সরু ডালে বিয়া মনোসাধে ঝুল খেলিতেছে আর কুফঃ 
কথা কহিতেছে। কুণ্ডের ঘাটের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট কোটর রচনা 
কর! আছে গুকশারী মধ্যে মধ্যে তাহার মধ্যে যাইয়1 মুখখানি বাছির করিয়া 
খকিষণ” "কিষণ”__করিতেছে। হরিণ হরিণী অপুর্ব শোভা বিস্তার করিয়। লব 


৮৬ ভক্তি | [ ১৩শ বর্ষ, ও ৩য় সংখ) 


০০টি 
কিশলয় তুল্য লাল কাণগুলি নাচাইতে নাচাইতে চলিয়াছে। এই সেই দাবানল 


কুণ্ড। দাবানলে যখন গোধন সহ রাখালের! শুড়িয়া যাইতেছিলেন তখন কৃষ্ণ 
সেই দাধাগি এক গণ্ডযে উদরস্মাৎ করেন এই কুণ্ডের জলে আমরা স্নান করিয়া 
ধন্য হইলাম। 
আমাদিগকে কুপ। করিবেন বলিয়া বাবাজী মহারাজের! ব্যস্ত হইয় পড়ি- 
লেন। তাহার মাধুকরী করেন, সম্বল মেই ঝোলা আর রূজের বাসন। কিন্তু 
শীরাধারাণীয় কৃপায় তখনই প্রচুর চাউল ডাউপ পৌছিল, কেওয়ারি কুপ্ু হইতে 
কুমড়া শাক পাওয়া গেল। অপুন্ব খিচুড়ী ও শাক ভাজি ভোগ লাগিল। 
খোল করতাল আদিল, তুমুল কীত্রন বোল উঠিল আনন্দের প্রবাহ ছুটিল 
বাটি মোহবের দলে মিশিয়। মেকিও মে দিন বেশ চলিখা গেল। দ্বারকাবাস* 
পাক করিলেন, ললিত দাদা ভোগ লাগাইলেন অপুর্ব প্রসাদ উদর ভরিয়। 
পাইলাম । হইবে না কেন? ইহ1 যে দাস গোম্বামির প্রার্থিত প্রজোৎপন্ন অমন" 
এরূপ অনুতোপম বস্ত কখন পাই নাই, তাহাতে আবার ভক্ত অধরামূতে পরিণত 
হইয়া আরে। সুম্বাছ হইয়াছিল | শ্টল নিত্যান-্দ দাস নিষ্ষিকন সুধী বৈষ্ব 
প্রভুপাদ শীল রাধিকা নাথের শিষ্য ও বিশেষ কুপাপাত্র, ত্রিশ বসব ব্রজে বাস 
করিতেছেন কিসে বিষযাসক্ত জীব শগৌরাম্দ কৃপা পাইয়া ব্রজরস মাঁধুরীতে 
ডুঁবিবে তাহাতেই তাহার সকরুণ হুদয় সর্ধ্দদ লালাধিত। ্ 
জ্ীগৌবাছ দাস আর একটা অপূর্ব বস্ত। ইনিই প্রভূপাদের কপা পাইয়াছেন, 
এবং কঠোর ভঙ্জন আরভ্ত করিয়াছেন। দাবানল কুণ্ডেরু পশ্চিমতীরে কেলী 
কদম্থ মূলে একখানি ক্ষুদ্র কুটাবে ভজন ক্রেন। তৃণাদপি সুনীচ সকলের পদধুলি 
মাখাইয়া লইবেন বলিয়া কৌশলে সকলকে কুটারে লইতেছেন, ইহার ৩।৪টী 
কুকুষ বন্ধু আছে, প্রষাদ পাইবার পরে “জয় রাধে জয় রাধে” বলিয়া ডাকিতেই 
তাহারা আমিল ও পৃথক পৃথক প্রসাদ পাইল কিন্তু কেহ কাহারও সহিত কলহ 
কর্পিল না। শান্ত বাঁজ্যের হাওয়া লাগিলে বুঝি হিংসা দ্বেষ সব দূরীভূত 
'হয়। বৈষ্বের উচ্ছিষ্টের মহিমান্ঠোতক মুর্তি এই শ্ীগৌরংদ দাস। তীহার 
এক সময়ে মহা ব্যাধি হইয়াছিল কোনও ওঁষধে উপকার হইল না, শেষে বৈষ- 
বের অধরামৃত এই অমোধ ওষধে সব ব্যাধি কোথায় চলিয়া গেল, দেহরোগ 
তবরোগ সব দুর হইল, এক্ষণে তিনি শ্রীরাধারাণীর শরচরণাশ্রয়ে ভজনানন্দে, 
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ডুবিয়া আছেন। প্রসাণ পাঈবার পরে সারঙগী দ্বারকাবামির নিকট কয়েকটা 
ভজন গুনিরা আবার সকলে ভ্রমণে বাহির হইলাম। ঠৌরে বা জঙ্গলে যেখানে ভক্ত 
মৃহার্জমগণ আইেন প্রহ্থমাদ দাদ সেই খানেই আমাদিগকে লইয়া] চলিয়াছেন ;_ 
আবার বেলব্সানে কালশয়দণহে পৌছিগাম 1 গরন্থনঘঘ দাদ একটী প্রাচীন ৫কলী- 
কদম্ব তরুদেখাইয়া বঙ্গিলেন এই কদন্ব শাখা হইতে লীঙগাবিহারী শ্রীনদ্দতূলাল 
কালীয়-হুদে বাপ দয়াহিলেন। কাশীয়হ্ুদ্র এক্ষণে বিলেরমত হইয়। আছে, বছ 
বিস্তৃত জলাশঘ্ বটে তবে এখন নল থাগড়া ভরি: গিয়াছে। এই কালীন 
হুদের উপক্ঠে পরম ভাগবত ভীগ জগর্দীশ বাবাজীর কুঞ্জ । দেখিলাম তুলসী 
বেদী মুলে তেগঃপু্ী প্রশান্ত যু ভক্তমগ্ডলী পরিবেহিত হইয়া কৃষ্ণ-কথ। 
কহিতেছেনা ভক্ত মেঘের আশ্রতয় আমিতেই ত্রিতাপ-জাল। যেন বিদরিত 
হইয়া গেল। জীবন্দাবন মধ্যে এই জগদীশ বাবাশী একজন বিশেষ ভজনানন্দ্ী 
বৈষ্ব। শ্রভুপাদ আল রাধিকানাথ আমাদিগকে ইহার সহিত দেখা করিয়। 
আসিতে বলিয়া দিং ছিগেন। প্রহ্লাদ দাদাকে তিনি স্েহভরে ডাকিলেন, 
আমাদগ্কেও নিকটে বসাইয়া শান্ত রাজ্য শ্রীবন্দাবনের কত মহিমা বলিতে 
লাগিলেন মধুর আরাবৃন্নাবনের সমস্তই মাধুর্ধ্য মাখ!। কোন অশান্তির ভাব 
থাকিতে, দুর্ববাসনার তাড়ন! থাঁকতে এই মধ্র ধামে থাকা চলে না| এখানে 
ভোগ হুর্ধর সাধ থাকিবে ন। কেবল কৃষণসেবা--কেবল অট্হতুকখী কৃষ্ণলেবা। 
এইরূপ অতি হুমধুর কৃষ্ণ কথা হইতেছে সেই সময় ইংরাজী শিক্ষিত এক 
তার্কিক ছুই একটি কুতহর্ষের কথা উঠ।ইল আর অমনি সেই সরল কফ প্রেমের 
উৎস থামিয়া গরেল। আমরাও বঞ্চিত হইলাম । বৈষ্ণব ঠাকুরের] পরম দয়াল 
আমাদের ছুষ্ট চিত্ত শোধন জন্য মাধ্‌করী প্রসাদ কিছু দ্রিলেন ও বলিলেন অন্ত 
দিনে, আসিবেন। তাহা আর আমার ভাগ্যে হইল না। শ্রীচরণধুলির 
জন্ত সকলে পাড়া পীড়ি করিলাম কিন্তু সে বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সাবধান কিছু- 
তেই কাহাকেও আীচ রণধুর্লি লইতে দিলেন না। এইরূপে পঞ্চক্রোশী সামাধা 
করিয়! আমরা ৫কশীঘ্বাটে প্রহুর মন্দিরে পৌছিলাম। প্রভুকে প্রণাম করিয়া 
বিআম মন্দিরে চঙ্গিলাম। 
প্রুমশ: । 


১১ 


হরি, অদ্ভূত তব লীলা 
( শরযুক্ত হরেব্দ্রনাথ মিত্র লিখিত । ) 


(৩ ) 
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(১) মার্কগেয় সরোবর, (২) রোহিণীকুণ্ড, ৩) শ্বেতগঞ্গ1, (৪) সমুদ্র এবং 
(৫) ইন্রদুয় নামক পঞ্চতীর্থ আছে। 


(১) মার্কগডেয় সরোবর,»_ইহী প্রভু জগগাথদেবের মন্দিরের পশ্চিম ও 
উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহার দুরত্ব মন্দির হইতে আধ মাইলের মধ্যে। এই 
পুদ্ষরিণীর চারিধার তলদেশ পধাশ্ত প্রত্থরে শীথা এবং ইহা অনেক প্রাটীন 
সময়ে থোদিত হইয়াছে বলিয়] শুনা যায়। অসংখ্য যাত্রী অনবরত এই পু্“রণীতে 
শুদীর্ঘ কাল নান করায় ইহার জল সনুবর্ণ ও এক প্রকার সেওগার শুড়ামশ্রিত 
দ্বেখাযায়। এক্ষণে এ পুক্ধরিণীর জঙ্গ নিক'মের উপায় করার, জলের তন্কে 
পরিবর্তন হইয়াছে। এইথানে পঞ্চফল, পইতা ও পঞস'দি দিয়া বম্মধিকাংশ 
যাত্রীই সংকল্প করিয়া স্নান করেন ও লানাস্তে পিগুদানা্দি কাধ্য করিয়া 
থাকেন। এই ঘাটের .উপর ও নিকটে নান। দেবদেবীর মন্দির আছে। 
উহা! দর্শন পূর্বক মন্দিরে আসিতে হয়। এই স্দ্রানে যে সকল দ্েবদেবী 
আছেন, তাহাদের দর্শনী শান্ত অনুসারে যাহ! কিছু দিলেই চলে। পথে 
প্রত্যাবর্তন কালে অনেক দীনদরিদ্র ও আতুর ব্যক্তিকে দেখা যায়! হায়! 
ইহদিগকে দেখিলে কার না মনে দয়ার উদ্রেক হয়? ইহাদিগ্কে এক 
মুষ্টি চাউল বা একটি পাই পয়সা! দিলেও ইহারা আনন্দে আশীর্বাদ করিয়া 
থাকেন। সাধারণতঃ তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ভক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা; এই 
সকল ব্যক্তিকে দেখিলে, অনেক শিক্ষা কর! যায়। 


(২) রোহিণীকু্ড। ইহা মন্দিরের প্রাচীর মধ্যে, বিমলা। (বীর মন্দিরের 
সন্মথে ছ্িত। ইহার মাহাত্ম্য মহাতারতে বনপর্ষে এইরূপ বর্ণিত আছে - 
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রোহিণী কুণ্ডের গুণ কি বর্ণিতে পারি। 
তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পীয়ে ধায় বারি 
গরুড় অরুণ বক বৈকুষ্ঠেতে গেল । 

সেই হতে জন্মক্ষেত্রে পথ ত্যাগ কৈল। 

এই রোহিণী কুণ্ডের জল লইয়! মন্দির মাত্্রন করিতে তয় । 

(৩) শ্বেতগলা, ইহা প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরের পুর্দ এবং দক্ষিণ দিকে 
স্থিত | ইহা মন্দির হইতে প্রায় এক পোয়া রাস্তা। ইহারও চারিধাক তলদেশ 
পতন প্রস্তর দ্বারা গাথা । এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই পৃক্ষরিণীর সহিত 
গঙ্গার যোগ আছে। অবশ্য, ইহ অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই । 
এখানেও যথাবিহিত সংকল্প করিয়া ল্লাবাস্তর যাত্রীরা পিগুদানাদি কার্য 
করিয়া থাকেন। এখানেও দীন দরিদ্ধ এবং আতুর ব্াক্তির] কিছু পাইবারু 
আশায় আসয়া থাকে । তবে সতখ্যাত্থ তত অধিক নয়। এধানে যে সকল 
দেবদেষী আছেন তাহাদের যখাশক্তি পুক্জা দিলেই হয়। 

(৪) সমুছ। ইহা মন্দিরের পুর্পীমায় উত্তর ্রক্ষিণে প্রনাহিত। মন্দির 
হইতে দ্বর্ত্থার নামক স্মনের ঘাট প্রা দেড়মাইল দকিণে স্থিত। এই 
রাস্তার আধ মাইলের উপর বালুকাময়, কোনরূপ যানই এখানে যায না। বালিতে 
প৷ গাড়ি! যাওয়ায় শীন্রই ক্লান্ত হইতে হয়। আবার বালুকা উত্তপ্ত হইলে 
বিশেষ কষ্ট পাইতে হত; এজন্ প্রত্যুষেই ছ্বানার্থ যাওয়া! আবশ্যক । সমুদ্রের 
ঢেউ খাওর! প্রসিদ্ধ আছে। সপুদ্রের ঢেউ যে সময় আইসে, সেই সমক্ন 
ঢেউর সহিত তালে তালে লাফাইম্া উঠিলে আর কোন কষ্ট হয় না। পা! 

মাইক" রাধিতে হুয়। এই ঢেউতে পোককে একবারে আড়ার নিকটে 
আনিয়া দেয়। ,কেহ কেহ ডুবিয়া পা টিপিয়া বলিয়া থাকেন ও ঢেউ মাথার 
উপর দিয়! ক্রমানলনয়ে চলিয়। যায়, কিন্ত ইহা! ভাল নয়, কারণ এই অবস্থায় 
দীর্ঘকাল আবার শ্ব্ম রোধের আশঙ্কা থাকে। উপরোক্ত ঢেউয়ের সময় একটু 
কৌশল অবলম্বন না করিলে অনেক সময় বিশেষ আখাত পাইতে হয়। সমুদ্রের 
লবণাক্ত জলে নান করিলে অনেক ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। এখানে 
গঞ্চফলাদি দিয়া অন্যান্য তীর্থের ন্যায় স্নান এবং পিগুদান করিতে হয়। 
মন্দিরে অ।পিবার রাস্তায় এবং সমুদ্রের কিনারায় অনেক দেবদেবীর মন্দিরা 
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আছে। :. এই ঘাটের নাম শ্বর্ণার। দ্বর্গঘ্বার নাম হইবার কারণ 
এইরূপ কথিত আছে যে, লঙ্গার রাজা রাবণ, যাহাতে সকলেই দেখলোকে 
যাইতে পারেন, তাহার জন্য ইহার অনন্তিদূর হইণ্ডে খর্গের গিড়ি আরস্ত 
করিয়াছিলেন, কিন্ত প্রভু রামচজের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় উহ শেষ 
পারেন নাই । বালিকী রামায়নের ৬কৃত্তিবাস গতি কতৃক পঞ্ঠছন্দে যে অন্গু- 
বাদ আছে, শুাহাতে তিনি সিড়ি আরম্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কোন আভাস 
পাওয়া যায় না। প্রভু রামচন্দ্র যখন রাবণকে রাজনীতি শিক্ষা দিবার জন্য 
অনুরোধ করেন তখন তিনি দ্বর্গের সিড়ি সম্বন্ধে প্রভু বামচজ্রের নিকট 
এইবূপ বলিয়াছিলেন, যথ1--. ্‌ 

"নাগ নর ভুচর খেচরু আদি সর্বব। 

ভূতপ্রেত পিশ'চাদি আছয়ে গন্গর্কর ॥ 

ব্রঙ্গার সৃষ্টিতে আছে দেবগণ যত। 

যাইতে অমরপুরে সকলে বাঞ্চিত এ 

সকলের শক্তি নহে যাইলে “তথায় । 

কেহ কেহ দৈবশক্তি অনুসারে যায় 


এ শক্তি বিহীন যেবা আছে পৃথিবীতে । 
খ্বর্গপুরে যাইতে না পারে কদাচিতে ॥ 


মলে মনে জাধ করে যাইতে তমরে। 
দৈবশক্তি হীন তারা যাইতে না পারে॥ 
দেখি দুঃখ তাহাদের ভাবিন্ু অন্তরে । 
কিরূপে যাইতে জীব পারে দ্বর্গপুরে | 
অনায়াসে যাইতে স্ব পারে দেবলোকফে। 
নিশ্মায় এর্গের পথ বিশ্ব কন্মে ডেকে ॥ 
করিব এমন পথ সবে যেন উঠে। 
পৃথিবী অবধি হর্গে কারে দিব পোঠ॥ 
থাকিবে অপূর্ধ্ব কীর্তি সংসারে পৌরুষ। 
ভ্রিটবনে সবে মৌর দুযিবেক যশ 
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তখনি করিতাম যার্দ হৈল যবে মনন। 
কোনকালে কাধ্যসিদ্ধি হৈত এত দিনে ॥ 
হেলায় রাখিয়ে হৈল বহু দিন গত। 
তারপর তব সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত 
অতুএব *শুভ কন শীঘ্র করা ভাল 
হেলায় রাখিয়ে মে বামনা বৃথা হল? 
শ্বর্গহারে যে সকল দেবদেবীর মন্দির অ'ছে, তাহাতে শক্তি অনুমারে যাহা 
কিছু প্রণার্ম দিলেই হত্ষ। তবে ইহার মধ্যে দুইটা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য 
(ক) হাড়ির বোঁটা এবং (থ) বিদ্রের খুদ | 
(ক) ছাড়ির ঝেঁটা-- সমুদ্রের কিনারায় বালুকামন্ ভূমিস্ত একটি বাড়ীতে প্র 
জগন্নাথদেবের ও অন্যান্য ঠাকুরের মুর্তি আছে। এইখানে একটি জ্ীলোক 
আছেন, ইনি পয়্স! লইয়া প্রত্যেক "যাত্রীকে বোঁটা মারিয়া থাকেন। অবশ্ঠ 
ইনি ক্গাতিতে ছাড়ি নন। যাহা হউক এই অবতার বিচারের উদ্দেশ্টা আমার 
বিবেচনায় এই যে, মানব সমস্ত তমভাব যে নষ্ট করিতে হয় ইহাই শিক্ষা দেওয়! 
অর্থাং ধ্খের ভন্ত হাড়িতে বেঁট] মারিলেও অবাধে তাহা গ্রহণ করিতে হয় 
এবং ছোঁট বড় এই সব দ্বিধাতাব রাখিতে নাই। ঈর্বরের স্থঞ্ক জীব কর্মুকরে 
ভিন্ন ভিন্ন অৰস্থ। প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র, কিস্ত একজন, অস্টের ঘৃণার পাত্র নন । 
(খ) বিছুরের খুদ--মহাভারতে উদ্যে।গ পর্ষে এ সৃন্বপ্ধে এইকপ কথিত 
আছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পুর্ধ্ে পাগুবদের অভ্ঞাতবাসকালের অবসানে, শ্রীকুষ্ণ 
সমস্ত বিবাদ ভগ্জনার্থ হস্তিনায় ছুতরূপে কৌরবদিগের সভায় গমন করেন। 
 ছুর্ে্তাধনের কৃত্রিম তক্তিতে তিনি গ্রীত না হইয়া পরম তক্ত বিুরের কুঠিতে 
তক্তের মান বুদ্ধিত্র জন্য যান। এই জময়ে বিছুর তিক্ষায় গিয়াছিগেন। 
কুক্তীদেবী কুষেছধ নিকট নান।রূপ দুঃখ কবিতেছেন, এমন সম বিছুর হঠাং, 
উ/বষ্ণের কুঠিরে দর্শন পাইয়া আনন্দে পুলোকিত হইলেন এব তাহার নানারূপ 
স্তবপূর্ববক ভিক্ষার ঝুলি কুঠিরাভ্যন্তরে রাখিয়া আসিলেন ও মনে মনে ভাবিতে 
লাগিপেন -কিরপে ভগবানকে অত্যর্থনা করিব সর্ব্াস্তরধ্যামি ভগবান ইহা 
বুঝিতে পারিয়া ছল কত্সিযা! যাহ। বলিয়!ছিলেন তাহ। কাশীরাম দাসের মহাভারতে 
এইরূপ বর্ণিত আছে) যধ!স্” 


৮৬ ভক্তি | | ১৩শবর্ধ-_২ঘ় ও ৩য় সংখ্যা? 
পিতা তি তাস 
নান করি" বসিয়াছি বিনা জলপানে। 


যে কিছু আছয়ে শীত আন এইখানে ॥ 

শুনিক্া বিহর গৃহে করিল প্রবেশ । 

তলের খু মাত্র আছে অবশেষ ॥ 

তাহ! আনি দিল পদ্বাৰতি পদ্মকরে | 

পদ্ঘমহ পদ্ঘাবতি বাদ্ধিল অন্তরে ॥ 

সন্তন্ট হইয়া কৃষ্ণ করেন তক্ষণ। 

বিছুর লজ্জিত হয়ে নামেলে নয়ন ॥ 

পুনশ্চ বিহুর কহে দেব দামোদর । 

আজ্ঞাকর যাই আমি ভিক্ষা অনুসার ॥ 

নগরে যে পাই ভিক্ষা অতিরিক্ত নয়। 

এত শুনি হাসি কন দেবকী তনয় ॥ 

ভিক্ষার কারণ বছ কৈলে পর্যটন। 

পুনঃ যাবে ভিক্ষাতে নারুচে মম মন ॥ 

যে কিছু পাইলে তাহা করহু বূ্ধন। 

সবে মেলি বাটিয়া তা কৰিব ভক্ষণ রর 

শুনিয়া বিদুর আজ্ঞা করিল কুস্ভিরে। 

রন্ধন করিয়! কুম্তী দিলেন সব্বরে॥ 

সত্যকি সহিত কৃষ্ণ বিদুরের বাসে । 

ভোজনাস্তে আগমন করিলেন শেষে ॥ 

তম্ুল নাহিক আনি দিল হরিতকী। 

ভক্ষণ করেন কৃষ্ণ পরম কৌতুকী ॥ 

ধন্য “হরি, অত তব লীলা" তুমি ভক্তের মান বাড়াইবার জন্য এবং জীবে 

তক্তি শিক্ষা দিবার জন্য কত প্রকার ভীবে্রই অবতারণা করিয়া্ছ। আমাদের 
অনেকের বিশ্বাদ ভাল করিঘা পুজ। না দিতে পারিলে ভক্তি দেখান হয় না বা 
ধর্মও হয় না। এই ভুল বিশ্বাসের অপনোদন জন্য পুরুযোত্তম জগন্রাথক্ষেত্রে 
এই আখ্যা লইয়া বিছুরের-খুদ নাক মঠের স্যষ্টি হইয়াছে | এখানে সাধ্যা- 
নুপারে ২১ পরসা যাহ! কিছু প্রণামি দিলেই এই অধিকারী একটু খুদ মিশ্রিত 


অন ও কার্তিক, ১৩২১।] ভক্তি । ৮৭ 








আমানি দিয়া ধাকেন। যাত্রীরা ইহা পান করিয়া জীবন সাথক বোধ করেন। 
উড়িষাযা। দেশে সাধারণ ঠাকুর বাড়ীকে মঠ কহে। এই মকল মঠে অনভোগ 
হয়, গ্ামাদের দেশের ন্যায় চাউল দিয়া পুক্জা গ্রার়ই হয় না। অসভোগ 
হওয়ায় সাধারণের পক্ষে ঝড়ই হিতকর হুইয়াছে, অনেকে এখানে আহার গাহয়। 
থাকেন। পুরীতে এইরূপ বহু শত মঠ আছে। 
প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে আবার পথে অনেক দীন দরিদ্র, আহুর এবং 
২১ জন সাধ্‌পুরুষকেও দেখাযায়। এই সকল লোকেদের মধ্যে কোন কোন 
উপায়ক্ষম লোকও এইরূপে পয়সা যাগিয়া জীবিক] নির্বাহ করিয়া থাকে। 
কিন্ত এপ লোকের সংখ্যা পুরীতে অত্যন্ত অল্প সাধারণতঃ গর্িষ ও আতুর 
ব্যক্তিরাই পয়সার জন্য আচল পাতিয়! রাস্তার ধারে ঘসিয়া থাকেন | মধ্যে 
মধ্যে মহাপুরুষদিগের দর্শনও পাওয়া যায়। 
ক্রমশঃ। 


(ডেল এিঠ 


অদৃষী ও কশ্মফল। 


(শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার লিখিত। ) 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর। ) 


রঙ চে 
শ্াররাজ ৬ 0 জ স্পা 


'স্মৃতঃ পুরুষকারহ্থয ক্রিষুতে য্দিহাপরমূ 
অর্থ।ৎ পুরুষের ইহকৃত কর্ম্বের নাম পুরুষকার; দৈৰ বা অদৃষ্ট পুরব্ব জ্মের 
কণ্ এবং পুরুষকার ইহ জন্মের কর্ণী। উতয়ই পুরুষের নিজ নিজ কম্ম এবং 
উভগ্নের ছ্বাপাই কণ্ম সিদ্ধি হইয়া! থাকে £-- 
“দৈবে পুরুষকারে চ, কশ্ম সিদ্ধি ব্যবস্থিত]।” 
যাজ্ঞবন্ক। 
কিন্ত দৈব প্রতিকার করিয়াও যখন অলেক সময়ে কাধ্য সিদ্ধি হয় না, তধন 
অনেক লোক অজ্ঞতা বশতঃ দৈব, ঈশ্বর ও স্তরের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া 


৮৮ ভর্তি | 1 ১৩শ বর্ষ হয় ও ৩য় সংখ্যা । 
সস 
থকে! কিন্তু শাস্ত্র মমুহ সত্যের আকর, ইহাতে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ হইয়াছে 


তাহা কেবপ মীত্র সত্য এবং শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যামন দ্বাক্রাই শাস্ত্রের নিগুঢ় তত 
সমুহ ২একুজপে হদয়ঙম করিতে পারা যায়! শাস্ত্র বলেনযে, দৈব ক্লু না 
হহুব।প কারণ পুরবক্ারের অভাব অর্থাৎ যদ্দি পুরুষকার বলঝান হয় তাহ! 
হনুণে দৈব অবশ্য ক্ষয় হইবে, এব যর্দ দৈব ব্লঝান হয় তাহা হইলে 
পুরুষকার বাধ! পাইয়া থাকিবে, যথা £- 
“দৈবৎ পুরুষ কারে দুর্ধলং হাপহলাতে। 
দৈবেন চেতরহৎ কম্মণ বিশঞ্চেনোপহন্যতে ৪? 
চরক সংহিতা । 
অর্থাৎ দৈব বলবান হইলে পুরুষকারকে বাধা দিয়া থাকে এবং দৈব ছূর্বগ 
হইলে পুরুষকার তাহাকে বাধা দিয়া থাকে । এই কারণ বশতঃ অনেক সম 
দৈব প্রতিকার করিয়াও কাধ্য সিদ্ধি হয় না। তখন বুঝিতে হইবে যে, আমর ঠিক 
প্রতিকার করিতে পারি নাহ, যদ ঠিক প্রতিকার করিতে পারিতাম তাহ। হইলে 
অবশ্য সিদ্ধি হহত। দেব আমাদের আতন্তের বাহির কিন্তু পুরুষকার সম্পূর্ণ 
আয়ন্তের মধ্যে তজ্জন্ত দেবের ভপর নিওর না করিযা! পুঝ্$ষোচিত যত করা 
আবশ্যক ইহাতে সিদ্ধির পথ হুপ্রশস্থ হহতে পারে। শান্তর বলেন ২ 
"অভিমত সিদ্ধিরশেষ। তবতিহি পুরুষপ্য পুরুষ কারেণ । 
অর্থাঙ ব্যক্তি মাত্রই পুরুযোচিত যত্বার্দি ঘার] সমুদা় দিদ্ধি করিতে পারে। 
যেমন পীড়ার সময় চিকিতসা আবগ্ঠক। বিহ্ুচিকা ইত্যাদি রোগ চিকিৎস। 
না করিলে লোক প্রারহ মৃত্যু মুধে পতিত হয় কিন্ত হুচিকিৎ্সা হইলে অধিকাংশ 
লোকই প্রাণ পাহয়া থাকে । চিকিৎমা শাস্ত্রের প্রচলন দেব প্রতিকার সম্বন্ধে 
সার্থকত। প্রকাশ করিতেছে! উদ্ঠোগ ভিন ধণ্ম অর্থ কাম মোক্ষ কিছুই সাধিত 
হয় না এবং দৈবও নষ্ট হইতে পারে লা। যাহারা কেবল দৈব বা অদৃষ্ঠের উপর 
নির্ভর করিয়া থাকে তাহারা কাপুরুষ ও আ্হীন। পুরুষকার ছারাই মানুষ 
জীমস্ত হইয়। থকে £-.. 
“উদ্লোগিনাং পুরুষ মিংহমুগৈতিলপ্ীঃ। 
দৈবেন দেয় মিতি কাপুরুষ! বদত্তি ৪” 
পুরূষকারের নিকট দৈব্য পরাগ এবং শান বলেন £- 





আগগিন ও কার্তিক, ১০২১1] ভক্তি । ৮৯ 





প্রতি কুলৎ যদা দৈবৎ পৌরুযেণ বিহস্তে 
অঙ্গলাচার যুক্তানাৎ নিত্যমুখ্খান শালিনামূ ॥" 
মত্সা পুরাণ। 

. অর্থাৎ দৈব বিরুদ্ধ ধাকিলেও পুরুষকার-ম্ুলত কর্্মঘার] উহার শাভি হইয়া 
থাকে। পুরুষকারের অস্মধ্য কিছু নাই, দৈব আমাদের দৃষ্কের অন্তরালে 
খকিলেও শাস্ত্র বলেন, হৃবিহিত মন্ত্র, ওধধ ও উপণুক্ত উঠত দ্বারা উহাকে অনু- 
কুল করিতে পারা যায় :-_ 

“এষ মন্ষ্যকো যত মানুষৈরের সংধ্যিতে | 

আয়তাহ ধেন দৈব ডি ম্িধৈ প্রতিহন্ততে ॥ 

মন্তপ্রাত্ষঃ হুবিহিতৈরৌমৈশ্চৈব যোজিতৈ2। 

যতন চাল্গকুলেন দৈৰীমপ্যন্ু লোমাযতে ৪) 

কগিকালে যাগ য্াদি কণ্ম লোপ হইয়া গিলতে এবং মন্ত্র বলেরও প্রচাব 

মিন্ডেজ হুইষা গিয়াছে কিউ উদ্যন ও ওষধের শকি এখনও বিদ্যমান ইহ! 
সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন এবং ইহ। হবার ইহলৌকিক উন্নতি হইয়া 
থাকে কিন্ত পারলৌকিক উন্নতি করেতে হইলে, দৈবকে নই করিতে হইলে, অশ্তভভ 
কশ্মের ফল প্ুত্িবর্তন করিত হইলে মন্ত্র শক্তির নিতান্ত আব্শ্যক। এ গতিত 
যুগে মন্ত্র সকল লুপ্ত হইলেও হব্রিনাম মহামন্ত্র এখনও সঙ্গীব রহিয়াছে। এ মন্ত 
থারণ করিলে, পতিতপাবন দক্সাময় আীমধুশল্নর 9” নাম গ্রহণ করিলে, 
ল্মরণ করিলে ও শ্রবণ, করিলে জ্ঞান কম্মহীন জীব4..,., ক্রু উদয় হয়| 
প্রভু বলেন :-- 

“শ্রবণার্দি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়।” 

অতএব হে ভক্তগণ ! যদি আনৃষ্ট পরিবর্তন ক্সিতে চাও, যি হুল পাইবার 
অভিলাষ করিয়া থাক তাহা হইলে জীহরিব্র চরণ কমলে চিত্ত সমর্পণ কর, 
সাহার পবিত্র নাম গ্রহণ করিতে অভ্যাস কর। সময় থাকিতে অভ্যাস না 
করিলে অস্থটকালে' তোমার জিহ্বা এ নাম উচ্চারণ করিতে পারিবে না, তাহার 
ব্বসন শ্যাম মুর্তি তোমার হাদয় আকাশে উদয় হইবে না, এবং তুমি বিষয় পূর্ণ 
পার্থিব ভাব লইয়। শরীর ত্যাগ করিবে আর যে স্কাব লইয়া! তোমার প্রাণ ত্যাগ 
হইবে পর জন্মে তুগি-সেই ভাব প্রাপ্ত হইবে। এ সম্বন্ধে গীতা বলেন :-- 
১২ 


৯৯ ভক্তি | [ ১৩শ বর্ষ, ৮২য় ও ৩য় সংখ্যা । 








"যৎ যং বাপি স্মরন ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরমূ। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় । সদা তত্ভাব ভাবিতঃ &" গীতা-৮৬। 
তুমি চিরদিন যে ভাবের তীব্র ভাবন] করিবে, মৃত্যু কালে সেই চিবভ্যন্ত 
ভাবেরই ভাবনা তোমার সম্মে আসিয়া উপস্থিত হইবে, এবং সেই ভাবেই তুমি 
তাবিত হইয়] তদৃভাব প্রাপ্ত হইবে। এ বিষয়ে ভাগবত্তে রাজ! ভরত ও মুগ শিশুর 
উপাথ্যান পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, ভরত হরিণ শাবকের বি্ষষ়ব চিন্তা 
করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন তজ্জন্য পরজন্মে তিনি হরিণ যোনিতে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অস্তিমক!লে হরিনাম শ্রবণ করাইবার উদ্দেশ্ঠ এই যে, 
মুমৃযুর চিত্ত অন্য বিষজধে প্রধাবিত না হয় এবং তিনি ঘদি এই নাম চিত্ত) করিয়। 
প্রাণত্য/গ করেন তাহা হইলে তিনি শীহরির ভাব প্রাপ্ত হইবেন। এই জন্থ 
আসন্নকালে রোদনাদির বিধি ইংরাজাদির মধ্যে নাই, সকলে এ সময়ে প্রাণীর 
কল্যানের জন্ঠ প্রার্থন। ও ভজনাদি করিয়া থাকেন। মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম 
স্মরণ করিয়! প্রাণ্ত্যাগ করিতে পাবিলে মানুষ ঈশ্বরের স্বপতা নিংসর্দেহে লা 
করিতে পারে এ সম্বন্ধে গীতা বলেন 2-- 
“অস্তকালে চ মামেব ম্মরশ্মুক্তা কলেবরমূ । 
যঃ প্রযাতি স মন্ভাবং যাতি নাজ সংশয়? 0” গীন্প ৮৫ 
অতএব ভক্তগণ যদি নিজ হিত চাও তবে শীহরির চরণে স্মরণ লও। 
ইহাতেই তোমাদের অনৃষ্ট ও কন্মুফল পর্ণিবর্তিত হইবে। 





ভজ গৌরাঙ্গ । 
( ভ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোঁষ বি, এ) লিখিত | ) 
| (পূর্বানুবৃত্তি । ) 

“কহ গৌরাজ*_শ্রীমন্মহা প্রভু গৌবাঙ্গদেবের মাহাত্ব্য কীর্তন কর। 
ঝড় সহঞ্জ কথা নহে; বৈষ্ব মহাঞ্জনগপের পর্তপে বসিয়া, তাহাদের সাধন 
পন্থা) অবলম্বন করতঃ নদীয়া বিহারী, কাঙ্গালের সধা, পতিত-জন-বান্ধব ললীমৎ' 
গৌরাক্ুদেবের প্রেমনুধা মাথা হরিকথা আলোচনা করিতে ধরিতে যখন আমরা 


আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩২১। ] ভক্তি। ৯১ 








তাহাতে তন্সম্ম হইতে পারিব--ভক্তি, বিশ্বাস ও সাধন বলে 'মহাপ্রভুকে যখন 
আমর] আমাদের মধ্যেই জাগা ইয়া তুলিতে পারিব এবং যখন আমাদের যাবতীয় 
কণ্ম, বাক্য ও চিন্তা গৌরাঙ্গমুখী হইয়া বিশুদ্ধত। লাভ করিবে, সেই শুভ- 
মুহত্তেই আমর! গৌরাঙ্গ মাহাত্ম্য কীর্জনের আংশিক অধিকারী হইব। "আংশিক” 
বলিবার কারণ এই যে, স্ুহত্রমুখেও পুর্ণতাবে তাহার মাহাত্ম্য বীন্ভন করিতে 
মায়িক জগতের বন্ধ 'জীব আমরা সমর্থ নহি। এই রহস্তঙ্গাত হইয়াই-- 
গরম ভাগবত বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন; 

এক দিবসের যত চৈতন্ত বিহার । 

কোটী বসরেও কেহ নারে বর্ণিবার ॥ 

পক্ষী ঘেন আকাশের অন্ত নাহি পায়। 

যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি যায় ॥ 

এই মত চৈতহ্ক যশের অস্ত নাহ। 

তিহেো যত শক্তি দেন তত স্বে গাই £ 

চেতন্যভাগবত, ৪র্থ পঃ, আঃ খণ্ড। 


কবিরাজ গোস্ষামী মহাশয়ও তাই এই সুরে শুর ধরিয়া বপিয়াছেন)_ 
আকাশ অনস্ত্র, তাহে যৈছে পঙ্গগণ। 
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ ॥ 
এুছে মহাপ্রভুর লীল নাহি ওর পারু। 
জীব হুইয় কেব সম্যক পাবে বশিবার? 
যাবত বুদ্ধির গতি ততেক বর্ণিন্ 
সমুদ্রের মধ্যে যেন এককপ] হইনু ৪ 
চৈঃ চঃ অঃ খণ্ড । 
ৰন্যতঃ সেই পরম দয়াল প্রভূ যদি কপাপুর্বাক তাহার অন্তরঙ্গ ভক্তের কান্ছে 
স্বরূপে প্রকাশিত হন, এবং নিজেই আপনার খ্বরূপতত্ব ভক্তের ভাবানুযায়ী 
আদর্শে বুঝাইয়া দেন, তবে ত তাহার মাহাত্ম্য কীর্তন প্রক্তরূপে অধিকার 
জন্মে। অন্যথ। আমাদের এমন কি তপোবল আছে যে, আমরা তাহ!কে জানিতে 
পাবি। প্রৌচৈতন্য ভাগবত বলগিয়াছেন-" 


৯২ ভক্তি | (১৩শ বর্ষ,স্২য় ও ৩য় সংখ্যা। 
০০১০০০০০০০৫ 
"প্রভূ যদি না করেন আপনা বি্দত। 
তবে তাদ্র কেহ নাহি জানে কদাচিৎ & 
কুকের কপার শাস্ত্র স্কুরে তক্তজনে। 
তার কুপাদৃষ্টি বিনে তারে কেবা জানে? 
আবার চরিতামৃত বলেন। 
"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহাবে। 
সেই সে ঈশখ্বরতত্ব জানিবারে পাবে & 
মানব! সসীম হইয়া তুমি কিরূপে অসীমের ধারণা করিবে? শান্ত হইয়! 
কিরুপে অনস্তের মঞ্গাত্াৎ সাগরে ডুব দিবে? সেই পরম্পরাগত কথা স্মরণ 
কর প্যাদৃশীর্ভাবন। "৭৬ তা্বশী।” 
তক 5৭ ংহইস মনের বাসনা । 
সেইমত সিদ্ধ হয় মনের কামনা ॥ 
চৈঃ ভা: ৬ পঃ শেষ খণ্ড! 
ভাঁব আন্ববারীই পরম ভাবময় দেবতা তোমার সদয় দর্গনে প্রত্তি ফলিত 
হইবেন, তুমি তাহাকে যে ভাবে চাহিবে, প্লেই ভাবেই তিনি তোমার সমীপে 
উপস্থিত হইবেন । গতায় ভ্ীভগবান বলিয়ছেন--* 
যে যথা মাং গ্রপদ্ত্তে তাং ভখৈব ভঙ্গ মাহং | 
মম বস্্নৃবর্তৃত্তে মনুষ্যা পার্থ ধ্ধশঃ ॥ 
কি হুন্দর কথা! মানুষ ষেমন নিজের নিজের ভাবেই তগবানকে বুঝিতে চেষ্টা! 
করে-ভক্তব গল তগবানও ঠিক সেই হেই ভাবেই তাহাদের কাছে আপনার 
শ্বরূপতত্ ৪ ক শত করেন দৈতবাদীই হউন কিন্গা অতৈতবাদীই হুউন্‌ হিম্বু, 
ম্লেচ্ছ, প্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন পৃথিবীর ঠকল স্হগদাধ়ই হব প্ব কুচি অনুযায়ী 
ভগবানকে বুঝিতে চেষ্ট। করিতেছেন! ইহাতে দোষের বা আপত্তির বিষয় কিছুই 
নাই ( বে একটা কথা আমাদের স্ংবগ বুধিতে হইবে বাখই হস্ন্‌? 'কৃষ্ণই হউন, 
.ধবুদ্ধই হউন্‌? কিম্থা “গৌরাঙ্গই হউন্‌*--.যিনিই হুউন্‌ না কেন, আমাদের সামান্য 
মনুষ্য বুদ্ধিতে তাহাদের পুঙচরিত ব) নন সাধারণ অলৌকিক ব্যাপার সকল 
খারপা করা যা ন1| মানব প্রকৃতির ভদ্ধীগ্রামে ন। পঁছছিলে--সৎগুরুর কৃপা 
সাধনবলে অভীষ্ট দেবতাকে আমাদের মধ্যে লা জাগাইলে। সম্যকৃন্নপে আমারা 


খান্বিন ও কাণ্তিক, ১৩২১1] তক্তি। ৯৩ 





প্রাতঃম্মরণীম়্ মহাপুরুষগণের কিম্বা ধন্মাচাধ্যগণের সাধন জীবনের গণ্ভীরতত্ব 
বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ হইব না। বড়ই ক্ষোভের ও লজ্জার বিষয় যে, আমর! 
আর্ধকারী হই বা না হই, অনেক সময়েই এই সমস্ত ক্ষণজন্ম) আচাধাগণ মন্থ্ধ 
ভ্রান্ত মত পোষণ করতঃ সরপবিশ্বাী সাধনমার্াশ্রয়ী ভক্তগণকে বিপথে চালাহ- 
বার চেষ্টা করি । যাহা,হউক, আমাদের এই চেষ্টা বিকৃত মন্থিক্ষের পরিচায়ক 
বলিতে হইবে। 
প্রত্যেক সম্প্রদ্ধায়েই এক একজন অলৌকিক শক্তি ও সাধনবল সম্পন্ন 
মহাপুরুষ ঈশ্বররূপে অর্চিত হইয়া আদিতেছেন। বংশ পরম্পরাক্রমে সেই 
মহাপ্রুষই উপানকদের ভক্তি, বিখাম ও সাধনবলে তাহাদের আদর্শ ধ্যেয় রূপে 
প্রকাশিত হুইয়া থাকেন--ইহা। প্রায়ই দেখা। যায়। চৈতম্য ভাগবতকার 
বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন-_. 
অদ্যাপিও চৈতন্য এ সব লীলা করে। 
যখন বাহার হয় দৃষ্টি অধিকারে ॥ 
মেই দেখে, আর কেহ দেখিতে না পায়। 
নিরভ্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য গৌসাই ॥ 
যে মনেতে যে বৈষ্ণব ইস্ট ধ্যান করে। 
সেই মুর্তি দেখায় যে ঠাকুর বিশ্বততরে ॥ 
চৈতন্যতভাগবত ১ম পঃ মধ্য ধণ্ড। 
আর একশ্থলে, বলিতেছেন__ 
এ সব জীলার কভু নাছি পরিচ্ছেদ । 
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ 
যেখানে যেরপে ভক্তগণ করে ধ্যান। 
সেইরূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান ॥ 
অগ্যাপি চৈতগ্ত এ সব লীলা করে। 
যার ভাগ্যে ধাকে সে দেখয়ে নিরস্তরে ॥ 
চৈতন্য ভাগবত ২৩ পঃ মঃ খণ্ড 
আমার মনে হয় এইরূপেই জগতে ধর ভাবের পরিপ্‌ি হইয়াছে 
এবং এখনও হুইতেছে। বগ্তত: ভাব যশুই পরিপক্ক বা খাঁটী হইবে, সাধকের 


৯১৪ ভক্তি । [১৩শ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্য1। 








অস্তরেতেও ভাবগ্রাহী ভগবান তত উজ্জ্বল মুর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করিয় 
থাকেন্‌। ইহাতে সন্দেহ বা আপত্তি করিবার কোন হেতু নাই। 


শ্ীত্রীমন্মহাপ্রভুকে অনেকে অনেকরূপে বুঝিতে ও অন্যকে বুঝ্ঝাইতে 
চেষ্টা করেন। বেশ কথা! তবে মোটের উপর "অন্ধের হস্তীদর্শনের* মত 
মহা প্রভুর সাধন-জীবন্র এক একটা দিক্‌ দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে কোনও 
মতামত প্রকাশ কর! উচিত নহে এবং নিজের মত ঝাঁটী ও অন্যের মত মিথটা 
এইরূপ ভাবের যুগ্সি ও গ্রমাণ উপস্থিত করিতে চেষ্টা করাও, আমাদের কাছে 
তত ভাল বলিয়া বোধ হয় না। মহাপ্রভু যখন সন্যাস গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে 
ঘুরিতেছিলেন তখনও তাহার জীবনের “এক এক পিক দেখিয়া অন্যাসী 
মহাজনগণ এক এক ভাবের সিদ্ধান্তে উপস্থিত হহয়াছিলেন কিন্ত তাহাদের মধ্যে 
কেহই গ্রকৃত তর্ডে উপস্থিত হইভে পারিয়াছিলেন ন!। বৃন্দাবন দাস এই 
প্রসঙ্গে খলিয়াছেন-_ 
যত যত মহাভাগ সম্য।সীর গণ। 
কেহ বল আীকষ্ণ চৈতন্য মহাজন ॥ 


কেহ বলে জ্ঞান, কেহ বলে বড় ভক্ত, 
প্রশংগেন সবে কেহ না জানেন তত্ব ॥ 
চৈতন্য ভাগবত, ৬ পঃ) শেষ খণ্ড 


সে যাহ! হউক আমার বক্তব্য এই ২--ভক্তগণ ! জগৌরানদেরকে যদি 
ভগবানের পুর্ণ অবতার বা সাক্ষাৎ শ্রীকঞ্চচৈতন্যরপে তাহার মাহাত্ম্য বীত্ন 
বা লীলা-রহস্ত উদঘাটন করিবার চেষ্টা করেন এবং উহাতে যদি তাহাদের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির নুবিধা হয় প্রেম ভাবের পরিপুষ্টি হয় কিশ্বা প্রাণে আনন্দ 
পীধুষ ধারার সঞ্চার হয়, তবে সাধারণের বা! অন্যান্য সম্প্রদায়ের তাহাদের 
এবস্বিধ অনুষ্ঠানে ব্যথিত হওয়৷ কিম্বা শ্বমত পরিপোব্ণ ব্যপদেশে তাহাদের 
সরল, সহজ ভক্তি-বিশ্বাসের পরপস্থী প্রসঙ্গ উত্থাপন রুরা কোনও রূপেই 
সমবচীন বলিয়। বোধ হয় না। বন্যতঃ একাধারে জ্ঞান, কম ও ভক্তির সমবায় 
একাধারে গক্তি, বিশ্বাঘ ও বৈরাপ্যের সংমিশ্রণ, একাধারে বৈরাগ্য, প্রেম ও 
ভাবের সমাবেশ অগতের- অতি অক্ষ ধর্মপ্রাণ আচার্যগ ণেই সম্ভবে । 


আশ্বিন ও কাণ্তিক, ১৩২১।) ভক্তি। ৯১৫ 








আমার মনে হয় বৈষয্যের মধ্য দিয়াই জাম্যের বার্তা প্রচারিত হহয়াছে, 
গৈতবাদের ভিতর দিয়াই অদ্বৈতবাদ পরিস্ফট হইয়া উঠিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন সমপ্র- 
ররর সাধন প্রণালী অন্্সরণ করতঃ বর্তমানযুগে বিশ্বজনীন মহাধর্মের 
হৃচন! হইতেছে। মৃতরাৎ আমাদের ভদ্পু করিবার কোনও কারণ নাই, 
আমাদের সাধনার ঝেনও ক্ষেত্র একবারে সীমাছাড়া না করিয়া ধীরে 
ধীরে ক্রমশঃ একটু একটু প্রসারিত করিতে চেষ্টা করাই ভাগ বগিয়া বোধ হয়। 
সুতরাং বৈধবীয় সাধনার সুক্ষ তত্ব 'কুহ গেরাগ'-_ইহা একমনে বৈষ্ব সমা- 
জের প্রতি উদ্দিষ্ট হইয়াছে ভাবিম] কেহ যেন ইহাকে সাম্প্রণাঘিক ক্কুদ গভীর 
মধ্যে আবদ্ধ করিয়া না রাখেন--কারণ একই দেবতা যখন ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
ধারণ করতঃ সম্প্রদায় সমুহের পুজার নৈবেদ্য গ্রহণ করিতেছেন, তখন বৃথা 
পাণ্ডিত্যের খাতিরে কুট শব্দার্থ বিশ্লেষণ না করিয়া বৈষ্ণব সাধকের প্রাণের 
অগ্তরতম তত্ব ভগবত মহিমী কীতনে সকজেই জীবন উৎসর্গ করুন্‌ ইহাই 
আমার একান্ত নিবেদন । 

"লহ গৌরাঙ্গ নাম"--গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম সংকীর্ন কর। বড় কঠিন 
সাধন1। ভৃনয়ের গভীরতম প্রদেশে অন্যহত ধ্বনিতে চিত্তকে আক করতঃ 
জগতের অটুদি কামবীজ "কীৎ? এর বিশ্বব্যাপী যে মহাঝপ্কার উঠিয়া বাহাপ্রকৃতি 
ও অস্তঃপ্রকৃতিকে মুখরিত করিয়া তুপিতেছে-যেই ধ্বনিতে চির বিশোর, 
গীতবাদ, নীরদবরণ শ্ঠামহুদ্দরের মোহন বেণু রন্ষে, রন্ধে, এক এক ভাবে 
বাজিয়া উঠিষ্া! সাকা জগৎটাকে মহা ুযুপ্তির ক্রোড় হইতে কিন্বা মহামায়ার 
যোহনিড্রা হইতে জাগাইয়া দিতেছে এবং ভক্তের প্রাথকে আকুল করিয়া 
তুলিতেছে সেই ধ্বনিতে চিত্ত লয় করাই অন্তরঙ্গ নাম সাধনের অর্ব্ব প্রধান 
ল্য এবং সেই ভাবে আবিষ্ট হুদয় পূর্ণ না হইলে__নামবীত্তন করিতে করিতে 
ভগবদ্চিন্ত। সহযোগে নাম প্রতিপাদ্য দেবতার ধ্যেযর জ্যোতির ভিতরে ডুব দিতে 
ন। পারিলে 'আবেশ? অসভ্ভব। 'আবেশ' যখন সাময়িক উত্তেজন! বা অবসাদে 
পধ্যবসিত হয় তখন বুঝিতে হইবে প্রকৃত “আবেশ” হয় নাই শুধু শব্ের বা 
নামের শকিতে তাহার দিকে অনুরাগ সঞচারে একটা বাহালক্ষণ প্রকাশ পাই- 
তেছে মাত্র। ধোল, করতালাধি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে মধ্যে মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ 
একত্র হইয়া মাম সংকীর্তনে যোগ দেওয়া কিশ্বা সগবৎব্ষযক সঙ্গীতাভ্যাস 


৯৬ ভক্তি । [১৩শবর্ধ, ২য় ও ৩য় সংখ্য।। 





করা মন্দ নহে। এইরূপ কঞসিতে করিতে যখন সংগুরুকগায় নামের বীজ 
হাদয়ে অঙ্কুরিত হয় তখনই আচাধ্যদেবের শরণাগত হইয়! নামের “অত্র 
সাধন” তত্ব জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। তদেকাত্মভাবে--তদা কারবৃতিযোগে 
আত্মারামরূপে সাধন সাগরে ডুব দেওয়াই বাহা নাম কীর্ভনের প্রধান উদ্দে্ঠ | 
“কুষাবেশে কেহ নিজ দেহ নাহি ম্মরে'--এই এক কথাতেই চৈভন্যতাগবত্ত 
ঝার বৃম্নাবন দাস আবেশের সমস্ত তত্ব মোটামুটি প্রকাশ করিয়াছেন। বন্ধবতঃ 
দেহাত্বজ্ঞানের অতীত না হওয়া পর্ধযস্ত কেছেই আবেশের আনুসঙ্গিক তন্ময় 
অবন্থ! লাঙ্ত করিতে পারে না। যতদিন দৈহিক হুখ হুঃখের প্রতি দৃষ্টি থাকিবে 
ততন্দিন এই অপূর্ব ভাব কিছুতেই আমাদের মধ্যে আসিবে না। 

"যে জন গৌরাঙ্গ জে" --গে কে? ভক্ত। প্রকৃত ভক্ত ও ভ্গৰানে 
হ্বারূপগত কোনও প্রভেদ্দ নাই। তত্ত বখন ভক্তি বলে ভগবানে তন্ময় হইয়। 
যান তখন তিনি তাহা হইতে অভেদ রূপে বিরাজ করেন। কারণ ভগবানকে 
ছাড়িয়া তাহার সেই সময়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ব সত্ত। বর্তমান থাকা অসম্ভব এইরূপ 
তক্তগণের চিত্তবিনোদন করিতে পারিলে, তাহাদের সেবা করিলে ভক্তের হুদর়- 
বল্লত তক্তবৎস্ল প্রসন্ন হন্‌। শাস্ত্র বলিতেছে ন। 

"ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের শতত বিরাম”? 

"কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর ।” 

“হরি ভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।” 

"অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় |” 

“ভুক্তগণে সুখদিতে প্রভুর অবতার 1” 
চৈতন্যচরিতামৃত। 

"তজপ্রসাদে ম্কূরে চৈতম্ত চরিত ।” 

“ভক্তধেহে বিহবষে চৈততন্ক গৌঁসাই ॥' 

ভক্তের প্রভাবে সর্ধ অমঞ্জল হরে 1” 

“ভক্তের দর্শনে লোক কৃষ্ণ ভক্তি পায়।” 


“ভক্তের হাদয়ে কৃফ্ধের সতত গ্ুরকাশ 1 
“ভক্তাখ্যান শুপিলে কৃষেতে ভক্তি হয়|”? 


স্তন -. ফাদশঃ। 


প ১৩শ বর্ষ, €র্ঘ সংধা। 
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ছে দয়াষয় ! 
মনাভাবে রি বস্ত লাভও করিতেছি তথাপি তো প্রার্থনা কবিধারু 


প্রবৃত্তি ৩১৩ যাইতেছে না? তাই মনে হইতেছে, বোধ হয় যে জিনিষের 


ঠযে জিনিষ লাভ করিলে আর কখনও কিছুর জন্য প্রার্থনা 
 তষ্রূপ ভাবের প্রার্থনা করা হয় নাই। প্রভো।! কিযে 






যা এমন চুলও মনুষ্য জীবনের অমূল্য সময় যে বুথাই নষ্ট হইতেছে 
আর কতদিন, এমন করিয়া, তোমার ভাবে বঞ্চিত করিয়া, ভবের ভাবে ভুলাইয়া 
রাঁখিবে। তবীবময় ! আর যে অভাবের যাতনা সহ করিতে পারিতেছিনা । 
তোমার ভাব লাভ করিয়া, তোমার ভাবে মঁজিত্বা, আপন উলিয়া, তোমার হইয়া 
কি জীবন সার্থক করিতে পারিব না? এমন করিয়া অন্ধের মতনই কি সমস্ত 
জীবনটা অতিবাহিত হইবে? একবারও কি তোমার্কদয়। হইবে নব? 

অন্তরধ্যামিন ৭ প্রাণের কি যে অভাব, যথার্থ যে প্রাণ কি চায় তাহাতো ভুমি 
মকলই জানিতেছ ? জানিয়! শুনিয়া এমল করিয়া আর পরের. মতন কেন কঠোর 
৩১ 


৯৮ ভন্তি | [১৩শ বর্ষ।--৪র্থ সংখ্যা । 








পরীক্ষা) করিতেছ ? আমিকি তোমার পরীক্ষার পাত্র? তুমি মহতোমহিয়ান্‌, 
তোমার ঈঙ্গিতে মুহূর্তে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, আমি খে ক্ষুদ্রাদপি কু 
আমাকে কি তোমার পরীক্ষা সাজে? তুমি কি জান না যে, তোমার কেঁশল, 
তোমার অথটন-ঘটনকারী মায়ার নিপুণতা ভেদ করাও তোমার কপাশক্তি 
সাপেক্ষ? তবে কেন সে শক্তি না দিয়া,পরীক্ষায় ফেলিয়া শ্বভাবতই বিক্ষিপ্ত চিত্তে 


আরও বিক্ষেপ দিতেছ ৭ হে জগদাধার ! আর গরীক্ষ1 করিওনা, খেলিতে ইচ্ছা 
হয় খেল, কিন্তু খেলায় মিয়া, যুহাতে তোমাকে না ভুলিয়া, জগৎ ভরিয়া তোমার 


প্রেমময় থেঙ্সার অনুগ্ভব করিতে পারি তাহাকর | কন্ম করাইতে ইচ্ছা হয় 
ঘত ইচ্ছা কর্ম করাও। কিন্তু যাহাতে তোমার আদি কর্ম সাধনে অকপটে জীবন 
উৎসর্গ করিতে পাদ্ি সেরূপ শক্তি দাও । * আর যদি পরীক্ষা করিতেই হয় তবে 
আগ্থে দৃঢ় বিশ্বাস, একাগ্রতা, এবঘ সরল প্রাণে আত্ম নির্ভর প্রভৃতি পরীক্ষার 
যোগ্য ক্ষমতা সক প্রদান করিয়া,-পরীক্ষার উপযুক্ত করিয়া পরীক্ষা কর, নতুবা 
অযোগ্যকে, অঙ্ষম-_ছুর্রবলকে পরীক্ষা করিতে গেলে তোমার, দয়াময়, দীনশরণ, 
সর্ধার্ঠধ্যামশ প্রভৃতি ভক্ত-দ্ত নামে কলম্ক হইবে। 


প্রাণনাথ ! এমন করিয়া পরেপ্ হাতে আর কতদিন ফেলিয়া রাখিবে ? 
আমি ঘে তোমার, যার ধন সে যদ্দি তাহার ব্যথা ন/ বুঝে তাহা হইলে অপরে 
কি বুঝিবধে আবু পরের মতন দ্বরে দূরে থাকিও না। প্রভো। ! তোমার ধন 
হইয়। আমি আর মরে মরমে পরের ব্যথা মহা করিতে পারিঠেছি না, তোমার 
থনকে তুমি গ্রহণ কর আর পরের হাতে ফেলিয়া রাখিও ন] -. 


"আর পরের হাতে হরি ক'দিন আপন ধনে 
ফেলিয়া রাখিবে বলনা। 

আমি নয় জামার হু'য়েছি তোমার 
তোমার ধনে তুমি লওন1॥ 

পরের ধনের ব্যথা পরে নাহি জানে 
ইহাও কি তুমি জাননা।-- 

জারি তোমার ধন হয়ে মরমে মরছে 

আর পরের ব্যথ। সইতে পা্সিনা ॥ 


অগ্রহায়ণ, ১৩২১। ] ভক্তি | ৯৯ 





(আমি) কায় মন প্রাণে তোমার &ঁ চরণে 
বিক্রিত হয়েছি দেখন।,- 
মি নয় আমার হয়েছি তোমার 
( আমার ) তোমার কাছে যেতে বাসন! ॥ 
ভিথারিও রাখে নিজ ধন জনে 
প্রাণান্তেও ভুলে থাকে না, 
(তুমি) হ'খে প্রাণেখর আমায় কারে পর 
দেঁথ যেন ভুলে থেকোন|॥ 
বড় সাধ মনে নথ এ জীবনে 
(আর) পধের কথায় মন ছিব না, _ 
(তাই) বিপদে সম্পদে রেখে। অভয় পদে 
জ্রীপদে বঞ্চিত করোনা? 


শ্ীদীনেশচন্ ভট্রাচাষ৭1 


আবার ডাকে।। 


(শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সেন লিখিত ।) 


পি (0 4 আস 


আনার ডাকো, প্রভে।! আবার ডাকো, আধার একবার তেমুনি করে 
ডাকো 1 একর(ান তুমি সুরধুনীর কুলে বসে, অনশনে কেদে, কেদে, গাল 
তুলমী অর্পণ ক'রে বড়ই ব্যাকুল প্রাণে ডেকে ছিলে, তোমার সে আকুল আহ্বান 
বিরজ। ত্রক্ষলোক ভেদ কারে গোলোকে পৌছিয়। ঠাকুরকে পাগল ক'রেছিল, 
ঠাকুরকে নয়রূপে লোক চক্ষের গোচর হ'তে হ'য়েছিল। তোমার আহ্বাগ 
যে মন্দরভেদ, ব্যাসাধতার জল বৃন্দাবনদাপ ঠাকুর তাহার একটা চিত্র মন্্ ম্পশী 
ভাষায় একে রেখেছেন। মেটা এই ;-- 


১০০ ভক্তি । [ ১৬শ বর্ষ,-চর্ঘ সংখ)! 
2525-82-৮৬ 
| “জয় জয় অদভুত, সো পছ অর্বৈত 
বধুনী সনিধ।নে। 
আধি মুদিরতে, প্রেমে নদী বছে 
বদন তিতিল ত্বামে। 
নিজ পঁহু মনে, তন গরজ্জনে 
উঠে জোড়ে জোড়ে গন্ধ । 
ডাকে বাহু তুলি, কাদে ধুলি ফুপি 
দেহে বিপরিত কম্প। 
অতৈত্ত হপ্ধারে, হরধণী তীরে 
আইলা! নাগর রান্ধ। 


সাহার প্ঠাতিতে, আইল। তুরিতে 
উদয় নদীয়া মাঝ । 


রয় ্ীঅদৈত, করল বেকত 
নদ্দেরু নন্দ হরি। 


ক্ষহে বৃন্দাবন, অদ্বৈত চরখ 
হিয়ার মাঝারে ধরি )” 

তুমি শীরতিপুর নাধ? তাই জীবের অশাডি দেখে তোমার প্রাণ কোদেছিল, 
জ্রীবের ছুংখ দেখে তোমার হৃদয়ে বিষম বেঝেছিল তাই, তোখার তপস্যা । 
তোমার তগস্যা সচল ভয়ে ছিল । তুমি শান্তির আধারকে মুগ্তিমাঁন ক'রে অশান্তি 
দুর ক'য়েছিলে, বড়ই হখের সাগরে মানুষ সাতার দিয়েছিল | কত উপেক্ষিত 
কার্াল লোক পুজ্য হয়েছিল কত ধনী মীনী কুলীল জাপনার সদমন্যপা। ভুলে, 
প্রেষের অক হাবুডুবু থেষে, কহ্কাল স্হজহিঙ্গ। বহু যুগের অশার্টি ভেসে গিয়ে 
যে পির আধার, হখের উৎসকে মানুষ ধরতে না পেরে, মরিচিকা লুন্ধ হরিণ 
শিশর,যত এই সংসার প্রাহ্থরে মায়িক হুথে লুঙ্গী হায়ে হাহাকার কর্‌তে 
করতে ছুষট ছুটে প্র মানব জীবনট! হেলায় হারিয়ে ফেলে আর মোতামো-কণ্মা 
হায়ে আদ্মে জঙ্দে অধোগতি জান কবে; তোমার কপায় সেই ধনটীকে অভিনব গৌর 
নুষরে রূপে প্রাণ্ড হায়ে যান ধন্য হ 'য়েছিল। সে অপ্রাকৃত মানুষটি তার আপনার 


জজ গ্রহায়ণ, ১৩২১ । ] | ভক্ত ] ১০3১ 





মাধুরীতে স্থাবর জঙ্গমকে পধ্যন্ত আপনার সঙ্গে নাচিয় গাহিয়া তাকে পাবার, 
তাকে ভোগ করবার নৃতন প্রণালী খুলে দিয়াছিল। বেদ, পুরাণ যে পথটি ধরাবার 
জন্য কত কত কঠে|র সাধনের ব্যবস্থা ক'বেছিল, আজ বেদ পুরাণের মালিক এসে 
শ্বয়ং আসরে অবতীর্ণ হয়ে ঝড় নিরানন্দের মাঝে আনন্দের উৎসের মত) নিরা- 
শার মাঝে আশার উজ্জল জ্যোতির মত কলি ঘোর তিমির মাঝে শুর্িমার চাদের 
মত রনী অস্তে ,উযাঁর মধ,র উজ্জল আলোর মত অতি সহজ সাধ্য সাধন যা 
পণ্ড পক্ষীকেও মুগ্ধ করে সেই নাচে গানে সাধন উপদেশ করিলেন। আবার সুধু 
উপদেশ নয় "আপনি আচরি ধশ্ব শিখধলেন জগতে" শিখিয়ে পড়িয়ে নিতাইয়ের 
উপর ভার দিয়ে অন্তহিত হ'লেন। প্রেম রাজ্যের পত্তন হ'লো। নিতাই 
রাজা হ'য়ে বস্লেন তুমি মুনৃষি হ'য়ে মুন্সি আনায় চারিদিক মাতিয়ে তুললে 
কিন্ত সে হুথের দশ! মানুষ আবার কর্ম দোষে হারাইল। তোমরা ঙ্গীলা, সম্বরণ 
করলে আর তার সঙ্গে সঙ্গে যেন সবনিবে গেল। তাই নিতাই ভিন্ন ভিন্ন 
মুত্তিতে আবার এলেশ। বেশ প্রেম রাজ্য জমে আস্তে লাগলো, প্রেম মন্ত্র ধিকি 
ধিকি জগতবাসীকে মাতাতে লাগ লো, বাগলায় যা আবদ্ধ ছিল তাহ! সমস্ত 
ভারতে ছড়িয়ে পড়লো । ভারত ছাড়িয়ে পাশ্চাত্য দেশেও তার প্রভাব প্রকাশ 
করতে লাগংলো। মানুষে মানুষ ঘ্বণ! অশান্তির বীজ ত| থেকে থেকে কম হইয়। 
আস্তে লাস. লো, মানব-প্রেম গৌর-প্রেমের স্থান অধিকার কর্লেও প্রকারাস্তরে 
ত। [সারির জমী তৈয়ার কর্তে লাগলো । কারণ প্রেমের আসনেই যে 
প্রেম্ময়ের প্রতিষ্টা। প্রায় তার চারিশত বস পরে ইউরোপের ' 'হেগ, 
কন্ফারেন্দ" যেন তারই প্রতিধ্বনি ব'লে আমাদের মনে হ' লো! ্ শৌরকেও 
যে একেবারে কেউ জানলে নাতানয়, অনেকে সেই পাশ্চাত্য জড় সভ্য- 
তার ভিতরে লালিত পালিত হযে গৌর প্রেম রসাস্বািদির জন্য পাগল হ'ল। 
আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে এখনও কত নর নারী গৌর ব'লে কাদ্‌চে। ইংগণ্ডের 
মৃত মহাত্ব। ষ্টেড সাহেব তার হুবিখ্যাত রিভিউ অব. রিভিউ পত্রিকায় লিখলেন ;-- 
"ভগবান /গৌরাজদেবের প্রেম ধর্দের তুল্য উদার ও মহান্‌ ধণ্ম জগতে এ প্স্ত 
প্রচারিত হয় লাই । আমার ইচ্ছা ইৎলণ্র প্রতি গি্। ঘরে গৌরাঞ্জ চরিত 
পঠিত হউক, তাহ! হইলে প্রেমের অপুর্ধব রসান্বা্ধে মানব ধন্য হইবে।” কিন্ত 
এত অগ্রসর হয়ে হঠাৎ একি ছল বর্তমানে প্রন্কৃতি কি জীব সংহারা 
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গরলর মুর্তি ধারণ করিয়ছে, জগতের শান্তি আকাশ কুমুমে পরিণত হয়েছে, অনৎখ্য 
নু নারীর আর্তনাণে আঙ্জ জগত মুখরিত হ'চ্ছে। ওহে শান্তিপুরনাথ ! এ সময়ে 
ভুমি কোথায়? এই জগত্ত না তোমার শাস্তিপুর। তুমি ষে অট্বৈত আচাযণ 
প্রত! | তুমি স্কু্ শাস্তিপুরে প্রকট হ'য়ে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে তুমি শাস্তিপুরের 
নাথ, তাই তুমি অগজ্জীবের জন্য কেঁদেছিলে, জগতকে তুমি শাস্তিপুর করতে 
চেয়েছিলে, গ্রভৃুও তোমার সে ধাসনাপুর্ণ করবার জন্য স্বয়ং জবতীর্দ হ'য়ে শাস্তির 
ব্যবস্থ। দ্বয়ং পাঠ করিয়া ছিলেন। সে শাস্তির পুর নিত্য সে পুর এখনও বাজ চে, 
দেতো ধ্বংস হবার নয়। জগতের মধ্যে প্রতি মানবের হৃদয়ে ছৃদয়ে তাহার 
প্রতিধ্বনি জাগঠে। জবাই তাচ্ছে শান্তি। তৰে কেন এ অশান্তি অনগ 
জলে উঠলে।? কেন আগ শান্তি বজ্য অশানস্তিতে পরিণত হ'ল? 
শরস্তিরাজ্য শুাপন হ'তে হ'তে একি বিপধয় হ'ল? ঘে বিষম সংঘর্ষ 
উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে যে বড়ই ভয়হয়। আমারা বড়ই ব্যাকুল হ'ঘেছি 
প্রভু, আমাদের আর কি ভগ্পসা? কোন পার্থিব শক্তির ভরসা করষে ? 
তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা স্থল: হে অগতির গতি! হে জীবের 
পরধ লুহৃৎ। আর লুকিয়ে থেকোনা, একবার প্রকট হও | এবার আর এক কে 
ডেকোন।, জগঝ।সী নর নারীর হাদয়ে ছধয়ে অধিষ্টিত হ'য়ে এবার কোটী কঠে 
ডাকো, তোমার ডাকে সে থাকৃতে পারেন।। আবার অবতীর্ণ করাও ৫নেই শাস্তির 
আধার লোক চক্ষের গোচরে না আন্তে পাবিলে বুঝি এ তাত্র অশস্তির 
নিবৃদ্ধি হ'বে না। হ!শাস্তিপুরনাথ! সে দিন কি হ'বেন|? আমরা কি দেখতে 
পাব লা? সেই প্রেমদাতা নিতাই সনে প্রেমের ঠাকুর কি নাচবে ম1? নাচবে যেকি! 
আমর। নিশ্চয়ই দেখবো! ভাকো প্রভু জগবাদী নর নারীর হুদয়ে বসে ডাকো। 
পে ষে তোধার ডাকে থাকৃতে পারে না, অবন্তই উদয় হবে। তোমার কি, প্রাণ 
ফ্কাদুবে না? প্রভু, জগতের এ অশাস্তি দেখে তুমি কি নিকতিস্ত আছ ? 
শান্তি রাজের এ ছুর্দশা দেখে তুমি কি নুস্থ আছ প্রভু? ডাকো--ডাকো কোটী 
কণ্ঠে ডাকো, জগবাসী নর নারী কোটা কণ্ঠের বিভিন্ন হুর তোমার সুরে মিশিয়ে 
গিয়ে হুতগ্কারে পাষণ্ড, নির্ধম, দুরাচার, ছুনতি পরায়ণ হুদয় ত্ত্ভিত ক'রে শান্তির 
মহান্‌ সুর উিত করুক, .ধেন ধরণী পাপ পরিশুণ্য হয়ে পরুম পুরুষের পাত্র 
শাস্তি মন্দিরে পরিণত হয়। আর. যেগ এইরপ অশান্তির সংঘ 
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উপস্থিত হয়ে ধরণীর শান্তি নই না করে,--ডাকে গ্রতো, শাস্তিপুরমাথ ! 


ধরণীর নর নারী আমরাও তোমার সঙ্গে ডাকি £- 

* "হে জগৎ জীবন, হে কুপাপিন্ধু, হে করুণা নিদান, হে প্রেমময়, হে দ্রীন 
বন্ধো! এস প্রভু আবার একবার ধরণীতে তোমার মহ মহীীমাময় কমনীয় কোট্টা 
চন্দ্র হুশীতল রূপ প্রকটিত কর, আজ জগতৎব্যাপন মহ] আর্তন|দের হুর উত্থিত 
হয়েছে, আজ তোমধূর জগংবামী নরনা'রী বড়ই বিপন্ন ; মোহান্ধ মানযের, ছাদয়- 
হীন মানবের, রোমাঞ্চকর নিষ্টর অত্যাচারে আজ যাহারা সন্স্থ হয়েছে, আজ। 
যাহার! আর্তন্বরে চিৎকার করছে, হে আর্তবন্ধো ! হে দর্সহছারী মধুহদন ! হে 
জগন্লাথ ] তোমার জগতবামীকে অভয় দাও, প্রভে। একবার আত্মরূপ গ্রকটিত 
করিয়া সেই প্রেমময় গৌর হুন্দর রূপে উদয় হও । এ যুগে তোমার প্রতিজ্ঞা আছে 
যে, “এবে অন্তর না ধরিব প্রাণে কারেও না মারিব, হূদয় শোধিব সবার প্রেমেতে” 
তাই বলি, প্রতো এস, কাহারও প্রাণে নামারিয়া পাষগ্ডের, ছুনীতি 
পরায়থ্রের, বলদপণীর অত্যাচারির হৃদয় প্রেমেতে শোধিত ক'রে ধরণীতে 
তোমার শাস্থি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর, মানবে মানবে এমন একটি সম্বন্ধ স্থাপন 
ক'রে দাগ্ড যেন তাহায়। পর্স্পরে হিংসা ব' দ্বণা লা করে, তুমি প্রত্যেকের 
হুদয়ে হাদ অধিষ্ঠিত জেনে সকলে সকলকেই যেন সন্মান করে ও ভালবাসে । 
ভালবাসার, প্রেমের অভাবে জগতে আঙ্জ এই মোর অশান্তি উপস্থিত 
হয়েছে, হে প্রেমময়! তুমি আবার এসে জগবাসীকে প্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত কর। 
তোমার আদেশে নিতাই চাদ বঙ্গে প্রেম দান করতে এসেছিলেন, বঙ্গ হ'তে সে 
নিতাই চাদকে শত শত মূর্তিতে জগতের সর্বত্র প্রেরণ কর, জগবাসীর দ্বারে 
ঘারে গিয়া সেধে যেচে মার থেয়েও জগবাসীকে প্রেম দান করুন। জগবাসী 
প্রেমণ্মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে প্রেমময় গৌর নামের জদ্পধ্বনী করুক। ঘরে ঘরে 
মানব, প্রেমের অমৃত রসে সিঞিত হয়ে প্রেমময়কে হৃদয়ে হৃদয়ে স্থাপন কারে 
মানব জীবন সার্থক করুক । জগতবাসী ধন্য হউক, ধন্য হউক, ধন্য হউক।* 

কুরু কুশলং প্রণতেমু 
মমো ব্রহ্মণা দেবায় গোব্রাক্ষণহিতায় চ। 
জগরিতায় কৃষায় গোবিন্দায় নমে! নমঃ ॥" 
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"ভক্তের ভোজনে হয় প্রভুর ভোজন 
“ভক্ত, ভক্তিবলে হয় ঈশ্বর সমান। 
ভক্ত স্থানে পরা1ভব গানে ভগবান ॥" 
"ভক্ত লাগি প্রভুর সকল অবতার ।” 
“ভক্ত সেবা না হইলে ঈশ্বর না পায়।” 
আবার ভগৰান নিজে বলিয়াছেন ১ 
"আমার ভক্তেন মেবা আমা হৈতে বড় ॥£ 
চৈতন্য ভাগবত। 
সহত্র মুখেও ভক্ত মহিম] কীর্তন করা অসম্ভব॥। পৃর্ষে ভজনের যে আভা 
দেওয়া হইয়াছে সেই ভজন (আতে ধাহারা স২গুরু কগায় গা ঢাপিয়া দিয়াছেন, 
ধাহারা গৌরতত্ব আলোচন! করিতে করিতে, গৌর মাহাত্ম্য অনুধাবন ও কীর্তন 
করিতে করিতে_-গৌরনাম মাহাত্মো ব। শক্তিতে সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত হইয়া, 
কষ্ণ প্রেমসাগরে বাঁঁপদিয়া মহাভাব ব্বরূপিণী রাধাঠাকুরাধীর বা বিষুপ্রিয়া দেবীর 
“স্বরূপতত্ব" উদঘাটন করিতেছেন এবং আবহমান কল প্রচলিত, গুরু পরম্পরাগত 
ভজন শ্রোত অক্ষু্ন রাখিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা বাই প্রকৃত ভক্ত, 
উাহারাই প্রকৃত মহাপ্রভুর নিফ!ম সেবক। তাহাদের উদ্দেশে 7৮1টা কোটা 
নমস্কার। বস্ততঃ এমন ভক্ত পাইলে তাহার্দিগকে বুক চিড়িয়া ছদয়ের নিভৃত 
প্রদেশে লুকাইয়! রাখিতে ইচ্ছা! করে। তাহাদের অমৃত শীতল মধুর পরশে 
সারাঙ্গীবনের সঞ্চিত ময়লামাটী সম্পূর্ণ ভাবেই তিরোহিত হয় 
“আমি তার দাদ রে"। সে আমিকে? বৈষ্ণব, ভক্ত । “আমি দাস, 
তুমি প্রভু" এই ভাবের সাধন৷ অতি ছুম্বর। ইহাকে বৈষণবশাস্ত্ে গ্যান্তরতি” 
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বলে! ভণ্ড বলেন, "আমি তাহাকে মনের আনন্দে সেবা করিব। জড় চেতন, 
উাড়ভদ্‌ চরাচর সমগ্ত পদার্থের মধ্য দিয়! তাহার বিশ্বব্যাপী “মহাগ্রাণের' আর- 
ধূন| করিব, তাহার মদ জাগ্রত জশবন্ত-সত্য লীলা সকগ প্রাণে প্রাণে অনুন্তব 
করিব। (েবাহু আমার পরম ব্রত | বিখের মেবা করিয়াই বিশ্নাথের সেবা 
রিপার অধিকারী হইব। ইহাই আমার পখকনের একমাত্র ভনুষ্ঠেয়। 
নি অইৈতুধটু কর্মী, ভক্তির সমবায়ে আমি 'বিগ্প্রেষ' শিধিব। বৈষ্ব 
সাধক আবার বঙ্গিতেছেন) "আমি যে ভগবানের দাম শভইব এবৎ কেবল 
তহাঁপই মেবা কিক, এমন নহে আশি তাহ র ভক্তগপের বিশেষতঃ মহা শ্রডুর 
£রঙ্গ পার্থদগণের সেনা করতঃ শাপ্যানিত হইকা। আমার কি ক্ষমত। আছে 
যে টজ গৌরাছ মহাপ্রহুর শব্ূপাতও জানিতে পারি বা তাহার নিগুগছ্ব 
বুঝিতে পারি; তবে কি আমার আর কোনও অংশা নাই? নিশ্চয়ই অ'ছে। 
তপেকাতুচিও অনন্য ভাও্ পরাণ তাহার ভও্গণের পাসানুদাম হইয়া ঠাহাদেরু 
মম্যক মেঝ করঠ; আমি গুহুলভা। ভঙ্ি ও এঁকাশ্থিক বিশ্বাস লাভ কর্িব। 
গেহন | ভাওর বুগ এবং, ও ণেৰ আ্রণ!শাপলাধেই আম ভঞও- 
বহসলকে-পতিতপাবন। হস? ই5তহকে আমার জুশযে ঘ১ কিয়! 
আকড়াইয়া ধরিব। তিনি খাইবেন কোথাদ্? তিনি পতিত জীবের উদ্ধারের 
জগ্ঠ জাগেন্অব্তীর্ণ হইয়াছেন-প্রেমের বন্যায় জগতকে ভাসাইয়। গিয়াছেন। 
তাহ।কে অবশ্যহ ধরা ধিতে হইবে । আমি তাহার চরণ চাপিয়া ধরিব ক্রপন্রর 
রোলে তাহার দধাপ্রথণ চিওকে আদ্র ক্সিব। মহাপ্রভু অবশ্ঠই আমাকে আচরণে 
আএয় ধিনেন।”* ভক্ত জুদযেস এই অপুক্গ উচ্ছদাস আমরা কি বুঝিব £ তবে 
স্ল কথায় এহ্‌মাত্র বলতে পাপ যিনি মহাপ্রভ় আগোৌগঙ্গ দেবকে ভছনের মত 
ভজুন। করতে জানেন, ডাক্খার যত ভাকিতে ও ভাবার মত ভাবিতে পারেন (তিন 
আমদের আবর্শ। ভাহ!র পদরজঃ ভিখারী হহয়! কায়মনোঝক্যে তাহার গেব 
করিতে পারিলে ভক্তবংমল ভগবান বারা! কল্পতকু ভ্গৌরহরি অবশই 
আমাদিগেরা ভিক্ষার ঝুলি পুর্ণ করিয়। দিবেন। 

"দে আমার প্রাণরে”-কি সুন্দর ভাব! ভক্তকে বৈষ্ৰ সাধক আপনার 
গ্রাণের সহিত তুগন। করিতেছেন__তুলনা কেন, আপনার প্রিয়তম জীবনের 
জীবনরূপে প্রত্যঞ্ণ উপলব্ধি করিয়া তাহ।র উদ্দেশ্তে বলিতে ছেন_- 

৯৪ 


১ ০৬ ভক্তি । [ ১৩শ বধ।---৪র্থ সংখ্য। 





"ত্বম্সি মঘ জীবনৎ ত্বমমি মম ভূষণং 
তবমমি মম ভব জলধিরত্ুমূ ॥%' 

বন্যতঃ ধাহার প্রসাদ দৃষ্টিতে তাহার নব জীবনের হৃত্রপাত হইয়াছে_-ধাহঃর * 
কুপাকটাক্ষে তাহার অজ্ঞান ভমোনিশার অবসান হুইয়াছে_ধহার সেবা 
মাহাত্য্যে তাহার মধ্যে মহাপ্রভুর মহতী শক্তি বিষুংপ্রিষ! দেবী-রাধা ঠাকুরাণী 
রাসোললাসের মহোত্সবে যোগদান করিতে, মহানন্দে অিসারে ছু টয়াছেন, 
তাহাকে প্রাণ” বলিলে বিশেষ কিছুই আপত্তি বা অত্যুক্তি হয় না বলিয়াই 
আমার ধারণা । 

মানবীয় ভাষা এখনও অমম্পূর্ণ। অধ্যাত্স জগতের অনেক ভাব ভাষার 
ভিতর দিবা ফুটাইয়া৷ তোলা অনেক সময় ঝড় জটিল ও কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। 
বস্তাতঃ সাধন বিষয়ক সৃক্মতত্বগুলি চিরকালই উপরুক্ত অধিকারী ব্যতীত সর্বমাধা- 
বণের কাছে অপ্রকাশিত থাকিবে । থাকাও বাস্তনীয়। "শব্দ" বা বাহাঝস্কার ব্যতীতও 
তাবের আ'দ।ন প্রদান চলিতে গারে। চিন্তাপ্রবাহ মস্তিস্ক হইতে মন্তিস্কাস্তরে 
অহরহঃ চুটিঘাছে | সাধনবলে আপনাকে হুক্ষৃতম ভাবপ্রবাহ ধারণের-উপ- 
যোগী করিয়া তুলিতে পারিলে, মণ্তিক্ষকে ঠিক তছুপযোগী প্রস্থত করিয়া 
রাখিলে জগতের আচাধ্যগণের অধ্যাত্ম ভাব নিচয় আমাদের মস্তিক্ে প্রবেশ 
লাভ করতঃ আমাদিগকে কার্ধ্যে উন্সথ করিবে। সিদ্ধ গুরুগণের পদানুসরণ 
ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থ। নাই । প্রাণায়াম-বলে শিশ্বের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া 
সাধন সাগরে ডুব পিয়া সীধনের ধন, ভক্তের হুদয়েরধন, প্রাণমশ বিমোহনকে 
ধরিতে হইবে । 

বস্ততঃ এই যুগে ধর্ বিপ্রব্রে দিনে “নামই” ভক্তদের সন্জরশ্রেষ্ঠ সম্পদ । 
জগতের সমস্ত ধর্্াচাধ্যগণ এক বাক্যেই ইহার সমর্থন করিয়াছেন । খৈষব. 
সাধকের যেমন গৌরাঙ্গ বা কৃষ্ণ নামই অবলম্বনীয়, গৌর সাধঞ্চের তৃর্ধ্য 
গাণথপত্যের গণেশ, শাক্তের শক্তি, কোলী বা হুর্গা) ও শৈব সম্প্রদায়ের শিবও 
তেমনই উপাস্য। ভগবান্‌ তাবগ্রাহী, খাঁর যেমন ভাব তার তেমন লানভ। 
্ীষ্টানের! ঈগ্রকে গড”) মুমলমনেরা "আহ্‌লা” বৌদ্ধেরা বুদ্ধ" এইরূপে 
সিন ভিন্ন সম্প্রদায় তাহাকে যে নামেই ডাকুন না কেন, তাহাতে আমাদের 

(পত্তির কে!ন কারণ নাই। সর্বনামের মূলে সেই একই দেবতা যখন 


অগ্রহায়ণ, ১৩২১।]  ভুক্তি। ১৪৭ 








বিরাজ করিতেছেন, এবং গাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ঘখন সকলে সাধনমার্গন্অবলম্বণ 
করিয়াছেন, তখন সান্প্রদায়িক রেষ। রেষির ক্কোনও প্রয্বোজন নাই । আমহুন্, 
নঙ্লে গগণ মেদিনী কম্পিত করতঃ, বিশ্বনাথের জগন্মন্ল মধুর নামের দুন্দৃদ্ধি- 
ধ্বনিতে দিকৃমণ্ডলস মুখরিত করিয়া সমস্বরে বর্তমানযুগের উপযোগী _ 
তারকত্রদ্দ নাম-- 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কুষ্ণ হবে হরে। 

হরে রম হরে রাম বুম রাম হরে হরে।॥ 
গ্াহিতে গাহিতে পতিত জনবান্ধব, শেই পাই কানু মিলিঠ বস রাজ মহাভাব, 
সেই গোণার গৌরাঙ্গ দেবের আচরণে লুতিত হইয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়। 
ক্রন্দনের রোল তুলিয়াদি; দেখি তাহ;র ?₹পা হয়কিনাঃ জয় গৌর, প্রাণ 
গৌর: আলমিতি। 


তুমি কোথায় । 


5০০ 
বদ 0) ক». সম 


তুমি গো কোথায় নাথ তুমি গে: কোথায়। 
বল বল দয়া ক'রে, 
কোথা তুমি কত দুরে, 
আধারে মরি গো ঘুরে পড়িয়া ধাদাযু। 
জ্ঞান বুদ্ধি কর্ধা হীন, 
আমি গে। দীনতি দীন, 
জধম বলিয়া মোরে ঠেল নাকো পাঁয়। 
কি হ'বে আমার গতি কি হবে উপায়॥ 





দারা পুজ পরিঝার, 
কেহ ষে নয় আমার, 
মায়ার আধার তারা মায়াতে জুলায়। 


ভক্তি ৷ [ ১৩শ ব্- £র্থ সংখ) 





ত্বার্থের আবেশে পুর্ণ, 

করি' মিছে গণ্য মান্য, 
দ্বার্থ সিদ্ধি করে তা'র। স্বার্থ শুধু চায়॥ 

এবে ষে যাতনা পাই, 

আগে তাহা ভার্বি নাই, 
উপযুক্ত শান্তি নাথ দিয়াছ আ|মায়। 
পাচা আমায় এলে বুচাও আমায় ॥ 


দিন দিন তন *মশিখ, 
ভীবুরের গণ। প্রিল, 
দেখিতে দেখিতে সব কাটিয়। যে দায়? 
অতীতের স্মৃতি কথ, 
মনে মনে পাই ব্যথ!, 
মরণ করিয়া মোর প্রা ফেটে যায়৷ 
কি হ'বে আমার গতি কে ঘেোখে আমায়! 


যেমন পতিত আগি, 
তেমন পবন তুমি, 
তুমি না দেখিলে হয় কে দেখে আমায়! 
ধন জন পুণ ভবে, 
আমার এদশা হবে, 
রিপুগণ আমি মোরে (শুধু) বিপধে চালায়! 
ভাবিয়া কীদিয়া মোর এাণ ফেটে যায় ॥ 





দুধ শান্তি কিছু নাই, 
মনে এবে ভাবি তাই, 
সদ! যে যাতনা পাই কি করি উপায়। 


অগ্রহায়ণ, ১৩২১1 ] ভক্তি ৷ ১০৯ 


যাতনার অবদান, 

কোথ। গে। প্রাণের প্রাণ, 
দেহ মোরে দয়া ক'রে ধরিছু'টি পায়। 
ধচাও আমায় হার বাঁচাও আমায় ॥ 





দেহ মন প্রাণ যাহা, 
লও গো ফিরায়ে তাহা, 
তোমারই বস্ত সব যা” আছে আমার। 
রাখ পুন যথা স্থানে, 
ফিরাইয়া দত্ত ধনে, 
পড়িয়া আছি গে। শুধু তোমারই আশায়। 
চরণে দাও গা স্থান মিশাতে আমায় 
শ্রীনারায়ণচন্র ঘোষাল। 


বাথিতের কথ।। 


পরার জি কী... 
ও ৩ 


থে ধর্ম ভগল্জাভ করি] কুতার্থ হইবার অবলম্বন স্বরূপ, যে প্রেম-ভক্তি 
ভগবল্প!গ্ডের একমাত্র কারণ এবং সাধন মার্গের পাথেয় স্বরূপ, মেই সর সম্পত্তি 
অঞ্জন করিতে হইলে সব্বগুণাশ্রয্ন ব্যতিত অন্য কোন উপাধ নাই, এবং সেই 
সত্বগুণময় ভাবই বৈধুব তাব। 

শাক, 'শৈব) সৌর গাণপত্যাদি যে কোন ভাব অবলম্বন করিয়!ই সাধক 
সাধন পথে অগ্রসর হউন না কেন, সন্তগুণাশ্রয়ে প্রেম ভক্তি অর্জীনপুন্বিক ভগ- 
বল্লাভের অকাম কামনা হুদয়ে পোযণ না করিলে পরিণামে চরম লক্ষ্যে উপনীত 
হইবার ফোন প্রকারেই সম্ভাবনা! নাই । 

সুতরাং বেশ স্পঈই লক্ষিত হইতেছে যে, বৈষুব ভাব সকল ভাবেরই প্রাণ 
স্ব”) কুচি ভেদে সাধক ভগবানের যে কোন মুর্তিরই ভাবনা করুক লা! কেন 


১১০ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ষ, ওর্থ সংখ্যা। 





পরিণামে মেই সত্তগুণমধু বৈষ্ণব ভাব অবলম্বন না করিলে তাহাকে লাভ 
করিয়। পুর্ণ মনোরখ হইবার সম্ভবনা নাই। 

এই বেস্ণব ধর্মের মূল ভিত্তি হইল বিনয় ও লমনীধতা | বৈষ্বের'পরম 
ব্রত হইল কায়মনোবাক্যে পরোপকার ও ত্যাগ শ্বীকার। আর বৈষ্থবের চরম 
সাধন হইল আপনি নিরভিমানী হইয়! অন্যকে মান প্রদান করা। 

যিনি আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিনা আগনাপন কুলকে পবিত্র 
করিতে চাহেন, তাঁহাকে মিশ্দ্ধই & সকল সদৃপ্তপাবলীতে বিভূ্ঘিত হইতে 
হইবে। গর্ব, দাস্তি+তা, মান, অভিমান, আত্মন্তরিতা প্রস্ততি নিন্দনীয় 
দোষগুলি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, কখনও বিশ্ববন্দ্য বৈ্ব হইতে পারু 
খায় না। | 

,ভগবান শ্রী ্ীমৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বার! প্রবর্তিত ও মাজ্জিত বৈষবধর্ধম, 
প্রেমের উপকরণে গঠিত। ভগ্তি মোপান অবলম্বন পূর্বক সাধনার দ্বারা) 
উহার পরপারে না যাইলে প্রেমের উদয় হয় ন|, আবার ভগব২শুত্ সন্দন্ধে 
নিশ্চয়াত্মিক। জবান লাভ না হইলেও হৃদয়ে শুদ্ধাভক্তির ভদ্বয় হইতে পরেন 
সুতরাং এই পথের চারিটি স্তর, হৈতুকী ভক্তি, ভগবত জ্ঞান, শুদ্ধা ভক্তি ও 
প্রেম। পর পর একটা হইতে অপটীতে পৌছিন়্া* পরিশেষে 4প্রমের রাজ্যে 
উপস্থিত না হইলে সাধনার ধন চিন্তামণি ধনকে লাভ করা যায় না। 

শ্রীমন্মহা প্রভু অবতীর্ণ হইয়া কি প্রকার আচরণেরং দ্বারা উপরে!ঞ্ ভাব 

সকল লাভ হয় তাহ! বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া এবং আপনি ল্মাচরণ করিয়া জীবকে 
শিক্ষা দিয়া নিরাছেন। যদিও কলি-কলুষিত-মলিনচিত্ত জীবের.,পক্ষে সে 
অলোকসামান্য মধুর অপ্রান্কৃত আদর্শের অনুকরণ করিতে যায়৷ অসস্তব, তথাপি 
ঠাহার অমুল্য উপদেশ সমুহের অনুসরণ করিয়] নিষ্ধিষ্ট পথে চলিতে চেষ্ট। 
কর! মানব মাত্রেরই সর্বধতোভাবে কর্তব্য । তাহ? না করিতে প।রিলে বৈষ্ব 
বলিয়া আপনাকে পরিচয় পিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। 

এই বৈষ্ণব ধর্ম যে কেবল ভগব-্তত্বজ্ঞ হুধীগণেরই হদয়ের ধন তাহ! 
নহে। পরস্ত যথার্থ ভাবে আচরিত হইলে ইহ। অজ্ঞানী জনের হাদয়েও 
অতি অল্পকাল মধ্যে ভক্তি সঞ্চার পুর্ব্বক তাহাদিগকে ক্রমশঃ আনন্দের পর 
আনন্দ প্রদান করিতে থাকে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩২১1] ভক্তি । ১১১ 





(সেরেনা 


ধর্ম গ্রত্যক্ষের বিষয় ইহণ প্রকৃতরপে অতি অলপ অনুষিত হইলেও মহাভয় 
হইতে অনুষ্ঠাতাকে ত্রাণ করিয়া থাকে, গীতা বলেন ;--শন্বজসমপ্যস্য ধর্ম 
ত্রববিক্তে মহতো। ভয়াৎ।” আবার ভ্রম মার্গে চালিত হইলে অনন্ত কালেও ফলগ্রদ 
হয় না, বং বিপরিত ফল প্রমব করিয়া সাধককে অধঃপতনের পথে লইয়। যায়। 

শ্রীমন্মহা প্রভু জীবকে, শিক্ষা দিবার ছলে সে সকল মহামহোপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন, আপনি আচবণ করিয়া যে সকল হুপবিত্র ভাব জুদয়ে প্রস্ষ,টিত করিয়! 
দিয়াছেন তাহা যথার্থই অতুল্য এবং বিনয় ও সহিষুতার উজ্জগ আদর্শ। কিন্ত 
এ হেন সুমধুর বৈষ্বভাবও ইদ্ানীৎ কতকগুলি ভণ্ড ধর্দ্-তত্বীনভিজ্ঞ কপট ধর্খ- 
ধ্বজীর কলুষিত আচরণের দ্বারা ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট ঘৃণ্য এবং 
অশিক্ষিত গণের তুর্গম হইয়া পড়িয়াছে। অধিকস্ত বৈষ্ণব ধর্মের দোহাই দিম 
্রীমনহা প্রভুর নামে কতকগুলি উপধর্ধ্ের উষ্চব হওয়ায় উহ্ভার পাণু।গণের 
তামগিক আচরণের অন্ুগ!মি হইয়া বহু ব্যক্তি ধর্টের নামে অধর্খ সঞ্চয় পুর্ববক 
অধ:পতনেব্র পথে অগ্রসর হইতেছে এবৎ মহাপ্রভর উপদেশ ও তাহার আচরিত 
পন্থা.একেবারেই ভূলিতে.বসিয়াছে। প্রভু শিক্ষার ছলে বলিয়াছেন-_ 

ণতৃণদপি সুনীচেল, তরোরপি সহিযুংনা | 
অমানিনা,মানদেন কীনত্তনখয়ঃ সদাহরিঃ ॥* 

প্রথম তৃণাদপি সুনীচেন ।_জগতে এমন কোন জিনিস নাই যাহ? তৃণাপেক্ষা 
নীচ। ধনী, দরিদ্র, রাঁজা, প্রজা, পর্গিত, মুর্খ, কুলীন, অকুলীন এমন কি পণ্ড 
পর্ন পর্যন্ত সকলেই তুণকে পদ দিত করিয়া চণিয়] যায়। তৃণ তাহার প্রতি- 
বাদ করিয়া! বিপক্ষাচরণ করাতো দুরের কথা 'অবিচারে তাহা সহা করে। 
আবণের সুবিমল বারিধারায় যাহা প্ঘভাবের মৌন্দধ্যন্তরে ধারে ধীরে মাথা 
তুলিয়! ্াড়াইয়া ছিল, কঠোর পদ্দ-পীঁড়ণে তাহার সকল গন্দন, সকল অভিমান 
চূর্ণ-বিচুণ হইয়া! গেল তথাপি আপন শির পাতিয়া সে তখন জগতের ষকল দত্ত 
অকাতরে সহা করিল । কোনরূপ প্রতিবাদ বা দণ্ডদাতার বিপক্ষাচরণ করিল না। 
তাই রমন্মহাপ্রভু দীনতার আদর্শ তৃণ গুচ্ছ হইতে অমুল্য উপদেশ শিক্ষ| দিবার 
জন্ত জীবকে গম্থোধন করিয়া বলিতেছেন ;--"দেখ বৈষ্ব ! তুমি তৃণাদপি হুনীচ 
হছও। জান বিজ্ঞানের। ভক্তি সাধনার, ধ্যান ধারণার গ্রতিভায় যখনই তোমার 


১১২ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ]1। 


ভিসা 


শির উন্নত হইয়। উঠিবে তখনই জাগতিক নানারূপ নিন্দা ও স্যতিবাদকদ্দিগের 
নিশ্ীম পলাঘাত তোমার সেই উন্নত মন্থককে অবনত করিতে উদ্যত হইবে। 
তুমি তখন ব্যাকুল না হইয়া সজীব তৃণ সমুহের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত লরিয় 
উহার মত কল সহা করিয়া যাইবে, কোনও প্রকার প্রতিবাদ বা প্রতিশোধের 
প্রয়াম পাইও না, দেখিনে দশীনতাঘ তোমার অমগগ চরিব আরও কোটী গুণে 
গরীয়ান হইয়া! উঠিবে। এবং পরিণামে বিধাতার মঙ্গপাশীব্বাদ্ লাভে তুমি 
ধন্ট কৃতাথ হইতে পারিবে। 

দ্বিতীর ওরোরপি মহিফুণা )--বৃক্ষেরও কি অহিষুত।র জীমা পারিমীমা 
আছে? এদ্রেখ নির্মম কাঠরিয়ার নিদারুণ কুঠারাধাত অবিরত নিরীহবৃঙ্গের 
. মুলোখপাটনে যন্বান। এ দেখ মুহুউমধ্ বৃক্ষের সব শেষ করিয়। উহার উদ্নত 
গরগ্ঘন ভেদ মস্তককে পথের ধুলা বিনুষ্ঠিত করিয়া দিতেছে । তথাপি ক্ষি কেউ 
কখনও বৃদ্ধকে ছেদন কারীর প্রতি অগদ্‌ ব্যবহার করিতে দেখিয়াছ? মান 
আভমান ত্যাগ করিথা অশেষ যাতন| ভোন করিও ও গে তাহার আনিপ্টক।রী 
ছেরককে নিজ হুদয়ের গুপ্তধন লুশীতল ছায়বানে কতা করিতেছে । তাই 
না শ্রীমমহাপ্রড় বৃক্ধ হইতে জীবকে শিক্ষা দিতেছেন যে, হে বৈষ্ৰ! যদি কেহ 
তোমাকে কট দেয়, যর্দ কেহ তোমার ঘোরতর অনি নাধনও করে তথ।পি 
তুমি শত্রু ভাবিয়া তাহার সহিত কোন গ্রক্কার অপদৃব্যবহার করিও না। তুমি 
ধীর ভাবে বৃক্ষের গ্তাধ সক্ণ মহা করিয়া শাধ্যঘত তাহার উপকার করিতে 
ধত্ব কর। তোমার প্রতি শরুহা আঙরণকারী আপনিই তাহার কৃত-কম্মের 
ফল তভোগ করিবে, তা অন্ঠই হউক আর দশদিন পরেহ হউক । তুমি কেন 
বৃথা শঞতাচরণ করিয়া] তোমার প্রতি আর্পত হতগবনের অপার করুণার অপ- 
ব্যবহার করিয়া তাহার নিকট অপরাধী হুহবে? 

তৃতীর "অমানিন। মানেন কীনীঘঃ সদাহরি:;”-সঅম।নিকে মান দান কর, 
নতুবা তোমার শ্রীকৃষ্ণ কীন্তন সার্থক হইবে না। 

গৌর ভগবানের অবতাবত্বে, তাহার উপদেশাধপীত্ে এমন উদ্বার ভাব, 
এমন বিশ্ব প্রেমিকতাঁর সিদ্ধ সৌরভ না থাকিপে আজ কি তিনি জগতের ধর্ম 
প্রাথাগণের প্রাণের ঠাকুর হইতে পারিতেন? ম্বিনি অমানি অর্থ যাহার 
কুগ মর্ধ্যাদা, বিথা গৌরব এমন কি জগতে কোনও প্রতিঠা নাই বৈষ্জৰ 


অগ্রহায়ণ, ১৬২১1] উক্তি । ১১৩, 
যা ররপরাাউরতীরািন। 
তাহারও মান বাড়াইস্বা ঝড় করিয়া তুলেন। বৈষ্বের মহাপ্রাণতার ভাব এইখানে 


বিশেষ কূপ পরিলক্ষিত হয়। 

যোগশাস্্ বলেন "শ্বজাতীয় ভাব পরস্পরের দ্বারা আকষিত ও উত্তেজিত 
হয়” অগাধু ব্যক্তি সাঁধু ভাবের আচরণ ছারা তাহার কপটতাকে যতই আবরিত 
করিতে চেষ্টা করুক নু! কেন, ফোণার পাঁতে পচা হা ঢাকিয়। রাখিলেও যেমন 
তাহার হুর্গন্ধ লুকান যায়না! সেইরূপ তাহার অসাধু ভাব সেবাকারির ছাদস্ে 
সংক্রামিত হইয়া তাহার চিত্তকে কলুষিত করিয়া দিবেই দিবে। এই জন্যই 
সাধারণতঃ জনগণকে সাধ, সেবা করিয়া বিপরীত ফগ লাত করিতে দেখা যায়। 
অতএব মাঁধ্‌দেবার পুর্ন সাধ চিনিবার ক্ষমতা! অঙ্জন করা বিশেষ প্রয়োজন। 

যিনি উপরোক্ত সমুদ্রায় গুণাবলীতে বিভূষিত হইতে পারিয়াছেন তিনিই 
না মানবের চরম আদর্শ ভুবন-পুজ্য বৈষ্বব নামের যথার্থ অধিকারী ? 

মহাজনগণ বলিয়াছেন ১-- 

ধাভারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম। 
তাহারে জানিবে জীব বৈশ্কব প্রধান ॥ 

অর্ধাৎ ধাহার দর্শনমাত্র জদয়ে ভগবংস্,র্তি ও মন শান্তিরসে আপ্ল,ত হয়, 
ধাহার মুখশ্রীতে ভক্তি জনিত আনন্দ ও জ্ঞান জনিত প্রাশান্ত ভাব সদাই প্রকাশ 
রৃহিয়াছে। ধাহ।র পদতলে তোমার মস্তক আপন! হইতেই নত হইয়া পড়ে 
তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। 

্রীমশ্হাপ্রভতর আদেশ ও উপদেশ উপেক্ষ! করিয়া বৈষব হইতে 
যাওয়া দুপ্ধহীন পরমানধঘেবনের ন্যায় বিড়প্বনার কারণ হইয়া পড়ে! আর. 
তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিহীত করিতে যাওয়াও যেন সুবর্ণের পাথর বাটার 
ন্যায়পকরূপ অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। 

1 মহাপ্রীভুর আবির্ভাব কাঁলে_-জগতের সেই সুপবিত্র যুগে ঘরে ঘরে ঠাকুর, 
মোহাত্ত, অধিকারী, গোস্বামী বন্তমীন থাকিতেও যে, মাত্র "সাড়ে তিনজনের 
বেশী বৈকুব' খুঁজিরা পাস যায় নাই তাহাতেই বেশ হুপ্ষ্ট বোঝা যায় বে; 
বৈধ হওয়া! কতদূর কঠিনতর--কঠিনতম । 

কিন্তু বর্তমান কপ্সির ব্যাপা্ধ বড়ই গুরুতর। খোর কলির প্রাবল্যে এখন 
ধরে ঘরে বৈষ্ৰ আহির হইয়। প্াড়য়াছে। অবন্ত তাই বলিয়া যে প্রচত টব 
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যর '্মভাব হইয়াছে তাহ! বলিতে পারিন1। তবে এখন হাঁটে বাজারে, আস 
াদালতে, পথে ঘাটে কত শত বৈষ্বের ছড়াছড়ি হইঘাছে। তাই আমরাও 
এরধন পাটে পাটে গোস্বামী, মঠে মঠে মোহান্ত্, আখড়ায় আখড়ায় বৈষণবের 
ছড়াছড়ি দেখিতে পাইতেছি। 


কিঞিদধিক সওয়া চারি শত বহসর পুর্বে অতি বড়এগৌরভক্তেরও বৈষ্ণব 
খুলিয়া আপনার পরিচয় দিতে দীনতাঁয় রসন! সন্কুচিত হইফাঁ আঙ্গিত, এখন কিন্তু 
মগ মহোত্সবে, সভায় সন্মিলনে, পথে ঘটে আপনাকে বৈন্ব বলিয়া পরিচয় 
রর লোকের নিকট বাহাবা লইতে লক্ষ লক্ষ লোকের হুড়।হুড়ি পড়িয়। যায় । 


রী 


এক্ষণে গলায় তুলসী মাল ধারণ ইউক বা না হউক, বৈষবোচিত তিলক 
রণ কুক বানা থাকুক, নেপথ্যে অধাদ্য কুখাদ্য বা সুথাদ্য আহাবীয় চলুক 

লা চলুক, দিমাস্তে নিশান্তে প্রাণান্তেও একবার হরিনাম গ্রহণ হউক বানা 
ছক অর্থাৎ এক কথায় তুমি বৈষধতার কোনকপ আচরণ কর বা না ফর, 
নর বলিয়া পরিচয় দিয়া লোকের নিকট বাহাবা লইতে তোমার কৌনই 
গ্যাপতি নাই। আর দে আপত্তিতে আপত্তি করিতে পারে এমন লোকেরও 
ত্য মধ্যে অভাব পরিলক্ষিত হয়। আমার মুর বুদ্ধিতে মনে হয় বৈষ্ণব 
টের বর্তমানে কোনকপ শাসন পদ্ধতির কড়াকডি নিম 2 থাকাতেই- এইরূপ 

ছে। অবগ্ঠ এ ধারণ! আমার কারুর ভান্তিশুহ্য তাহ! আমি বলিতে পারি 
টা তবে ভ্রান্তি সংশোধনের জন্যই আমি এতগুলি কথ! বলিলাম। 


প্রাচীন মহানগণ এই সকল নিষ্টাচ্যুত বৈধ'ব নামধারী 'অভিমানিদিগকে 
টাকষ্য ফরিয়াই বড় ছুঃখে বলিয়া ছিলেন) 


“বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ 
'তবণাদপি' শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ ॥ 
কলির প্রভাবে কালের কুটীপ চক্রে এখন কিন্তু আর কোন শ্লে!কেই কিছু 
চা পুড়েনা এখন এই ঘর ঘর পথ ও ধর ঘ্বর মতের দিনে আচার বিচর বর্জিত 
নিনি! ্ুত ঘথেচ্ছাচারিদিগের অত্যাচারে এমন সুনিদ্মীল বৈষ্ব ধন্মও যেন 
জিন কট] জগ্ধাথিচুরী গেছের হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ৰ সম্প্রদায়ের পক্ষে 
ইহ! কখনই গৌরবের কধা নছে। 


সু এপস বে? 





অগ্রহায়ণ, ১৩২১) ] ভক্তি । তেও 


এমন কুন্গুম কোমল বিশ্বপ্রেমীক উদ্ধার বৈষণবধর্মের/মধ্যে নিষ্ঠা, বিনয় ও 
শিষ্টাচার বিহীন উদ্ধত প্রকৃতি যে যথার্থই অগৌরধের ও অবনতির ফোপান” 
খ্বরূপ তাহাতে আর বিনুমাত্রও সন্দেহ নাই। বড়ই পরিতাপের বিষয় ষে, 
সম্প্রদায়ের নেত্‌ স্থানীয় অনেক প্রত সন্তান এবিষয়ে বিশেষ যত্ব না লইগ্া নিশ্চিন্ত 
মনে বসিয়া আছেন। , অনেকে আবার প্রতিকার করা দূরের কথ! নিজেরাই 
সকল দান্তিকতাঁর ও আত্মস্তরিতার গ্রতিযুত্তি গুধিকে বৈষ্ণব বলিয়া জন সমাজে 
পরিচিত করিয়া দিয়া থাকেন। 

এ সকল ব্যক্তি আবার একটা উচ্চতম সত্যের ফ্বোহাই দ্রিয়। বলিয়া থাকেন 
যে, "আমাধকেও সধুভাবে পুজাকরিলে সাধু সেবারই ফল লাভ হইয়! থাকে |” 
ইহাসত্য বটে, কিন্তু এই সত্য এত উচ্চে অবস্থিত যে, সাঁধারণ জনগণের অধি* 
গ্নম্যের অতীত । ত্রত্মজ্ঞান লাভ পুর্ববক “মর্ব্ভৃতময়ো হবি? এই. ভাব অস্থি 
মজ্জ।গত না! হইলে এই মহান্‌ সত্যের প্রত ধারণা কৰা একেবারেই অগর্ভব 
নচেও কেবল মৌখিক ধারণা কর! মিথ্যাচার মীত্র। 

পরিশেষে দীনব্যথিতের বিনীত নিব্দেন, আশাকরি প্রতপাদগণ ও নেত 
স্থানীয় পণ্ডিত মণ্ডলী এবিষর একট্‌ দৃষ্টি রখিয়া বৈষ্ণব ধর্ট্বের আবর্্রন! 
অপসারিত করিতে কুখনই পশ্চগাৎ্পদ হইবেন না। বরৎ উৎসাহের সহিত 
কর্তব্য পাঁ্গন করিঘ্া বৈষ্ণব ধন্মের সহিত আপন আপন মুখোজ্জল করিতে 
সকলেই বদ্ধপরিকর হইবেন। অলমিতি বিস্তরেণ। 

শী শ্রী ধৈব-চরণ-রেণু-প্রয়াপী-_- 
ণীন ব্যঘিত। 


রিপন 


অসার । 
( শ্রীযুক্ত ভূপতি চরণ বস্থ লিখিত |) 


০ গু 
জপ 000. সি 


দম্যকৃ সার বস্ত পাইবার স্থল, অথবা জন্ম মরণ রূপ প্রবাহ বলিয়া এই 
জগতকে। সংসার বলা যায়। নিবি চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে, উভয়েরই: 
উদ্দেশ্য যে এক তাহা স্পর্উই বুঝিতে পারা যাঁয়। কারণ জীবের যত কাল: 


১১৬ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ম, ৪র্থ সংখ্যা 








পর্য্যন্ত সার বন্ত লান্ত না হয়, ততকাল জীবকে জন্ম মরণ রূপ প্রবাহে পতিত 
হইয়] সংসারে ঘুরিতেই হয়| সার বন্ত অর্থাৎ আত্মগ্রান পা হইলেই জীবের 
উদ্ধার হইয়া থাকে। তখন আর জীবকে সংসারে আদিতে হয় নাঁ। এই। 
মহৎ উদ্দেশ্য সংমাধন জন্যই পরম মগলালয় পরমেশ্বর মংসারের সৃষ্টি 
স্থিতি ও লষ় বিধান করিয়া থাকেন। সংসার শিক্ষার স্থল। সংসারে 
আসিয় এক জন্মে জীবের শিক্ষা সম্পুর্ণ হয় না ব্িরাই, জীবে পুনঃ পুন 
জন্ম গ্রহণ করিতে ও মরণাক্রান্ত হইতে হয়। ছুতরাৎ অনিবধ্য সুখ ও 
ছুঃখ সমূহ ভোগ করিতে হয় । কর্ম জাই দেহের উংপন্তি। দেহ উৎপন্ন 
হইলেই অনিবার্য কর্ধের ফল সুখ দুঃখাদি ভোগ আপনা আপনিই আসিয়া 
উপস্থিত হয়। নুখঞ্ডোনের কাল সুখেই কাটিয়া যাষ। হুঃখের মম আমিনেই 
আমরা "সংসার অসার,” “নংস।রে হৃখের লেশ মাত্র নাই" ইত্যাদি হ! 
হতোম্মি হুচক বাক্য প্রয়েগ দ্বারা সংসারের অদারত্ব সংস্থাপন করিয়া থাকি ও 
সংসারে ওদসীন্য অবলম্বন করিবার চে পথ । কিন্তু পরক্ষণে কুশের 
কৃথঞ্চিং উপশম হইলেই, আবার সাংসারিক কাধ্যে এতদূর অশ্ভিত হইয়া! পড়ি 
যে, তখন কিজগ্ঠ সৎসারে আমা ও আধিয়। (কর্মপ ভাবে সংসার করা কর্তব্য 
তাহা একে বারেই বিস্মৃত হইরা যাহ এখৎ অন্কাবে আুচ্ছুন ভহয়। "আমার 
সংস।র১ “আমার ধন, “আমার জন)” "আমাধ পুত 9? আমার কত ইত্যাদি 
ভাবে সম্পূর্ণ রূপ অহস্ত। মমতার উপর পির করিয়। খল যাপন কগিতে থাকি ও 
প্রকৃত শিক্ষালাভের সময় বৃথা নষ্ট করিয়। মোহ-বশত শিক্ষা গানের ভূরি ভুরি 
মভাব সত্ত্বেও গুরু ন্তায় অন্তকে শিক্ষা দাঁন ও ন্ববিধ প্রকার গহিত কাধ্যের 
ঘনুষ্টানে নিজের শিক্ষার কাপ যে জন্ম মরণ তাহা বৃদ্ধি করিষা থাকি । 

সংসারে শিক্ষা করিবার ব্য্র এত অপ্িক ষে, তাহা বহু বহু জন্মেও শেষ 
-ক্ষরা যায় না। কিন্তু কর্ষণাময় পরষেখীরের এতই বকণ। যে, তিনি জীনকে 
শিক্ষা দিয়া উদ্ধার করিবার জন্ত অশেষ গ্রঞ্চার উপাদ্ধ উদ্ভাবন করিয়'ছেন। 
'দ্ষিনি জীবের চৈতন্য সম্পাদন.জন্য শাঞ্জাদি গ্রাণমন, গুককরণ ব্যবস্থা ও অসংখ্য 
'অমংখ্য চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ পদার্থের সৃষ্টি কধিয়াছেন। ইহাতেও 
তাহার করুণার শেষ হয় নাই ; সময়ে »ময়ে তিনি নিজেও ভিন্ন ভিন্নঃমুর্তিতে 
'্মততীর্ব হুইক়া জীবের উদ্ধার মাধন করিয়। থাকেন । কিস্তি আমরা এমনি 
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মোহামন্ক যে, এই বিশ্ব সংসারের প্রত্যেক দ্রব্যই যেশিক্ষা-গ্রদ তাহ! চিত্ত 
করিবার ও অবকাশ পাই না। 

"গ্রই বিশ্ব সংদারটা ত্রক্মাতত্ব জ্ঞানের বিদ্যালয় । মানব দেহস্থ মন বুদ্ধ্যাদিই 
তদ্ধিষয়ের উপযুক্ত ছাঞ্জ। দ্বয়ৎ হুরিই আত্মা রুপে উপদেষ্টা এবং বিশ্বের 
পদ্দার্থ প্রপঞ্চই শিক্ষার্থ বিদ্যা সমূহ । ম্বাভাবিক জ্ঞানে আ্ভাবত সংসার 
হইতেই আত্ম জ্ঞান শিক্ষা করা যায় । অতএব জন্ম জন্মস্তর সঞ্চিত পুণ্যপুগ্জ ফলে 
এই হুছুলত মানব দেহরূপ ওরণী লাভ করিধা! উঠ] জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ভগ্ন হইতে ন। 
হইতেই, বিগ্। অর্থাৎ আত্মক্ঞান শিক্ষা মমিন পুর্বাক এই দুঃখ সন্ক,ল হুবিপ্তীণ” 
ভবাণব গেস্পদ জ্ঞানে উত্তীর্ণ হওত ভগবচ্চরণারবিন্দে উপস্থিত হওয়াই মানব 
জীবন লাভের মুখ্য উদ্দেন্ত । ইহার অন্থা হইলে, সং সাছিয়। নিরন্তর আসা 
যাওয়| মাত্র সার হয়| সারকাধধ্য কিছুই হয় না। সাজা পাইতে হয়। 

সংসারে আসিয়া অভিমান শুন্য হইয়া ভগবচ্চরণারবিন্দে এঁকান্তিক লক্ষ্য 
বা নির্ভর বুখিয়া চলিতে হয়। “এই সংসারও তার, আমরাও তার, ্টারই 
প্রীতি সম্পাদন জন্য সাংসারিক কাধ্যাদি মম্পাদন করিতেছি)" এইরূপ 
ভাবে অহস্তা মমতাহীন ও ফলভিসন্ধি বিহীন হইয়া চঞ্িতে পারিলেই, সংসা- 
রির সাংম।রিক কাধ্য সম্যকৃরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । সংসাঁরির সাংসারিক 
কাধ্যে কোন দৌবই স্পর্শে না। কারণ, যাহ! কিছু অনুষ্ঠিত হয়, সকলই 
ভগবৎ উদ্দেশে বা ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া। অতএব, কর্মক্ষেত্রে আমিয়! 
কাদ্য করিতে হইবে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত--তবে লক্ষটী উপর দিকে রাখ! 
নিতান্তই আবশ্ঠক। উর্থাদিকে লক্ষ্য স্থির ন। হইলে সকল কর্মাই ন্ট হইয়| 
যায়। হুতরাৎ গৌরবের, পরিবর্তে মহ] রৌরব প্রাপ্ত হইতে হয়। 

পাঠক* পাঠিকাগণ ! আপনারা-নৃত্য কারীকে মন্তকোপরি কতকগুলি তৈজস 
ত্র, আরা ক্ষলমী। থাঁল বা রেকাব, গাড়ু, পিললগুজ, ও প্রদীপ উপধু্ুপরি 
সাজায়! নৃত্য করিতে দেখিয়াছেন? নৃত্যকারী মস্তকস্থিত দ্রব্য গুণিতে 
হস্ত স্পর্শ ন। করিয়া, মৃত্য সময়ে, পদ্ধয়ের অপুর্ব বিক্ষেপ, হস্ত ও কটিদেশের 
মনোহর সধণালন ও মস্তক ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ প্রত্যগের ভাব ভঙ্গীতে 
কেমন দর্শক বৃন্বের আনন্দ বঈন করিয়৷ থাকে? কিন্তু দৈবা লক্ষ্য ভ্রষ্টতা 
বশত; মস্তকন্থিত ডব্যগুলি প্রতিত হইলে, তাহার যেরূপ মকল গ্রযত্ই বিফল 
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হইয়া যায় ও তজ্জন্য সভ] মধ্যে তাহাকে হান্তাস্গর্দ হইতে হয়; সংসারে 
আসিয়া সংসারী ব্যক্তির, মণ্তকোপরিস্থিত ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট 
হইলে, ঠিক সেইবূপ বিফল প্রধত্ব ও হান্তাস্পদ;হইতে হয়। এযনস্িমে 
জন্মটাই তার বুথাযায়। অতএব, সংসারে আসিয়া, একমাত্র লক্ষ্য বন্য অচ্যুত 
হইতে লক্ষ্যচ্যুত না হইয়া সাংসারিক কার্ধ্য নির্বাহ করাই সর্ধতোভাবে আমা 
দের কর্তব্য। ধাহারা প্ররূপ ভাবে লক্ষ্যচ্যুত না হইপ্া সংসার যাব্র! নির্ব্বাহ 
করেন, তাহারাই প্রকুত সংসারী এবং সংস।রই তাহাদের পঞ্ষে সার। আর 
ধাহারা তাহা না করিতে পারেন, তাহারা হন সঙসারী; দঙই তাহাদের হয় 
সার, অর্থাৎ সঙের মত সার্সিয়া আসাই হয় তাহাদের গার। সংসার তাহ।- 
দের ভাগে দর্শন শী হয় ন|। | 
ফল কথা, মনুষ্য জীবন লাভ করিয়া মনুষ্যোচিভ কাধ্য করা আমাদের 
সর্বাতোভাবে বিধেয়। কেবল আহার, নিদ্রা, ভয়) মৈখুনে মজিয়। থকিয়। হেলায় 
খেলায় কাল কাটাইলে মনুষ্যেচিত কাধ্য কব! হয় না) শাগধঠুল কুকুরাদ্দি 
পণশুগণও এ বিষঘু চতুষ্ঠয়ের সেবায় দিন যামিনী যাপন করিয়া খাকে। জ্ঞানী 
ভাব বশতঃ পশুদিগের উহাতে অপরাধ হয়না। কিন্তু মনুয্য যে জ্ঞানের জন্য 
পণ্ড পন্দ্যাদি হইতে শ্রেষ্ট, গেই জ্ঞান দারা গ্রস্ত জ্ঞাতন্য বিষয় জানিতে ন। 
পারিলে, অপরাধী হইয়া থকে। আর সেই অপরাধ জন্য মন্ব্যকে অধংঃপাতে 
যাইতে হয়। পণ্ড পক্ষাদির আচার ব্যবহারে মনকে সংস্কারিত করিয়া! রাধিগে 
মৃত্যু সময় সেই মেই ভাবেরই উদ্দীপন হইয়া থাকে । তখন জীব জলৌকার 
স্ভায়--সন্মুখাগত লক্ষ লক্ষ যোনির উপস্থিতি সন্তেও--সংস্কারিত ভাবানুযায়ীক 
ভাবী জীবনকে আশ্রয় করিয়া পুর্ব্ব জীবন ত্যাগ করিয়া থাকে । দুর্নতি মানব 
জীবনটাকে হেলায় হারাইয়া ফেলে। এইরপে জন্ম জগ্মান্তর ঘুরিতৈ দুরিতে 
আবার মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যখন, ভক্তি বা জ্ঞান লাভ করতঃ ভগবত ভাবে 
মনকে ভাবিত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, এমন কি একমাত্র ভগব।লেই যখন 
লক্ষ্য স্থির করিতে পারে, তখনই সংসার মধ্যে প্রকৃত মন্ুযা বা সংসারী বলিয়া 
পরিচয় দিবার উপযুক্ত হয় ও সম্যক্‌ সার বস্থ লাভ করিয়া থাকে । এই জন্তই 
ইহার নাম নংমার। এই সংসারে মমুষ্য-জন্ম গ্রহণ করিয়া শারঙ্জের গ্যায় 
প্রত্যেক পদার্থ হইতেই কিঝিং কিঞিৎ সার সংগ্রহ করিতে হয় ও গেই সার 
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ভক্তি-বারিতে ভিজ্জাইয়!, অগার ও পতিত জমী যে দেহ, সেই দেহকে উন্দবরা 
করিয়া তুলিতে হখব। লোকে বলে "উর্বর! ভূমিতে সোনা ফলে ।” সজ্জন 
সন্ধানে ভগবলীলা বা ভক্তচরিতার্দি যেমন শোণ!, অমনি হয় বীন্জ বোনা। 
বীজ বোনা হইতে হইতেই, এর সার দেওয়া প্রস্তত ভূমিতে সোণ। ফলিবার 
আর বিলম্ব হয না। অর্ুৎ সাধু সঙ্গে হরি কথা প্রগঙ্গে। পতিত দেহ যেমন 
পবন হয়, অমনি পতিত পাবন শ্রীহরি অবিলশ্বেই আসিয়া দেখা দ্বেন। আহার 
দর্শন লাভ হইলে, কিছুই "আমার? বলিগ্রা বোধ হয় না। তখন যেযে পদার্থে 
দৃষ্টি পতিত হয়, দেই সেই পদার্থেই "তাহার" অস্তিতু ব্যতীত আর কিছুরই 
অনুভূতি হয় না/ তখন জগতের নিথিল পদার্থে আর অসারত্ব কিছুই দেখিতে 
পাওয়া যায় না॥ সকলই সম্যক সার বলিয়া বোধ হয়। এই সার জ্ঞান 
সংসারে আসিয়া লাভ করিতে পারা যায় বলিয়া ইহার নাম "সংসার”। 

কখন কখন আমর! অনেকেই এইরূপ ভাবিয়া! থাকি যে, গৃহ হইতে বহির্গত 
হইতে না প!রিলে, ধনম্ম উপার্জন করিতে পারাযায় না। সংসারে থাকিতে 
হইলেই, বিষয়াসক্তি ও অভিমানাদির বশীভূত হইতে হয় ও কাম ক্রোধাদি 
পীড়নে প্রপীড়িত হইয়া ধর্ম কণ্মা্দির অনুষ্ঠানে বিনুখ হইতে হয়। এরূপ 
চিন্তা নিতান্তই ভ্রম মুলক, কেন না আর্জি, অভিমান ও কাম ক্রোধাদি ষড়- 
রিপুর যখন আমরা অধীন, তখন গৃহেই থাকি বা গৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানাস্তরেই 
যই, কাম ক্রেধাদি সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সমান তাবেই পীড়ন করিতে থাকে । 
কোথাও পীড়ন ভয় নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু যাহদের ভয় নিবৃত্তি হইয়াছে, 
অর্থাৎ যাহারা জিতেল্রিয় হইয়া! ঘড় রিপূর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, তাহারা বনে বা গৃহে যেখানে ইচ্ছ! গমন করুন ম1! কেন, কিছুতেই 
তাঁহাদের ওকান ক্ষতি করিতে পারে না| বিষয়াসক্তি ও অভিমান পীড়ন ভয়ে 
ভীত হইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে পলায়ন করে। অতএব রিপুগণকে বশীভূত 
রাখিতে প্রাণূপণে যত্ত করাই আমাদের সর্দতোভাবে কর্তব্য। রিপু পয় 
করিতে হইলে, প্রথমতঃ গৃছে অবস্থান করাই শান্ত সম্মত ও যুক্তি স্গত। 
রিপুগ্ণকে গৃহে থাকিয়া, একবার বশে আনিতে পারিলে, যে স্থানে ইচ্ছণ বিচরণ 
করিতে পারা যায়, তাহাতে কোমই ক্ষত্তি হয় না। সংমারই অতি প্রবল প্রতা- 
পাহিত রিপু সমূহকে জয় করিবার হুর্শ শ্বরূপ। প্রথমত এই দুর্গ[ভ্যত্তর হইতেই 








১২ ৩ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ঘ,-৪র্থ সংখ1। 





সঞ্চিত ভোগ সাধনাদি দ্বারা ও আত্মীব শবজনগণের সাহায্যে বিপক্ষের 
ব্লক্ষয় করিবার চেষ্টা করিতে হয়। শক্রবল ক্ষীণ হইলে, দুর্গের বাহিরে আসিয়া! 
যুদ্ধাদি করলেও ক্ষতি হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। গ্নায়সেই জর্মলকত 
হয়, অর্থাৎ সম্যক্‌ সার পরমার্থ তন্ব জানিতে পার! যায় । এই সার বজ্ত পরমাত্মব 
তত্ব বা আত্মজ্জান লাভ হইলেই, শর্রুগণ পরম গ্রিত্রের হ্যায় কাধ্য করিতে 
থাকে । দ্বেষ, হিংসা, মান, অপমান, সুখ, দুঃখ, ভাল, খন, সবই শ্বস্ব "্বতাব 
পরিত্যাগ করিয়া সমান হইয়া যাঞ্চু ও পরম্পর আনুকূল্য ঘারা চির শতির 
উদ্দীপক হইয়া উঠে। অশাগ্তি দূরে পলায়ন করে। নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি তথন 
এই সংসার মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া! যায়। সারি অন্য কোন স্থানেই জীবের 
তত্ব শিক্ষা পূর্ণ হয় না। তাই সংসার আশ্রমের শ্রে্টতা। এই আশ্রম ধর্ম 
প্রতিপালনার্থ আবার উপযুক্ত শিক্ষার আব্গক | যে শিক্ষার আবশ্যক) সে 
শিক গুরু-গৃহে বস করিয়া লাভ করিতে হয়। 





শহ্করাচাধ্য। 


সত ০0০ 


ঈবিশাল হিমচল নিস্তব্ধ নিথর ! 
গিরি তরু লতাচয়, 
সতত নিষ্পন্দ রয়, 
কীপেনা একটী পাতা যেন গিরিবর, 
কি গভীর সাধনায় রত নিরম্তর | 
নিপ্ন্দ প্রান্তর বন, 
নিষ্পন্দ বিহগগণ, 
তক্ততলে স্পন্দহীন শ্বাপদ নিকর 
নিঝরিণী বহে শুধু করি ঝর্‌ ঝার। 


অগ্রহায়ণ, ৯৩২১।] ভক্তি । ১২১ 





১৬ 


স্পস 
আছা সে পবিত্র ভুমে মুদি মনোহর, 

যোগে মগ্ন যোগালনে 

কখন বা শিষ্যগণে, 
দিতেছেন উপদেশ মরি কি সুন্দর । 


শঙ্করের অবতার আচায শঙ্গর। 
কি গায়? সাধনার 
শিরে দীর্ঘ জটাভার, 
কঠদেশে কুদ্রাক্ষের মণিময় হার, 
নিন্বিতেছে জগতের চন অলঙ্কার । 
গগন প্রুতিমতার 
প্রশস্ত লঙগাটধাও 
আনুক্ত চন্দন ফেটা কিবা জ্ঞানমন়্, 
গোধুলিক ভালে দেল তার! জ্যোতির্য় | 
[ক উদার কি মহান 
কি গভীর মহজ্ঞান, 
ঘ়োহমুদগরের বাতে ছেদ্ি যোহ ফণসে, 
স্ভিগা অমর কীন্তি বিশ্ব প্রবামে। 
রবোধিবারে বৌন্ধমৃত 
মায়াবাদে শত্ত শত 
বৌদ্ধ পণ্ডিতের খ্যাতি করিয়' খণ্ডন, 
অন্দুঞ রাখিলা আর্ব্যধন্মী সনাতন । 
আধ শান্ধু সিন্ধু মধি। 
তুলেছিলা মহ!মতি, 
কত আযর্য ধশ্মগ্রস্থ পীযুষ সমান, 


আঅবহেলে পিয়ে যাহা ভারত সস্তান। 
অদূরে শোভিছে তার 


যোশীমঠ সাধনার 


২২ ভক্তি । [ ১৩শ ধধ,””6ধঅংঘা।। 





ধভিলা নির্বাণ ঘেখা সাধক গ্রধর, 
আছে সেই সিছ্ধ পীঠ খ্যাত চরাচর | 
কন্য! কুমারেকা পাকে, 
মোতুকন্ধু বাচস্ন্ছে। 
বারাষত এুর়ে আত ভুকেডে তীহাকু 
সাধন নন্দিত রাজ হুভ ইবির 
হিতে ও পুন 
গর, দু তো, 


উর্থকে টাকি শা টিল হততম্ত সবের 


- 
শা্াচজ্ক্ আধ বাঙগ। 


৭ পা পা 
শব নাঃ ন ক চা ক 
০৭ 


গডিভ প্রধর দীন বেদান্তিরড় । 


টি 
৩ পাক ডিল । 


চা 
& 


চা 
দি গা এ 


০ 


মীনাশিহ তীয় সাত পানা ০0১৯৭ বত সির স্বান সহ্য যে দতি 
আত &তি তরিকদাফিলেয। আবৃত তল এজাদিসিগির হে বাবহানু ্রভাজ 
ফিরিয়াছিলেন। পে, না তে কশিবছে বিভীবে গুতাছ্িত কর হা, আজ, 
স্গক্থছে ঘ1গা অন্ধ হস হিজেন। তাহ'তে তাহার ছৃদষ বিগলিও হইয়াছিল । 
'তিগি ভাবিগেন, থে চি (লাজ জিতাপ আদা শড়াইহক জন্ক আপন, করে, 
গশাতত মনকে শা ব কিবা জন্ত আপথনন করে, গেই স্থলে আসিয় শান জ্ঞান, 
হীন পাণাদিগেরে নিকট যে ব্যবহার পাত করে, তাহাতে তাহাদের যানসিক 
শীঁভির পরিবর্তে ধরৎ অশ।ভির উদ্রেকই অধিকতর হইয়া থাকে 

তাহার মনের ডহ এ১ 1ছগ যে, তীর্থ ফ্বেতাদিগের লাগান ॥ পৌরাণিক 
শান্তে সেই লীঘাবিদ দের খনি আঙ্ছে। লোকে জেই সকল 78 কষরিছা কা 


অগ্রহায়ণ, ১৩২১।] ভক্তি ৷ ১২৩ 








শ্রবণ কবি প্রাণে যে আনন্দ লাত করে, তাহা স্থায়ী ভাবে হুদত্রে বন্ধম্বল করি 
বার জন্য তীথস্থানে আগযন করে। পাঠক, গ্রছ্ে পাঠ করিয়া থাঁকেল ঘে, ভ্ীক 
গৌবর্ধন ধারণ করিয়া ছিঙেল, আর্ত-ব্রজব।সীদিগঞক্চে সুরূপতিরোঘ হইতে রুক্ষ] 
করিয়া ছিগেন। ইহাতে ক্ত পাঠকের প্রাথে গোবস্বল দর্শমের আকাখ্া! উদ্দিত 
হইল । পরে সে যখন (গাবদবন দর্শন করিল তখন তাহার যনে কি মুদ্দর ভাব! 
মে তখন মলে করিতে থাকে, আহা! ধস্ত এ তীর্থ, ধ্গ্ভ এহ্ানের অনু-পর্মানু, 
ধন্ত এ স্থানের প্রাক্কৃতিক শক্তি । ,যে শক্তির আকণণে গ্রভগবান এখানে 
পড়ীয়শরীর-ধারী মানবের মন-মোহন মুভিতে আত্ম প্রকাশ করিয়। ছিলেন ॥ 
তিনি সর্বব্যাপী তো। বটেই,স্কিন্তু চপল। শিকাশের নাম, তিনি যুগে যুগে 
মমখে সময্রে, ভক্ত-বাগ্াঁকজতন্ত রূপে এশা দখা দেন। থে স্থানে ্রীগবান 
প্রকট হইয়া লীলা করিয়াছিগেন, আহ! ! সে স্থানের মকলেই অতি পবিত্র । & 
গোব্দ্ন গিরি তিনি স্পর্শ «গিয়া ধন্ত করিয়াছিলেন) লাজানি উ গিদিকু 
প্রস্তর ক্রণাধ দে আপা [শের তয় এসনও কত রক্ধে প্রবাহিত হুইত্রেছে। 
আহা! এ প্রস্তর কণায় এই দঙ্বত দেহ (নুষ্িভ করিয়া প্রাণ পৰিত করি । 
আর যেন উহার গরশে, দেই প্রামন-মোহন-কারী সন্নাঙ্গ সুন্দরের ব্বাতুল 
চরণের শীত ছায়ায় আপ শীল হয় যেন উই প্রস্তত্পেব মত অচল অটল ভাঁবে, 
প্রাণ বাহু জগতের প্রতি দৃক্পাঁড ন। করিয়া, সেই স্পর্শ হৃথে ঘগ হইয়া যায়। 
তীর্ঘদর্শনে ভক্তের এই ভাব, এই সহজ গাব, আত সহজে আসিক়া থাকে। 

কিন্ত সংপারের নর নারী সকলে এ রাগাচ্গা। অহৈতুকী ভক্তি, সর্ধ্ঘা 
লাভ করিতে সমর্থ হয়ু না 1 নানাবিধ প্রাকৃতিক ব্যাপারে নিযুক্ত থাকা হেতু, তাহা* 
দের চিত্ত চাথল্য ঘটে, নান বিধ অবস্থা বিপধ্যয়ে পড়িয়া, তাহারা সবকাদা হি 
ধাকিতৈ পারে লা । সময়ে সময়ে ক্ষণিক বৈরাগয শ্য়। ক্ষণিক শ।ভিঙাতের 
ব্যাগুলতা হয়, আবার ভাহ! কারণ পরিব্লে কোখার ভ[সিয়া দায়। 

এই ছূর্বাল চিভ মানবেন চির যন্লের এন, শান লাভের গ্রনা শাস্ত থে 
কল উপদেশ দিয়াছেন, তম্মধ্যে তীথদর্শনগ একটা উপান্থ। ভীর্থ দর্শনে মমের 
মলা ধিদুরিত হইবে, প্রাণের জড়তা বিদুরিত হইবে। চিভে ভগ্গবৎ ভাবের 
ক্ষুবুণ হইবে। এই জন্য ভীর্ঘ দর্শলে। বিবিধ হুল লাভের কধা শাস্ত্রে উন্চ 
হইস্বাছে। 


১২৪ তক্তি। [ ১৩শ বর্ষ”--৪র্থ লংখ্য1। 
১ ১ 
সাধারণ সংসারী লোকেও তাই বুঝে । শাস্ত্র, দেবতা ও গুরু ব্যক্যে হিন্দুর 


অচল বিশ্বাস বশতঃ লোকে এখনও তন্নির্দেশিত উপদেশ পালনে ঘত্ববান হয়। 
এখন কৃথ। এই ষে, যদ্দি তীথ” পাগার! শান্তুজ্ঞ হয়েন, লোৌকচিত্ত তৃপ্তির দিকে 
একটু লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে, তাহাদের দ্বারা বহু পরিমাণে মঙ্গল সাধিত হইতে 
পাবে। লোকে তীথ-স্থানে আসিলে, তাহারা যদি ভক্তি ভাবে, যাত্রীকে গ্রত্যেক 
তীথ” মহিমা বুঝাইয়া দেন, প্রত্যেক লীলা স্থানে গিয়া, সেই লীলার উদ্দেশ) কি, 
লে লীল! প্রকাশে মানবকে কি সাধনা শিক্ষা লেওয় হুইয়াছে, তাহার প্রকৃত 
আধ্যাত্মিক তত্ব কি, এসকল কথা যদ্দি বুঝাইয়া৷ দেন, তাহা হইলে, যাত্রীদের মনে 
অতি পবিত্র ভাবের উদয় হইবে, তাহাদের সেই সভাব বিস্তারে, স্থানটির সপ্তাব, 
পুর'রূপে তাহাদের গুপয়ে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের জীবনকে পবিত্র করিয়া 
দিবে । 

লোক চিত্ত শিক্ষার এমন প্রশস্ত উপায় হিন্দু স্থানে এখনও রহ্িয়াছে। এখনও 
নানাদেশ হইতে নর নারী তীথধে গমন করিতেছে। হতরাৎ তীথ যে কেরল ধর্ম 
সাধনের অঙ্গ তাহাই নহে, ইহ। যে সমগ্র জাতীয় জীবনের গতি ও পরিণতি 
পন্থিচালিত করিবার প্রধান কেন্দ্র স্থল- এমনও বুঝায় নাইকি? অবশ্য 
“জাতীয় জীবন”' বলিয়া কোন কথা পৌর।ণিক শাস্ত্রে না থাকিতে পারে। বত্তমান 
কালে শিক্ষিত বাবুর! পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে যে জাতীয় ভবন গঠন করিতে- 
ছেন ঠিক সেই ধরণের জাতীয় জীবন পৌরাণিক শাস্ত্রে না থাকিতে পারে, কিন্তু 
যাহ। থাকিলে জীবন শ্রীতিকর ও লোভনায় বিয়া মনে হয়, এমন জিনিষ শাস্ত্র 
দেখাইয়। দিয়! পিয়াছেন। আর সেই জন্য, অ[জিও, সুদূর তীথ-স্থ!নে বাঙ্গাণী, 
গংজাবী, হিনুস্থানী, মাজ্সাজী--এক প্রাণে মেলা মেশ। করিতে যায়। ভাষা-বৈধম্য 
র্থ-বৈষম্য, আচার-বৈষম্য-_-এ বাছিক বৈষম্য যত কিছু থাকুক না কেন, ভীথে" 
সকলে এক ভাবে এক যে।গে মিঙ্গিতেছে । শ্রাভশবানের চারুচরণের পর্দ-নখ-" 
স্টার নিকট সকল মঙগিনতা বিদুরিত হয়। €সখানে কেবল জীব ও ভগ্কবান, 
স্চ। ও ভগবান, এই ভাবের প্রবাহ । সে প্রবাহের বিরাম হয় না," এ জড় দেহ 
এ নশ্বর দেহের নাশ হইবে বটে, কিত্ত সে সত্তাবের বিনাশ ঘাই। একে তীর্থ 
পরম পবিজ্তর স্থান, তাহাতে আবার বিভিন দেশের নরনাগপী আমিয়া এক যোগে 
এক ভাবে সাধন! করিয়। মে পবিএতার মাধুধা গন্ুভব করে, আর তাহাতে মনের 





অগ্রহায়ণ, ১৩২১। 1 ভক্তি । ১২৫ 





মূলিনতা। বিদূরিত হইয়! সদ্য-ন্নাত বালকের ন্যায় ওাঁহারা দেশে দেশে সেই 
ভাবের তবু বহি লইয়া যাইবে। মানুষ কি, ভগবান কি জীব ও প্ত$গবানে কি 
মধুর স্ন্ধ। জগৎ কত্ত আন্দময়, পরম আনন্দ ময়ের আনন্দলীল। তরজ যে সর্ধদ। 
প্রবাহিত হইতেছে --এই সব তত্ব প্রতি সংসারে, প্রতি গৃহে আলোচিত ও 
গৃহীত হুইড়া, জীব জগৎকে আননেোর রাঙ্জো, ভূপ্ডির রাজ্যে, শাস্তির রাজ্যে পরিণত 
করিবে | এই ভাব, হিন্দুর প্রকৃত জাতীয়-ভাব । এই ভাবে পরিচালিত হওয়াই 
হিন্দুর প্রকৃত জাতীয় জীবনের লক্ষ্য ও এই ভাব স্থাপন করিতে পারিলেই ভবের 
বাজারে প্রকৃত আনন্দ-বাজার স্থাপিত হয়) নহিলে কেবল শ্রীক্ষেত্রের মন্দির 
মধ্যে সকলে মিলিয়াএকত্র খাইতে পার্িলেই আনন্দবাজার স্থাপিত হয় না! 
শুধু ইহাই নহে। দ্রেবীর বিভিন্ন অজ --ভারতের নানা স্থানে পতিত হইয়] যে 
বিভিন্ন মহাপীঠের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারও ভিতর এই হৃশ্মা তত্বনাইকি? 
ভারত ব্যাপশ বিক্ষিপ্ত প্রাণ কে একটী পুর্ণরুপে প্রকাশ করাও পীঃমস্থানগুলির 
উদ্দেশ্য নহে কি ? এই ঃ বিশ্বাস, এই শাস্ম উপদেশ পান, এই সন্ভাবে 
জীবন যাপন করাই [হিনুর জাতীর ভীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে কি? মাচ্ছষে 
মানুষে পাশবিক ঘৃণা, হিংস1 বিদূরিত করিয়া, উভয়ের মধ্যে প্রেমের সুত্র শ্রথিত 
কর, নর নারীর নীচ ভাব বিদৃরীত করিয়া, পুর্ণজীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ধরা 
সংসারে কলহ, অশান্তি, জ্বালা ঘস্্রণার কারণ গুলি একে একে লোপ করিয়া 
দেওয়1, ক্ষণিকের মোহ আকর্ষণ লাশ করিয়া, অব্যয়, অক্ষধধ আত্তার চির মলের 
পথ দেখাইয়া! দেওয়া__এই সব, ইহার মুলে যে বিদ্যমান রহিয়াছে । মানুষ থে 
আনন্দের ভিখারী, সে আনন্দ লাভ যে তাহার সাধন সাপেক্ষ, আর সে সাধন 
, বলে সংসারে স্বাবর জঙ্গম--সকলেই যে আনন্দের তরঙ্গে ভাসমান 
বলিয়া প্রন্তীয়মান হয়। সে অবস্থায় মানব, দেব প্রকৃতির হইয়া উঠে, পৃথিবী 
শ্বর্গে পরিণউ হয় । ইহাই হিন্দুর জাতীর জীবনের পূর্ণ আদর্শ। এই সন্ভাবে 
থাকাই প্রকৃত জীবন, আর এ ভাব চুযুতি ঘটিলেই হিন্দুরঞ্জাতীয় জীবনের 
অবনতি ঘটে । 

ভীর্থ যাত্রাদি, এই জীবন-লাণ্ডের একটি প্রধান সহাপ। দ্রীনবন্ধু এইভাবে 
ইহা প্রচার করিতেন। কিন্তু বর্তমানে তীর্থ স্থানে পাগ্ডাদিগের দ্বারা এই ভাব 
কি বিস্তৃত হইতেছে লা ইহার ব্যতিক্রম ছটিতেছে 1? তিনি তাবিলেন, ইহাৰ্‌ 
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ব্যতিক্রম হইতেছে । কারণ, পাণাদিগের মধ্যে অনেকেই শাস্ত্র জ্ঞান হীন, 
সাধন ভজন হীন ও সন্তাব বঞ্জিত। তাহারা এখন তীর্থ স্থান গুলিকে তাহাদের 
অমীদাত্রিতে পরিণত করিয়াছে আর ঘাত্রীগণ খেন কেবল কর দিতে আসৈ ( 
কেবল দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক । ইহাতে যাহারা তীর্থে আপে, তাহাদের কি 
মনে শান্তি আসে ? বরৎ বিরক্তির উদ্দেক হয়। আব শীর্থ ধাত্রীদিগের মানসিক 
ভাষের পরিচয় ঠীহারা জয়েন না, তাহাদের চিত্তে সন্ভাব উদ্দেক করিয়া 
ঘনের মপিনতা দূর করিবার উপষোগী শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা নাই। ইহাতে 
সংসারী শোকের তীর্থ ধাত্রা করিয়া, বিশেষ কোন মানিক পরিবর্তন ঘটে 
 মাশঅনেকের পর্ষে কেবল যাথা মুড়ানই সার হয়। 





. কবশ্য, বিশ্াসের দিকৃ দি অন কথ্থা বলা যাইতে পাবরে। ক্িস্ত গে 
 (বিশ্বাঘ কষ জনের আছে ? হানার আছে -তিশিও হয়তো বলিধেন "মন চাঙ্গা 
তো! কাঠারে গঙ্গা।” হুতরাধ সে কথা না খ্রগয়া, সাধারণ সংশারীর 
কথাই এখানে আঙগ্োচিত হইতেছে! আবার একি যেখন, শিক্ষা ও সস্তাব্‌ 
বিস্তারের অভাব অন্তদ্দিকে তেমনি অসভ্ভাব বৃদ্ধি উপকরণও তীর্থ গানে ব্নাশি 
রাশি পরিমাণে সংগৃহীত হইতেছে । অনেকস্থলে আবার পাও, স্বামি, 
বাবাঙ্দী--প্রভৃতি ঘিব্ধি গুপ্ত ক্রিগ্লার প্রশ্রয় দিতেছেন। “্মর্থের লোভে 
শিক্ষার অভাবে, হৃদয়ে পশুভাধ পোষণে-্মানব এমনিই অধঃণতিত হইয়াছে 
যে, দেব-লীলা স্থানেও নীতি গহিত ব্যাপার সংসাধনে কিছুমাত্র কুঠঠিত হয় না? 
ইহাতে সময়ে সময়ে এমনও হম যে, যাহার কিছুষাত্র ভক্তি ধাকে_- 
তাহারও মনে (তার অভক্তির উদয় হযু। তাহারা ভাবে, ভীথে একি কা 
একি জবণ্য ব্যাপার! অব্যবস্থিত চিত্ত লোকের প্রাণে এইবপে ক্রেথশ শাস্ত্রে 
গ্মবিশ্বাস আগিয়া পড়ে! ফলে সংসারে, নশাভি, হাহাকার, হুখ-দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে । | 


এরই ভাষ পরিবর্তন করিডে হইলে, বর্তমাদে তীথ-পাণ্ড। ও আহাকিগের 
বংশধরদিগকে ব্রীতিমত ভাবে সংস্কৃত ভাষা! ও বেদার্দি অধ্যয়ন করতই 
শাস্ীয় ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে । লৎশিক্ষা পাইয়া, সততাবে থাকিয়া 
সাধন-ভঞ্জনে' বূত হইয়া তবে যেন তাহারা তীথ-গুরুর আসলে উপধেশম 
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করেন, তজ্ঞন্য দীনববন্ধু কাতর ভাবে ভান! তীর্ধে বিধিধ পাণ্ডা সম্প্রদায়কে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন ! অনেকেই তাহার উক্তির মারুবন্তা উপলঙ্কি করিপ্ধা- 
ছিলেন, এবং তীহার প্রর্থনানুযাতী ভাবে শিক্ষা খিস্তারে সম্মত হইয়াছিলেদ। 
কিতব যাহারা বিপুল থনের অধিকারী হইগরা বসিয়াছে, অর্থ পান্ডা হইয়াও ঘোর 
বিষ্যী ও বন্ভাগতিসাষে জীবন ঘাপন করিতেছে, তাহানু। তাহার এই উদ্যমের 
দর প্রতিকুলতাচরণে উদ্যত হইল। তাহারা ভাধিল, এভাবের কথা জন 
সমাজে প্রচাহিত হইলে তাহাদের ব্যবসার বোধ হয় ক্ষতি হইবে, হুদতো? 
তাহাদের ভোগবিলাজের কণ্টক উপস্থিত হইবে কিন্তু দীনবন্্ু অতি ধীরতা 
ও বিনয় সঞকারে তাহাদিগকে বুঝবাইতেন যে, ও অকল চিন্তা দ্বাব্রা দেশের 
অমঙ্গম ও হিন্দ জাতীয় জীবনের অঃগতনের প্রশ্রম দেওয়া কি যুক্তি সঈত € 
বরং তিন ইহ। স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে, ধদি তাহারা প্রকৃত জ্ঞানী 
€ ভক্ত ছয়, জীবনের হল কামনায় ভগবৎ-আরাবনায় রত হয়, তাহা! হইলে, 
তাহ!র। দেশ বাধীর নিকটামান্তরিক ভক্তি পাইবেন, তাহাদের প্রতিষ্ঠা শত 
সণে পািবাঁিত হইবে ভুগগবানের প্রীতি পাত্র হইয়া সকগকে প্রীতি করিতে 
সম হুইবেম। 
এইকণ হেতুবাদের প্রচারে, দীনবন্ধুর স্গুথে শ্রেণীর পাগারা যুখে 
ফিছুই উভয় বীঁরিতে পারিত না বটে, কিন্ত মনে মনে তাহার উপর বিষম 
বিরক্ত হইল। অন্য তীর্থ অপেক্ষা গয়া ধামে, এই বিদ্বেষের ভাব কিছু অধিক 
যাঞায় প্রকাশ পাইল । তথায় একদিন, এই শ্রেণীর গার দল, দীনবদ্ধুকে 
তীর্ধাগত সহুত্র প্র যজীর সমক্ষে এই ভাবের বক্তৃতা করিতে শুনিয়া, এখনই 
বিরক্ত হুইল যে গোপনে তাহার প্রাণ নাশের ফছ়যন্্র হইল। 'দৈবগ্রযে, সেই 
দিন দনয়দ্ধু যে পাণ্ডার বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন, সেই পাণ্ডাও এ কুচক্রী- 
দের ভুসন্প* শুনিয়া আসপিয়াছিলেন। তিনি সেই রাতে দীনবদ্ধকে গোপনে 
গয়াধাম ভ্যাগ কবিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। ইহার কারণ 
বি, তাছা। যখন দীনবন্ধু অবগত হইলেন, তথন তিনি বলিলেন--তা, ইহার 
জ্য আপনা অত চিন্ত। কেন? আপনি এ সংবাদ দিয়া অতি উত্তম করি" 
ছেদ। আহা! কয়েক ঘণ্টা পূর্বে এসংবাদ পাইলে আরও ভাল হইত। 
কারণ, তাহা হইলে, আমার অস্ত, এতগলি লেকের মনে অযগ্তাবের আলোচনা 
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ছারা চিত্তের মলিনন্ত। বৃদ্ধি করিতে হইত না। আমি তাহাদের নিকটে 
ষাইতেছি।” 


এই বলিয়া দীনবন্ধু গাত্রোখান করিলেন। গৃহ শামীর কোন নিষেখ 
শুনিলেন না, এবং তদ্দণ্ডে সেই ষড়যন্ত্রকারীদের সমক্ষে গিয়া সহাম্য ব্ধনে 
উপনীত হইলেন ও বিনীতভাবে বলিলেন_-“এই যে; পাণ্ড। ঠাকুরেরা একট: 
বসিয়া কত স্দালাপ করিতেছেন । আমি অধম, আপনারা দেব সেবক। 
আপনার দা করিয়া, আমায় কিছু উপদেশ দিন, যাহাতে প্রাণ পবিত্র হয় 
বিষ্পাদপদ্ধে মতি অচল! হয় এবং কুপা-ধনের অধিকারী হইতে পারি।” 


দ্বীনবন্ধুর আকম্মিক আবির্ভাব ও এই.আচরণ দেখিয়া! কুচক্রীর! একেবারে 
স্তিত হইদ। কোথায় তাহারা দীনবন্ধুর প্রত বিদ্বেষ পরবশ হইয়া কুমন্ত্রনা 
করিতেছে,_আর দীনবন্ধু কি ভাবে সেই নীশিথ কালে তাহাদের নিকট আসিয়। 
উপনীত ! এই ব্ঠাপার দেখিয়। তাহারা একেবারে -কিৎ কর্তব্য বিমুঢ় হুইয়। 
মন্ত্র মুগ্ধ সর্পের স্তায় স্থির হইয়া রহিল | পরে প্রাণে খুন্বতাপের উদয়* হওয়াতে 
তাহাদের মধ্যে ধিণি অগ্রণী ছিলেন তিনি বাস্পাকুল নয়নে ছুটিয়া আমিয়। 
ঘীনবন্ধুকে আলিঙন করিলেন ও বলিলেন “তুখি যথার্থ পণ্ডিত বটে! আমরা! কি 
কুকম্মই করিতেছি” দীনবন্ধু সে কথায় বাধা দিদা, ভাহাতের সঙ্গে নান। 
বিধ সৎ-প্রসঙ্গের আলোচন! করিলেন ও আত্মদখনতা এবং মানসিক বঙ্গে 
তাহাপিগকে দ্রব করিয়া, প্বীয় অভিলাষ অনুযায়ী ব্যবস্থা করাইবার প্রস্তা 
পরীগৃহিত করাইলেন। ক্রুমে তাহাদের নিকট হইতেই ষড়যন্ত্রের বিস্তত বিবধণী 
গ্রকাশ পাইল এবং তজ্জন্ত সকলেই লীনবন্ধুর নিকটি ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন । 
ইহার পর, গক্সাধামে দীনবন্ধুর উপদেশে ও তীর্থ পাগাদের উদ্যোগে একটি 
শীন্ত্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষিত হইয়াছিল বলিয়া! অবগত হওয়া গিয়া ছিল। 


ক্রমশঃ 
জীঅনদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। 
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হে কুঞ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগংপতে। 
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্ততে ॥ 


হে কৃষ্ণ! হে ককুণাপিক্ো! হে জগংপতে ! জগ্দাধা্ দীনবন্ধেো 
হে গোপীজজনবল্পভ। হে রাধারমণ! তোগাকে বার বার নমস্কার । 


দয়া! ুকি্াসযাহী, ভাবের উদ্যানে যে শীতির কুহম প্রস্্‌ টিত হয়, 
শুনিতে পাই তুমি নাকি তাহ। অতি আদরের মগ গ্রহণ কর । আরও শুনিতে 
পাই, ভক্তের কাছে, ভাবুকের জবের কাছে তুমি চিরবিক্রীত, কিন্ত আমার যে সে 
ডাবের স*প& অভ।ব ; ৬বে কি আমার কোনই উপায় হইবে না। যে ভাবের 
স্রোত বহাইসু। সংসারে-পাঠাইফ্কা ছিলে তাহাতো। ক্রমে ক্রমে সংসারের ভীষণ 
তাপে একেবারে শুখাহয়া 1গপ়্াছে, অঘটন-ঘটন-কারিণী কুহকিণী মায়ার 
প্রলোভনে পড়িয়৷ সে ভাবের উক্জ,লতা মলিন হইয়। গিয়াছে, ঘে ভাবের অনা* 
বিলতা, সে ভাবের সস্ছত। বিদৃরিত হইয়া এখন কেবল মানু সংসার তাপে 
তাপিত, উত্তপ্ত--শুদ্ষ শ্বশান সদৃশ মলিন হর্দয় থানি বতমান। আর তে! 
কিছুই স্বুহ | | 

গোবিন্দ! তাই তোমার এ বক্ষার্দি দেধগণেরও বাহিত স্থবকোমল চরণ 
যুগল হৃদয়ে ধারণ করিতেও ভয় হইতেছে। এ দগ্ধ হদয়তো। তোমার ও চরণ 
রাখিবার উপুক্ত স্থান নয়? 


হৃদয়ের এইরূপ অবস্থা, মগ্তিস্কের অবস্থাও তদ্রপ। কোন কার্ধ্যই একা গ্রভাবে 
স্থির মন্থিস্বে করিতে পারিতেছি না, অব্যবস্থিতত। আসিয়া আমার সকল সন্কক্সই 
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বিনাশ করিয়া দিতেছে । তাই সকাতরে তোমার নিকট প্রর্থনা, তুমি আবার 
তেষনি ভাবে আমার হৃদয়ে ভাবের প্রবল শ্রোত প্রবাহিত করাইয়া দাঁও, আমি 
ভাবের অভাবে আর এ দ্ধ হুদয়ের জালাস্য ধ্রিতে পারি না। তুমি ুষিকেশ 
তোমার ও$ জানিযা সমস্ত ইজিসি তোমার মেবা কাধ্যে যাহাতে নিযোধিত 
করিতে পাব্রি তাহাই কর! দখননাথ দীনের এবারের এই প্রার্থনাটি পুর্ণ কর। 


দীন- সম্পাদক | 


1 


অটিভ্ত-ভেদাভেদ । 


শিল্প পম 
9০০ 


তাঁরা বলে সবে তোমাতে আম।তে অমস্ত,যুগ ভিন্ন ; 
ভয়ে মরি ধুর্বি পাবন। তোমায়, ভেবে তাই তগ ক্ষয় । 
তুমি অনন্ত, আমি ত সান্ত, তাই স্বতন্ত্র কি€ 
তবে কেন নদী ছুটে সমুদ্রে উধাও উচ্ছঃসি? 
ক ৬ এ 
আবার যবে মে তাখাতে আমাতে ভারে ব্লিবে তারা) 
তত্বমম্ির তমাসায় ডুবে শেষে কি হব গো সারা! 
আমার এ আত্মা, হে পরমাতআ্া, তোমা হ'তে ছাড়া কৈঃ 
তোমাতে আমাতে এক বুঝি তবে, তাই ভেবে সারা হৈ। 
একি রহস্য তোমার বিশ্বে বুঝিতে নারি গো আমি । 
তুমি আমি যদি এক, তবে কেন আমি দাস তুমি স্বামী? 
ঈ রঃ রং 
আবার যখন সাধকের আখি তোমার প্রেমেতে খুবে। 
কিছুনা যখন চৌদিকে শুধু তেখারি ঘুত্তি ক্ষরে। 
ভক্ত তখন তোমাময় তাই ভাবে অভিম তুমি, 
বোঝে না পাগল সব ভেদ[ভেদর তোমাতে পড়েছে ফুমি 
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কত উঠে ভেদ কত বা অভেদ তোমার চরণ চুমি ! 

সকল বেদের ভেদ অভেদের তুমিযে মিশন ভূমি! 
চ ্ রং 

বলুক ভিন্ন শোকে অভিন্ন তাঁহে নাই মোর খেদ। 

তুমি তো বলেছ তোমাতে আমাতে অচিস্ত্য--তেদাভেদ ! 





আক্ষেপ। 
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দিঠি-দিঠি ভাল পুণমিকা টাদিমা, উড়গণ আগমন ভেঙগ। 
কঙ্গকল-নাদি,ব লহবু সাজো গল, সাগর ঢৌকনে গেল॥ 

শ্যামূল ধন ধীর-সমীর? চুমি ধীর সমীরে উতি ধাওয়ে। 

কৃণ্ত হুরঞ্জিত ভূ্গ-হুগুষ্তনে মধুযাথা মহুশমতু গাওয়ে ॥ 

সো মধু যামিনী ব্রজবরু কামিনী কাঁপীক্ণ। দরশনে ধাওযে। 
অতিপ্রত গামিনী অন্ভিগারী কামিনী ছিগি-ছিপি যে! পথে যাওয়ো 
মম মুট মানস ইহ পর নাশন অভি রহে 'সো পথ ভূলি। 

অভি নাহি মাথল, ব্রঙ্গধম কামিনী চরণ কমল মিত ধুঙ্গী | 


আগোপেন্ভূষণ বিষ্ঠাবিনোদ। 


মিলনের পথে। 
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“নীল নভো হি চ কেশ-পরো, হাসা-পরা পরিপূর্ণ ধুঁতিঃ: 
ব্র্মময়ীতি হি বেশ-পরা। গ্রাস্য-পরা পরকাল ময়ী। 
দেশ-পর! চিতি সঙ্গ-ভ বা, ভাষ্য-পরোহি তুরীয় শিবঃ, 
শেষ-পরঃ পরমাত্মপদঃ ॥ ১ ূ পোব্য-পরাহানু রাগ ময়ী॥ € 
কাম মদ।দি বলীতি বিদছুর, | 


| সন্ত পরৎ চিত্রে বিছুঃ, 

আবুতি কাতহ মোহংর্মতি। | বুদ্দিরিতি স্থিত এব বু) 
ভোৌতি-পরাহি চ থেচরিজা, 
প্রার্থয-পরো ভব সঙ্গ লয় ॥২ 
সুত্র তবু | শৈব-পরো জগদেব শিবঃ, 

না বিতি লাদ নিনাদ নিক]! র শ1০-পরোসত শপ্তি তয় । 
কর্ণধার গুরুরেব বিহু, 


চিত্ততয়। স্থিত এব তম, 


ূ স্তধ্য-পরা শান্তিময় ॥ ৬ 
ূ 
! 
1 





৷ বৈষ্ণব এব চৈতন্ত-গতঃ। 
পার.পরা পরমাত্ম বিভ1 ॥৩ ূ গাণ-পতো বিছু বিন্দুধরঃ ॥৭ 
অন্ধতমা নিজ জৈব-রূতিঃ, ূ কাশ বিকাশ সৌর ইতি 
স্থধ্যে। পরো দীনবন্ধু হিঃ । ূ আগম উপগন্ ত্ভূমমি । 


দৃশ্য-পরা রাধাক্্ণ বিভা।, 
গীতি-পরা হরি ভক্তিমন়ী ॥ ৪ 


আমি কে, কৌথা হইতে আসিয়াছি, কি করিতে আপিয়াছি, কোথাধ যাইব 
এবং কেন যাইব এই কয়টা কথা ছদয়তন্্রণতে এ্পন্দিত হইয়া থাকে, ফলে 
প্রাণ যেন কি চায়, প্রাণ শিহরিয়া উঠে, প্রাণ কেঁদে উঠে কেন? উষারনীল1- 
স্ছরে অলক্তক রাগরঞ্জিত অঙ্গ শোভায়,_নিদাঘ-মধ্যাহে অনল-শ্রাবী সৌরকর 
দীপ্তিতে,_ গোধুলির গলিত কাঞ্চন সমিভ দিকৃবলয়ের অস্তবালে,-নিশীথ 
আকাশে স্ফ.টদীপ্ত জ্যোতি নক্ষত্রমালায়, শারদ কৌমুদি_ন্নাতা_শুরুবসনা 
যামিনীর উদ্দাম-উল্লাস হিল্লোলে,--হেমস্তের রজত শুভ্র-নীহার কণায়, মেঘমুক্ত" 
নভোমগুলের অনভ্ত-নীলিমা বিস্তারে, মেক-মেখলা-কানন-কুন্তলা ধারারা- 
ভিরাষ। বহুমতীর সুপ্রশস্ত অঞ্চলের হেম শগ্যের হিরণ্যহিল্লোলে, খতুরাজ : 
বসম্তে কল-বিহঙ্গের মধুর ললিতা প্লুত বনরাগ্জির শ্যামচ্ছটাঘ, বর্ধার বর্ণে নুখ 
বিষাদ গভীর ঢল ঢল কাম্ত কমনীয় মেমালায়। কমল-কুমুদ-কহ্লার 
চিত্রিত মদকল-মরাল-কলরব-নিনাদিত ক্রপমী মরনীর বীচি বল্পরীঘ্ধ বিলোল 


নৈগমিকী তিহি ধোঁতি বহা, 
পৌরুধিকো ছি পুরাণ পর5 ॥ ৮” 





ৰা 





পৌষ, ১৩২১.) ক্তি । 


১৯৬ ও 





লীলালগরে,_নির্গলিত্তাস্ু গর্ভ শন্রশুত্র জলধরের নীরব নিশ্চিম্্র লঘুগতিতে,__ 
তবাতপ্রতিদ্বাতমবী তরঙ্গ সম্কুল সংসার-মহার্ণবের উচ্ছবাসে,-_পাপী-তাপী-ভোগী- 
রোগী-যোগী-বিলাসী ত্যাগী কক্মীর মধুর উজ্জল পাপ-পুণ্যের জগন্ত আলেখ্যের 
পপ্পদৃষ্টা জ্যোহনাময়ী প্রক্ুতির অন্তরালে কি জানি গাণ কি দেখিস্ব! আকুল 
হইয়) উঠে! কি জালি প্রাণ কোন্‌ চিরপরিচিত অদৃষ্টচর প্রেমিকের মোহন- 
মধুর প্রেমলীলা দেখিয়া আকুল হইয়া উঠে)! কিজানি কি মোঠিনী শত্তিঃ 
সম্পন্ন কার হুমধুর মর্মম্পশী কোমল মাহানায় হৃদয়ের অন্তন্তথন আলোড়িত 
করিয়া কি এক অনস্ত অব্যক্ত, অচিম্থ্য মিলনলিগ্নার আকুল আহ্বানে প্রাণ 
অধীর হইয়া উঠে 11! কে যেন অন্তরে, বাহিরে, সন্মথে ও পশ্চাতে অলক্ষোয 
থাকিয়া আমাকে সদাই শ্মিলনের-পথে" আহ্বান করিতেছে-_সর্সাব্াতিমযী 
মহাশক্তি চৈতন্্ব রূপিনী মা আমার, আমাকে সতঃ প্রণোদিতা হইফা ম্হাঁকর্ষণ 
করিতেছেন! কে বলিষে কোন প্রাণাঁধিক প্রিয়তমের--ঙছজন্রে-বন্ধুর 
প্রেমিকেরঅস্তরঙ্গের সহিত "মিলনের-পথে” সাক্ষাংকাবের জন্য এই উদ্দাম 
আকুল জদযোচ্জাঁস প্রাণের ভিতর অপরিসীম মন্দ অনন্ত অশান্ত তাড়িৎ 
প্রবাহ । পুণ্রীয়মান অনস্ত অতৃপ্ত বাসনার বোঝা লইয়া অন্তরের ভিতর 
অহোঁবাত্ রাবণের চিতা হু হু ধু ধু জবলিতেছে, বিষয় হইতে বিষয়াস্তবে, কর্ম 
হইতে কর্্াস্তরে বা সঙ্গ হইতে সক্ষলান্তরে ভোগের ইন্ধন্রাশি সংগ্রহ করিয়া 
জন্ম জন্মান্তর সেই অস্তচিতানলে আহুতি প্রদ্দান কর্িযা আনিতেছি তবু বিবাম 
নাই, নিবৃন্তি নাই, সমাপ্তি নাই, শাস্তি নাই! কেন? কিসে এবং কবে এই 
প্রাণের অন্র্দাহ উপশম হইবে ৪ কিসে এই তিলে তিলে দহনশীল অন্তর!নল 
নির্বাণ হইবে? জ্বালাময় মরুপ্রাস্তরে মরিচণিকা প্রলুক পথশ্ারা তৃষিত পথিকের 
ন্তায় একবিন্দ শান্তিবারির আশায় আমরণকাল ছুটাছুটি করিয়া নিমেষের জন্যও 
সুখী হইলাম না। শিশুকালে স্েময়ী জননীর শ্বগীয় কোষল স্েছে। বাল্য 
কালে সহচরের সরল সাহচধ্যের অন্তরালে, কৈশোরকালে কিশোর সঙ্গীর 
পধিত্র আহ্বানে, যৌবনকালে যুনতী সতীব সুকোমল উদ্দীপনায়, প্রোটকালে 
প্রো হুছদের অযাচিত প্রশংসাবাদে ও ভাবী বৃদ্ধকালে পুর্দদীপর মধুর-তিক্ত- 
কষায় ভাব-মিশ্রিন্ত স্মৃতির কোলে ক্ষণিক সুখোপভোগ কর্রিতেছি বা করিব কিন্তু 
পুর্ণ শান্তি-ত পাইলাম মা) কল্যাপময়ী জননী ভ্রমে, নিশ্বার্থ হিতৈষীত্রমে, 


১৩৪ ভক্তি ৷ [১৩শ বর্ষ,--৫ম সংখ্যা । 





প্রেমময় বন্ধুত্রমে, জীবন-সব্শ্ব সহধর্ষিনীভ্রমে, কর্মক্ষেত্রে সরলতাময় উদার 
মানব সমাজ ভ্রমে যাহাকে প্রাণ বিলাইয়! দিয়াছি দণ্ডেক পরে তাহার 
বিরক্তি ভ্রকুটি পূর্ণ তীব্র তাড়নায় ও ক্সার্থের ভীম পদাঘাতে দুরে অতি দুরে 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। বস্ততঃ যাহার সাহত জ্দয়ের বৃত্তির সমন্বয় ও সম্মিলন 
করিবার বাসনা করিয়া! আত্ম সমর্পণ করিয়াছি তাঁরই নিকট প্রতারিত ও 
লান্তিত হইয়াছি। প্রণঘ্রিনীর অমীয় জধর নুধাপান করিতে যাইয়া! আক 
হল!হলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে_-দূরে থুক্িতে যাহার কূপের অনলোল্লাম, নিদাঘ 
মধ্যাহ প্রদীপ্ত অরুণ কিরণের ন্যাষ মৃহ্র্তে আখি ঝলনিয়! দেয়, যাহার সরলতা 
মাথা পিযুপ-নিঃস্যশ্দিনী বীণা বিনিন্বিত বুণী প্রাণোপবনে নন্দন-কানন গীতিয় 
স্পন্দল-হুমণ ঝ্কারিত হইয়া উঠে, নিকটে গিয়! দেখি, মোহ চক্ষুঃ উদ্মীলন 
ফরিয়! দেখি যে সেরূপ কেবল রক্ত পাঁজ পরিপুণ অহ্মি মাংসের সমাধেশ মাত্র, 
সে স্বরলহরী প্রাণনন্দদায়ক নহে । তখন দেখি 22 


"অমেধ্য পুর্ণে কমিজাল সংকু'ৈ 
ভাব দুর্গন্ধি বিনিন্দিতাস্তরে । 


কলেবরে মৃত্র পুরীষ ভাবিতে 


অংজ্ব অঙ্গজাত নয়নাভিরাম শিশুর গদ গদ অইেতুকি সেহে প্রাণে এক আকুল 
ক্রন্দনের ভ্রোত বহিতেছে কিন্তু মে সরল মনুমাথ। অর্দস্ফ,ট বাক্য বিস্তাষের 
অন্তরালে ছলনার বা গার্থের জলস্ত অঙ্গার। দেব দেবী প্রতিম পিতামাতার 
কোমল আহ্বানে ত্বাথের বা অর্থের ভেরী নিনাদ শুনিতে পাই অবশ্য অর্থহীন 
বলিয়াই এইরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হই। অর্থবানেরও তাহ!ই দেখি, জন্ম হইতে 
মৃত্যু পধ্যস্ত আহারে, বিহারে, শয়নে, ্বপনে, সুযুপ্তিতে, জাগরণে, ক্রোধে, হযে? 
বিষাদে, মিদনে, বিচ্ছেদে, প্রেমে, অপ্রেষে, উৎসাহে, সন্কলে, সাধনায়, যোগে 
রোগে, তোগে, পাঠ্যালয়ে, বিচারালয়ে, কর্মক্ষেত্রে, ভ্রমণে, শাস্ত্রচ্চায়, অর্থে, 
অনর্থে, শ্দার্থে, নিঃঙ্গার্থে, তর্কে, মিমাৎসায়, ফলে, ফুলে, কাণ্ডে, মূলে, বিজনে, 
সবিপিনে, প্রাসাদে, কুটারে, দানে, কার্পণ্যে, অহঙ্কারে, বিনয়ে, বিশ্বাসত্াতকতা কব, 
 লরলতায়. লাম্পট্যে। তীর্গে বা দেবালয়ে মনোরৃত্তির পিপাশ। মিটাইতে প্রাণের 


পৌর, ১৩২১।] ভক্তি ৷ ১৩৫ 


পসরা 
জ্বালা 'জুড়াইতে"গিয়া লক্ষগুণ ভাষণ ভ্রালায় জয়! পুডিয়' মূরিতেছি তবুত শাস্তি 
পাইলাম না "মিলনের পথে" মনোরথ গতি পরিচালিত করিতে পারিলাম না। 
ফহার চরণের হুপুর শিঞ্সিনিতে প্রাণের ভিতর তাড়িত্প্রবাহ বহিয়া যায়, যাহার 
একটা মাত্র কটাক্ষে ধমনার শে!ণিত প্রবাহ উদ্বেপিত হইয়া আসে যাহাকে সুথ 
ছুঃখেরু আনন্দ নিরানশ্দের ও জীবন মরণের সহ্ধশ্মিণী করিয়! প্রাণ বিলাইয়া 
দিয়াছি, দুদিনের পরিচয়ে জানিয়াছি যে সেই লাবণ্যের ছদ্ব অন্তরালে প্রেমাস্পধের 
সরল পবিত্র শিঃন্বার্থ মিলনের পরিবর্তে, ছু'ছ্ে মিলে পুর্ণকাম হইবার প্ধিবৃত্তে 
বিবরগত বিষধরের মত অমখথ্য ক্ষুদ্র বৃহ হিইস। ছ্বেষ, ছল, প্রতারণা বা স্বার্থ- 
সিদ্ধির কালসর্প আপনাদের করাশদ্রংষ্র। বিকাশ করিয়া প্রতি পলে দংশনের 
মাহে মুহুণ্ত অন্ুুসন্থ্ান করিতেছে খে, কিসে গৃহ বিবাদ আত্মকলহ, পিতা পুত্রে 
ভেদবাদ, সৌভ্রাত্রমিখন্র অন্তরায়, সহোদরের ও বিধবা! সহোদরায় মনো- 
মালিনে সংসার গৃহের মাটি ক11টর। পুরুষের প্রাণান্ত করিবে কামিণীর হৃদগত 
কালসর্প তাহার প্রতীক্ষায় নচঞ্চলভাবে বসিয়। রহিয়াছে! তথাপি সংস্কারাচ্ছন্ন 
জীবের বা জড়সদূশ প্লুকষের প্রকৃতিরূপিণী রমণীর জগ্তই এই অনাদি কালসিদ্ধ 
মিলনাকাজ্কা কেন? পুর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবের মিলনেচ্ছাহেতু ও পুর্ণা- 
নন্ন। ধুনুভূতির জন্য নহে কি? *পরম্যাথকতার জন্য । 





"কামিন্যাং হুধ সম্তোগঃ খ্বর্গভোগাত লুছুল ভিঃ।% 


সধ কি? আহারে, বিহারে, শয়নে খপনে, জাগ্রতে, রোগে, ভোগে, 
শোকে, দুঃখে, হযে” বিষাদে, অর্থে, অনথে বা এক কথায় সকল বিষয়ে দুখের 
যে অনুমান সিদ্ধ সত্ব তাহা মনেই কল্সিত ও বর্তমান শুতরাং স্থুখ অনুভূতি 
মাত্র সুখের দ্বিতীয় সত্ব নাই যাহাতে হৃদয়ের অধিষ্টাতা বিকার প্রাপ্ত হয় ন। 
তাহাই স্থখ। হুখ ও ছঃখ ছুটি কথা মনের বিকার মাত্র মন ইন্দ্রজাল রচনা 
করিয়া 'আকাশ কুহ্ুমের হরভি ছড়াইতেছে মাত্র ব. কল্পনায় স্ুবিশ।ল ছায়! 
দেখাইতেছে মাত্র । 


শ্রীঅপুর্ব্বকৃম'র মল্লিক। 


হরি, অদ্ভূত তব লীলা । 


(ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরেক্দ্রনাথ মিত্র লিখিত । ) 


এরপর, ₹+ 8০ দরজাটা 
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(৪) 
(৫) ইন্দরদ্যুয় সরোধর-_ইহ? মন্দির হইতে তিন মাইলের উপর। ইহার 
উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ পৌরাণিক উপাখ্যান আছে £-_ 
আরমেধ দান হত করিল ভুপতি | (রাজ ইক্জদ্যুর ) 
কোটি কোটি ধেনু খুরে খুনা ব্তুমতি ॥ 
গোমুত্র (নায় ইজপ্যর সরো জন্ম । 
ঘার সানে খে কোটি জন্মের অধম্মুজ 


এই পুক্ষবিণীর চাঁরিধার তগদেশ পর্যন্ত প্রশ্তরে গাঁথান। ইহার জল 
নিকাশের উপায় পুব্ব হইতে থাকায়, ইহার জর্ল তত খারাপ নয়। এই স্থানেও 
পঞ্ফলাদি দিয়া সন্কল্প পূর্বক প্লান করিতে হয় এবং স্বানাস্তে ঝাত্রীরা পিগদান 
করিয়া থাকেন। এই পুক্ষরিণীতে বড় বড় কচ্ছপ আছে ও পিড়িতে সেওলা 
পড়ায় একটু সতর্কভাবে ন্নান।দি কার্য করিতে হয়। দ্বাটের দুই পার্থ এবং 
দশ অবতাবের মঠ পধর্ন্ত প্রায় তিন পোরধা রাস্তায় নান! দেবদেবীর মন্দির 
আছে! (ক) নরপিংহের বাড়ী (খ) গুগুচাবাড়ী ও (গ) দশ অবতারের মঠ 
এই তিল্টাই প্রধান। এই সকল স্থানে প্রকৃত দীন দরিদ্র, ভিখার% অপেক্ষ] 
গৃহত্যাণি সগ্যাসি মহাজ্ম(দিগের সংখ্যাই অধিক । ইহা ছাড়া অনেক মঠে ও 
অন্যান্য স্থানে স্থানে সাধু সন্যাসিরা থাকেন। খাটের উপর ২৫ জন কম্মক্ষম 
গৃছি বলি পুরুষেরাও দান পাইবার জন্য যাপ্রাদিগকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করে। 
মান সন্থন্ধে গীতার সপ্তদশোধ্যায় এইরূপ বর্ণিত দাছে, যথা 


প্লাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেহনুপকারিণে । 
“শে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকৎ স্মৃতমূ ॥ 


পৌষ, ১৩২১। ভক্তি । ১৩৭ 








যত্ত, প্রত্যুপকা রার্থৎ ফলমুদিশ্য বা পুনঃ) 
দীয়তে চ পরিকিষ্টং তদ্দানৎ রাজসং ম্মৃতম ॥ 
অদ্দেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। 
অসকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহতম্‌ ॥ 


এই তিন প্রকার দানের মধ্যে সান্তিক দানই শ্রেষ্ট বটে, কিছু তাহ! ব্ঙ্গিয়। 
কোন বলিষ্ট উপাজ্জনক্ষম পুরুষকে দেখিলে অযথ। তর্জ্বন গর্জন পূর্বক কটু 
কথা না বলিয়। যথাশক্তি কিছু দেওয়া বা মি কথা দ্বারা তুষ্ট করাই ভাল । 
কেহ কেহ এই সকল লোকদিগের পীড়নে ধৈযাচাভ হন, ইহা কিন্তু ভাল নয় । 

ইন্জদ্যুয় নামক সরোবর হইতে গুিচাবাড়ী আলিবার রাস্তা মধ্যে মধ্যে 
বালুকামযর় ! এই রাস্তার পার্খে নরসিংহের বাড়ী। এখানে ভগবানের নরসিত্হ 
মুর্তি আছে। এই নরসিংহের মালপুয়া ভোগ প্রপসিদ্ধ। ইহারই সন্সিক্টে 
গুিচাবাড়ী অবস্থিত। ব্রখযাত্রার সময়, প্রভু জগন্নাথদেব এখানে আপিয়। 
পুনর্ধাত্রা পর্যন্ত অবস্থান করেন। এই বাড়ীও অতি প্রকাঁত এবং ছুই প্রস্থ 
দেওয়ালে ঘেরা । ভিতরের প্রাচীরের মধ্যে প্রন জগন্নাথবেবের বুখযাত্রার সময় 
থাকিবার জন্ত যে অতি বৃহৎ বাড়ি আছে, তাহাতে অনেক প্রকারের প্রস্তরের 
চিত্র আছে। পুর্ধ্ব আমার এখানে অবস্থানকালে আমি ছনৈক সন্ত 
সাহেব কর্তৃক এ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞ|সিত হইয়া, যে কারণ নির্দেশ করিয়া" 
ছিলাম, তাহার সাব মন্ত্র নিম্বে বর্ণিত হইল। 


গীতা আমাদের একখানি ধর্ম পুস্তক। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে ভগবান 
জ্রীকৃফ, তাহার সখ অজ্জনের মোহ অপনোদন জন্ত যে সকল উপদেশ দিয়।- 
ছিলেন তাহা এই পুস্তকে বর্ণিত আছে। ইহার ইংরাজি অনুবাদ ও পাওয়া 
বায়। এই পুস্তকে জীবকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর] হইজ্জাছে, এবং প্রত্যেক 
শ্রেণীরই শ্রদ্ধাও যে ভিন্ন ভিন্ন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে, যথা-. 


ভ্রিব্ধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাৎ সা শ্বভাবজ]। 
সাত্বিকী রাজসীচৈব তামন্সী চেতি তাং শৃণু॥ 
সত্বান্থরূপ। সন্দবস্য অদ্ধা ভবতি ভারত । 


শ্রদ্ধাময়োহ্যৎ পুরুষো যো যঙ্ছুদ্ধঃ স এব সঃ 
১৮ 


১৩৮ ভক্তি |. | ১৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 


যজন্তে সাত্তিক। দেবান্‌ যক্ষবুক্ষাংমি রাজসাঃ। 

প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্গন্তে যজন্তে তামমা জনাঃ ॥ 
পুরুষোত্তম ( জগন্নাথক্ষেত্র ) হিন্দুদের একটি শেষ্ট তাথ; যাহাতে সাত্বিক 
রাজমিক ও তামমিক এই তিন শ্রেণার লোকেরঈ এই তীশথস্থল হথদয় গ্রাছি 
হয়) এই জন্তই আমার বোধ লয়, এইছুলে সব পকমেরই ভব, বজায় রাখ! 
হইয়াছে । গু্ডিচীবাড়ীর এই সকল রুটিবিক্ ৮ যে তামদিক ভাবের 
লোকদিগের জন্য ইশাই আমার ধিগ্াসা কিছু এইতপঞ্জ হইতে পারে ষে, 





ইহার কোন ৮ সংস্য অ.ছে, যা আনি জান না, তবে আদি মন লোক, 
তেমনি অর্থ করিতেছি! ইতঙাগিতে একট) কথা আছে মহলোকের। ভাগ 
ভাবই লইয়া থাকেন; “বধ অমহনোকেরা হনব ভাবত জইয়া খাকে 19 এ 
সম্বন্ধে আমি আমার ময়মনাসংহ গ্েলার অন্তর্গত, জামালপুর সাবডিন্ভিপনে 
অবস্থানকালে বাগগালার় একটি সুন্দর গর্স শুনিগাছিলাম। ইহ] শুনিয়। 
সাহেব বাহাছর আমায় সেই গরটি ইৎরাজিভে বঙ্সিবার জগ্ত নদুরোধ করায় 
গল্পটি নিয়লিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছিল, যথ।--- 

কোন এক সন্ত্রাপ্ত দানশীল মহারাজ এইরপ নিয়ম ছিল যে, যদি কেহ 
আমিয়া তাহাকে নূতন একটি কবিত; শুন।ইতে পারেন, তবে দিনি সেই কবিতার 
মর্ধ্যাদানুসারে পুরস্কার পাইধেন। এই রাজবাটার নিকটে এক দরিদ্র ভ্রাঙ্গণের 
বাড়ী ছিল। তাহার অন্াভাবে দিনপাত হইতি। একদিন তাহার পত্র সাহাকে 
ধীককার দিঘা বলিলেন, দেখ; সকলেই এই মহারাজের নিকট ২১ট1 কবিতা 
বলিয়া অর্থ আনিতেছে, তুমি কেন চেটা কর নাঃ ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ 
রসিকতা করিয়া বলিজেন, পাগলি । আমান নাম যে বিদ্বাধিগগজ, তোর বুদ্ধি 
শুনে আমি কি প্রাণটা দিব। ব্রাঙ্মণী নান!রপ উত্সাহিত করিয়া ব্রাঙ্মণকে 
মহারাজের বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন, বাস্তবিক পক্ষে ব্রাহ্মণ শিক্ষিত না হইলেও 
তাহার বেশ উপস্থিত বুদ্ধি ছিল। ব্রাঙ্গণের বাড়ী, রাজ প্রাসাদের প্রাচখরের 
এক পাশেই ছিল, কিন্তু প্রাসাদ প্রবেশের দবঞ্জা একটু দুরে থাকায়, তাঁহাকে 
ঘুরিয়া যাইতে হইল। রাস্তা্ম যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, কয়েকটি 
ভেক তাহার পদ্দশবে লাফা ইয়া জলে পড়িল। ইহাতে তিনি এক ছত্র কবিতা 
রচন! কসিলেন “ফাল দিয়ে পড়লো! ধেপস মাল(” কয়েক পদ্‌ যাইয়! দেখিলেন, 


পৌষ, ১৩২১। ] ভক্তি । ১৩৯ 











ইন্দুক্ষ মাটি ফেলিতেছে, অস্ত আ'র এক ছত্র কবিতা করিলেন “কুটুর কুটুর মাটি 
ফেল।' আর কিছুর যইয় দেখিলেন একটা বাঁদর তাহার দিকে চাহিয়া 
«দধিতেছে ; ইহাতে তিনি আর এক ছত্র কবিত! করিলেন “হের, দেখ পোড়া 
মুখ। ভেউকিমেরে চায়” আবার কিছুদর গিষ়। দেখিলেন, গ্রামের নাপিত জগাই 
শীল অতি দ্রুতগদ বিক্ষেপে মহারাজের প্রামাদের দ্রিকে যাইতেছে । এই 
নাপিতের নাম জগাহচন্দ শীল। ইহাতে তিনি চতুর্থ পদের সসুষ্টি করিলে। 
“গ্রামের নাপিত জগাই শীল দৌড় মেরে যায়" এক্ষণে ব্রা্মণের মনে 
বড়ই আনন্দ হইয়াছে, যে আমি একটি" নষ্চন কবিতা করিরাছি। ইহার অর্থ 
করা কাহারও সাধ্য নহে, এবং আমি নি"মুই কিছু সাহায্য পাইতে পারিব। 
ব্রাবণ রাজপরবারে গিয়া যথোচিত অভিবাদন পুর্ধাক বণিলেন-- 


ফাল দিয়ে পুড়লো টেপন মাল! । 
কুটর কুটর মাটি ফেলা ॥ 
হের, দেখ গোড়। মুখা ভেট কিষেকে চায়। 
গ্রামের নাঁসিত ভগ'ই শশল দৌড় মেরে যায়॥ 
তাভার এই কৰিত। শুনিখা সকলেই আন্চধ্য হইলেন এব কেহই অর্থ 
করিতে ন। পারার রাজ! মচাশয ও ব্রা্ণকে কবিতার অথ করিবার জন্য 
অনুরোধ করিলেন। তপন বাধন আনপুর্বিক অমস্ত কথ। মহারাজের নিকট 
বর্ণনা করিলেন। দানশীল সঙগদয় মহারাজ এ গরীব হাণকে তিনটি টাকা 
দিলেন এব বলিলেন তোমার কবিতাটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে, ইহার গ্রন্থ তুমি 
প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া মুনা বু্তি পাইবে। 
ত্রাণ অত্যন্ত খুসি হইয়া বাড়িকে গেলেন এবং ত্রাঙ্গণীকে তিনটি টাকা 
দিয়া বঞিগেন, ব্রাদীবি! আছ তোর বৃদ্ধিতে আমি তিনটি টাকা পাইয়াছি। 
মহারাজ আমার কবিতা শ্রন্দর হওয়ায়, অগ্ঠ তিন টাকা দিয়াছেন এবং প্রতি 
সপ্তাহে একটি করি টাকা বুভ্তি নিদ্ধীরিত করিয়াছেন । এ ছগতে লোকে 
সাধারণতঃ নিজের বড়াই চন না, "হরি, অদ্ভুত তবলীল!1” ব্রাহ্মণ অম্নানবদনে 
বপিলেন, আমার কবিতা ছন্দর হও+,য় টাকা পাহয়াছি ও মহারাজ আমার বৃত্তি 
করিয়। দ্িক্াছেন; কিন্তু একবারও বণিলেন ন। যে, মহারাজ দানশীল ও সহ্হদগ় 


১৪৩ ভক্তি । [ ১০শ বর্ষ,-৫ম সংখ্য। 





হওয়ীয় অনু গ্রহ পূর্বক আমাকে সাহায্য করিগ্াছেন। যাহাহউক ব্রাহ্মণী ইহ! 
গুনিয় বড়ই খুসি হইলেন এবং আনুপূর্ব্িক সমস্ত বর্ণনা করিতে বলিলেন । 
ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, রাত্রে সব কথা হইবে। আহারান্তে ব্রাহ্মাণদূস্পতী 
শয়ন করিয়া এই কবিত। সম্বন্ধে গজ করিতেছেন, এমন সময় পূর্বোক্ত নাপিত 
জগাইচন্ন শীল, রাজার বাড়িতে চুরি করিবার জন্য এই ব্রাহ্মণের বাঁড়ির নিকটস্থ 
প্রাগীর টপ্‌কাইতে ছিলেন। হঠ;২ জগগাই শুনিতে পাইল, ব্রাহ্মণ ব্রাক্ধণীকে 
ধলিতেছেন, “ফাল দিয়ে পড়লে! টেপন্‌ মাল1” ইহা শুনিয়া তাহার মনে ভয় 
হুইল, এবং সে মনে করিল, আমি লাঁফাইয়ী পড়িলাম, ইহা বোধ হয় ব্রাঙ্ষণ 
জানিতে পারিয়। নিজ পত্বীর নিকট কহিতেছেন। এইকপ মনে করিয়া সে ভয়ে 
ভয়ে ধীরে ধাঞে প্রাচীর অতিক্রম ফিরিফা আমিবারকালে ঝুর ঝুর করিঘ়া কিছু 
মাঁট পাড়া গেল। এদিকে দেই লমঞজ ব্রাহ্মণ, ব্রাঙ্গবীকে বলিতেছেন, "কুটুর 
কুটুরমাটি ফেলা।” জগাহয়ের ভখন আরও ভয় হইল। €স মনে করিল, 
আমি ধীয়ে ধীরে চলিয়া যাওয়াম যে মাটি পড়িয়াছে, তাহাই ব্রন্ষণ, ব্রাহ্মণীকে 
বলিতেছেন । কাজেই সে আরও ভীত হইয়া পাচ্ষশের জানপরি নিকট কাণ 
পাতিয়া শুনিতে লাগিল, এমন সময় ব্রাহ্মণ আবার ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, “হের, 
দেখ পোড়। মুখ! ভেটকি মেরে চাস 1” ' ইহা গুনিয়াই জগাই ভয়ে জোরে 
দৌড় মারিবার উদ্ভোগ করিতেছে এমন সমগ্র শুনিতে পাঞ্জল পুনরায় ব্রাহ্মণ 
ব্রাঙ্ষণীকে বণিতেছেন, গগ্রামের নাপিত জগাই শীল দৌড় মেরে যায়!” 
জগ্বাই দৌড়াইয়। নিজগৃছে গিয়। রাত্রে আর নিদ্রা যাইতে পারিল না, এবং 
মনে মনে স্থির করিল, পরদিন প্রতুরষে উঠি মহারাজের নিকট যাইয়া এ 
ব্রা্ষণের মমস্ত কথ কছিবার আগে, আমি পকল কথা খুলিয়া বলিয়া মহা- 
রাজের নিকট নিজদোষের জন্ত ক্ষম। প্রার্থনা করিব। এদিকে ব্রাহ্মণ দস্পতী 
আনন্দে রাত্রে নিদ্র। গেলেন। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া জগাই রাজদরবারে 
গমনপুক্ধক সমস্ত আনুপুর্ধিক বলিল । মহারাজ এ ব্রাহ্ধণের কবিতার 
বিষয় পুর্ধব হইতেই অবগত ছিলেন এবং অনুমানে অনেকটা বুঝিতে পারিলেন 
যে, বোধ হয় ব্রাহ্মণ বাঞ্ষণী বরাত্রে কথ। কহিতেছিল, আর এই চোর নিজের 
পাপ মনে সমগ্ত উল্টা! বুরঝিঘ্তাছে। কাজেহ জগাই যে দোষী ইছ] বুঝিতে 
আর মহারাস্সের বাকি রহিল না। তখন মহারাজ ত্রাহ্মণকে ডাকাইফ। 
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আনিলেন ও সমস্ত কথ। দ্িজ্ঞামা করিলেন । ব্রাঙ্গণ য'হা বলিলেন. তাহাতে 
মঙারাজ! বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার অনুমান সত্যই হইছে তখন মহারাজা 
জগাইয়ের পাপের দণ্ড স্বরূপ তাহ!র ছয় মাসের কারাবাসের ব্যবস্থা এবং 
ব্রা্ছণের দ্বারায় উপকৃত হওয়ায়, তাহার চিরস্থায়ণ বৃত্তি নির্ধীরণ জগ্ট তাহাকে 
অনেক পরিমাণে ভূমম্পত্তি দান করিলেন । 

সাহেব বাহাহ্র গল্পটি শুনিয়। অত্যন্ত খুসি হইলেন এবং বলিলেন, তুমি 
যাহ। বলিতেছ, তাহা ঠিক। আমারও বোধ হয়. এই সকল বচাবকার চিত্র 
তাযমিক পোকদিগের আকধণ জন্যই কর! হইয়াছে। 


দ্বশীবতারের »ঠ*এইথানে দশাব্তারের মুত্তি এবং নবগ্রহ দেবতার 
মুতি আছে। এই মঠ গুগডচাবাড়ীর নিকটে এবং সম,থেই স্থিত। এখানে 
অলপ বা অধিক সাধু সনাসর! প্রায়ই থাকেন। এই সকল স্থলে যাহ কিছু 
দিলেই হয়। 


পুর্ইবুচারিধারে, চার মহাবীরের মুত্তি আছে। ইহা ছাড়া লোকনাথ নামক 
মহাদেব খুব জাগ্রত। সুরীনাশমিব। কেহ কোনরূপ অন্যা করিলে প্রায়ই 
লোকনাথের স্তয় দেখাইয়। থাকেন। 


মণিকর্ণিক্ষ1 ০ ইহ! প্রভু জগরাথদেবের মন্দিরের পশ্চিম ও দক্ষিণ কোণে 
অতি সন্নিকটেই অবপ্তিত। ইহা একি কুপ বিশেষ, এই কুপের জল লইয়া 
মাজ্জন করিতে হয়। এখানে সিদ্ধেগর গণেশ এব কপাল লোচন নামক 


এক অতি প্রমিদ্ধ শিব আছেন। এখানকার দেবদেবীর যথাশক্তি পুজা দিলেই 
হয়ু। 


প্রভু জগন্নাথদেবের গ্লানযাত্র। রখযাতা দোলযত্রা এবং চন্দনযাত্রাই বিশেষ 
প্রনিদ্ধ। 


জীরন্দাবন জ্ুঘণ। 
জীযুক্ত বামাচরণ বসন্ত লিখিত 
( পূর্গ্রকাশিতের পর 1) 


ভাষামাব্রিভুচ্ছোৌরিঃ রমন মুখানুজঃ | 

গীতাঙ্গরধরঃ অথ সাদী মনাখমন্মথঃ | 

আমরা আজ শ্লীরাধা মদন মোহন দানে চলিলাম, আমাদের পাণ্ডা সেই" 
প্রহলাদ দাদা । আমরা ভঞ্ডিভরে গাহার অন্কুগমন করিতেছি, হৃদয় আনন্দে 
নৃত্য করিতেছে, কতক্ষণে গেই বৃন্দাবন পুলশ্দর গোপীজন মনচোর রসিক 
শেখরকে দর্শন করিব। প্রাঙ্গণ মধ্য প্রবেশ করিয়াই প্রহ্লাদ দাদ। বলিশেন 
“এই দেখুন বড় গ্রোগ্স।মীর সমাঞ” আসন হন গেসাযীর নাম গ্রিণ হইতেই 
প্রাণে অপূর্বব আনন্দ প্রবাহ ছুটিল "যার এপার পাইন ভক্তির নিদ্ধান্ত ৮” এই 
কি সেই মহাশয় । যাহার প্রেমে মু হইর়। মদন মোহন প্রেম সেবা অঙ্গীকার 
করিলেন । নিত্যলীলা! প্রবিষ্ট হইয়া সেই এ শমী লব মঞ্জরী রূপে 
অভ্ুঃপিও প্রেমসেবায় নিযুক্ত বাহ ছেন! বলতে কি ভক্তের গ্রেমখমাধুধ্যে 
স্বানটা যেন প্রেম মকরন্দ গঞ্ধে ৬বণুর হইসা আছে! আমরা তক্তিভরে সেই 
প্রেমাম্পদ্দ মহাপুরুষকে প্রদক্ষিণ কার. এংগ্রাঙ্গে শ্রণিপাতি করিগাম আৰ 
আকারে কুপা ভিক্ষা করিলাম । আরে। কট সমাজও এ স্থানে আছেন 
তন্মধ্যে আমাদের শিক্ষাগ্তরু পরম শ্রেষ্ট কৰা গো মীও বুহিয়াছেন কিফ্দাম 
কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ, যে করিপা চৈ: চরিত :” প্রকটপীলায় শ্রীল মদন 
মোহনের নেবোধিকারে নিয়োজিত হহলেন, এক্ষণে অপ্রকট লখলায়ও তাহাই 
করিতেছেন। আমরা যখন সেই নিত্য নীলার নিত্যানন্বে নিত্য পরিকরের 
সঙ্গে বিহ্রণ হইয়া) ফিরিতেছিলাম যেই সময়ে কীশর ঘণ্ট। বাজিয়া উঠিল । 
উ/মদনমোহনের আরতি আরম্ভ হইয়াছে আমরা ক্রুতপদে -সই মোপান শ্রেণী 
পার হইয়। মদ্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম । যাহা দেখিলাম তাহা বুঝি আর 
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এরপরের 


কখনও দেখিনাই বা দেখিবন। এইযে আমার সেই "জয় জয় ন্লাধারাণী জয় 
নন্দলালা।, শ্ামহ্ন্দর জয় জয় ব্রজধালা 

শ্লীবাধা ললিতা গঙ্গে বাসবিশ্গাস। 

শন্দথখন্থ পে যভার প্রকাশ ॥ 





খনাগুধ্যে জোকেন হন করে আকর্ণ। 
ঢুইগশে বাব! পিতা করেন সেবন ॥ 
আহা কিমলোমত রমায়ন ভবন গোহন মত্ত, কি নবঘন দলিতাগ্জন 
হুচিকণ ইন্দ্র শীলবণ, উজপপলা শাগর়েরনটবর শ্যামহন্দরের সৌরভ সেবিত 
বৈজয়ন্তী মালা বাঠল চরণ চুন্দন করিতেছে । ফেলি কগা পণ্ডিত মদনমোহনের 
বন্ধিম নয়নকোণে বিএম বিনাস-লালস। খেলিতেছে, স্মিত বদনাপ্ধজে প্রেম 
পিপাসা. শোছিতেছে।  বুবি এই কুপমাপুধ্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রাসনাতন প্রেমতরে 
গাইয়া ছিলেন । 
£চৌরভতেনিত পুপ্বিনিশিত 
“গুল বনমালা পরিহিত । 
মন্দতরা মত কাভ্তিকয স্থিত 
*ব্দনাগজ নববি5ম পুত 
জন ভায় মরকত কদপস্টনদর | 
বরচামীক্র পা তাছগর ধর 
বুন্বাবনজন বুন্বপ্বন্দর 0 প্রা 
নবগুপ্তাফল রাজিতিরুজ্জংল। 
কেকিশিখ গুকশেখরমঞ্জুল। 
গুণ বর্াতুল গোপবধূকুল 
চিতশিলীমুখ পুশ্পিতবঞ্জুগ ॥ 
কল মুরলীকণ পুরবিচক্ষণ 
পশুগালাধিপ হৃদয়ানন্দন ! 
গিরিশ সনাতন সনকসনন্দন 
নারদ কমনাপন কৃত বন্ধন ॥ 
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প্রেমাগ্তন চ্ছুরিত ভক্ত চম্পুর সমীপে অধিল-রসামৃত-মুভি মদনমোহন রূপের 
ভাণ্ডার খুলিয়া প্রকট হইলেন, ভক্তের ভাবের উত্স ছুটিল, রাগ তান লয় যুক্ত 
ভাষাও অমনি মাধুধ্যামৃত সিঞ্চন করিল, তাপদরপ্জগজ্জন অদ্যাপিও সেই প্রেমামৃত 
শীকর শি্চনে শীতল হইতেছে, ব্লিহারি করুণা । 

আরতির সময়ে রূপ মাধুরী যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিপ কিন্তু ফেতন ভোগ 
পুজারি সে মাধুধ্য বুঝিলেন না, তাই অজক্ষণেহ আরতি সাবিয়। পরদ টানিয়। 
দিলেন। আমাদেব প্রাণে আঘ।ত লাগিল অনন্গ দ্বাদাত পূজার উপর চটিয়। 
উঠিলেন। জয়ধ্বনি শতকঠ হইতে সমুচ্চারিত হইল মকলেই সাষ্টা্গে প্রণাম 
করিলেন। আমরা শ্রীচরনামৃত লইয়া যেমন বিদায় হইতে যাইতেছি সেই 
সময়ে হৃদয় মন গলাইযা ভক্তিমাখ। সুরে রমণী কণে ঝঙ্কার উঠিল । 

দ্রবশন আশে, যে জন ফিরছে 
সে এত নিঠর কেন। 

মন্ত্র মুদ্ধের স্টায় সঞ্চলেই বিমুগ্ধ হইয়। স্হ অন্ুরাগিণীরদিকে তাবাইলেন | 
যেখানে মেয়ের! বসিয়া আীমুত্তি নর্শন করিতেছিলেন সেহ রমণী মণ্ডলী হইতে 
অপরিচিত ক্ষষণানুরাগ-বিদ্ধা ভক্তিমতী জনৈক ৫৯1 বঙ্গীয় রমণী আজ প্রাণ 
বধুর কাছে আসিয়া লাজ ভয় ছাড়িয়া.মনের ক্ষোর্ভ জনাইতেছেন, রমণীর সুমিষ্ট 
কঠশ্বর প্রেমদ্রবিত হইয়৷ আরে? মধুরতর হইয়াছে অনুরাগিণীর নি ঝুরিতেছে, 
মাঝে মাঝে প্রেমের উচ্ছ খাসে কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছে । অন্ুরাগিণী আবেগ 
ভরে গাই তেছেন-_ 


হখের লাগিয়। পিরিতি করিনু 
শ্যাম বধৃয়ার সনে। 
পরিণামে এত হঃখ হবে বলে 


কোন অভাগিণী জানে॥ 
সেই, পিরীত বিষম মানি। 


এত স্থে ওত হুঃথখ হবে বলে 
স্বপনে নাহিক জানি ॥ 
সে হেন কালিয়া নিঠুর হইল, 


কি শেল লাগিল যেন। 
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পা কা পপ 
দরশন আশে যে জন কিরে 


দে এত নিঠুর কেন ॥ 





বল না কি বুদ্ধি করিব এখন 
ভাবনা বিষ্ম হৈল। 


হৈঠ়া দগধানি পরাণ পোড়নি 
কি দিলে হইবে ভাগ? 


চও্ুবদামে কহে শুন বিনোদিনী 
মনে না শ্তাবিহ আন। 


তুমি যে শ্ামেরু মরবস ধন 
শ্যাম তোমার প্রাণ ॥ 


মনে হই ক্ঞিহিত* খানও চরণে লুঠহিয়। পড়ি, কিছ শ্রীবৃন্দাবনে 
আমিলে কি হইবে, পুর্ব ঈমান বাকিতত দে লাগল পুর্থ হইবার নহে। 
দরে থাকিঘা দণ্ডবৎ করিয়। নিনের হরবহীন্ কথা ভাবতে ভাবিতে কিরিলাম। 
ললিত দাদ। এঞ্ানপ্ত দাদী বাড উনিবেন, আবি প্রস্কার দাদার বাসান্ন 
চলগিলাম, তথায় একট “ওলা উনভেোদ কবির! গরিরিবাহীনাগ জর জয় 
কংসারি লালকি, কংসারিশাল অঙ্গ এন ননহুজাল কি” এই জঙ্গ গান ঘুম ঘুন্‌ 
করিয়া গাহিতে গাহিতে আব্রাদঘ্গুগের দিতি চনিকাছি, সন্মখেই 
দেখি বর্ষার মন্দিত্ে নান চুইতেছে, কৌত্ৃহলাবিত হই অরজ- 
বাসিদিগের অনুগা হইব। আমিও চলিলান। যাই গেখি অঠি অপুর্ধ লীগা- 
রস-প্রবাহ তর তর করিয়া দুটিরাছে | কেখিল'ন চঢাত্রিকিকে তত হবৃণ্ধ বসিয়া 
আছে মধ্যখানে দিব্য গিংহাসনে অন্ুণ্ রপ-লাবণ্যব্তী একটী কিশোরী 
নানা ভূষণে সজ্দিতা হইয়। মান তরে ভ্রমুগ ঈয২ কুৰ্চিত করিয়া বাম পানিতলে 
কপোল বিস্তত্ত পুর্ধক বসিঘ্া আছেন, কিশোরীর প্রেমারণ কুটিল বরন 
হইতে ঈর্ষা-ক্ষোভ বিশিশ্র ক্রোধের শরক্ষণ বাহির হইতেছে, মানিনী আড় নয়নে 
সখীদিগেরধিকে তাকাইতেছেন। অদুরে ছুইটা হেমীন্দিনী সহচরী মধ্যে অপরা 
শ্যামান্গিনী আিয়! কি বগিতেছে। শ্যামাদিনীন হস্তে এক ছাড়! ফুলের মাঁদা 
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কথাবার্তী সমগ্তই শুত্পের উপরে গাঁনের ভঙ্গীতে হইতেছে, িষ্ব জ বুলিতে বলিয়া 
তাহ। ভাল বুঝিতে পারিতেছি না, বিশেষ-্তঃ সকলকেই সখী দেখিতেছি। দেই 
বন্দাঁননের অপ্রাককৃত নবীন মদন কই শ্যানাঙিনীর বেশ ভুষ। দেখিথ। 
কিত্ত কেমন কেমন লাঁগিতেছে, নিকটস্থ ব্রজবাধীকে জিজ্ঞাসা করিলাম “ইয়া 
€কান হার?” ব্রজবাসী আম!কে নিহান্ত বন্দর মনে করিম! রী বিক্ষারিত 
নয়নে আমার দিকে তাকাইরা ব্গিলেন “তোম, পছস্ত্য নেহি, এছিতো ভগবান 
হায়, আমি চকিত হইয়া পুনরায় জিত্াসা করিলাম "এছি মাকিক কাহে % তিনি 
বলিলেন "আরে আব্যিতো ভগবান্‌ লিনা হুদ্যা পিয়ারী ছউকো পেয়ার করতে 
হি।” তখন আমি বুঝিলাঁম ব্রজবাসীর গতি সহজ, নহে! বঝিলাম 
'আান্ল্ভগ্রন জীনানিনর হইতোচে,। মানের দাষে ঠেকিয়। আমন মদনমোহছনকে 
মালিনী সাজিয়া মানময়ীর ভচরণমেবো করিতে হইতেছে । আজবাসীরা এই 
রসাঞ্াদনে এমন মাজা দিয়াছেন যে, উহাদের ইহ আর অভিনয় বগিয়া বোধ 
হুইল না। তাহারা দেখিতেছেন যেন মাক্ষাৎ রসরাজ রস্তি শেঝুকরাসরাসে 
শ্বরীর মান ভান্তিতেছেন। বুঝিখাম ইহাকেই বলে ললাভিনর মাধন। 
ধাহাদিগের ব্রজবাসির হ্যায় জীরাধাতফ্জশলায় দু নি তাহারা এই লীগাভিনয় 
দর্শন করিতে করিতে তনয় হইয়া যাঁন, ভাই দেখিলম যে বুলক বালিকার! 
জ্রীরাধাকৃষ্ণ স্জিযাছিলেন বা সখা সাজিঘাছিলেন তাহ।দিগকে সকলেই এমন 
কি ও বাগকদের পিত। মাতা পর্য্যন্ত এ এ দ্ব্ধপ বুদ্ধিতে গ্রণামাদি কত্রিতেছেন। 
উচ্চ সিংহাসনে বাইয়া যথারীতি আরতি সম্পাদিত হইল শেষে শ্ীষন্দিরের 
নিকটস্থ একটী প্রকোর্ঠে লইয়া! শয়ন দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা 
পড়িয়া লোক চলিয়া যাইবার দামামা বাজিয়া উঠিল সকলেই তাড়াতাড়ি 
বাহির হইলেন । একটু বিলন্কে প্রকাণ্ড গিংহ ঘর বন্ধ হইয়া যাইবে! ছাবিষ়া 
আমিও এ সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া একেবারে ভোমরালি কুপ্রে আসিলাম। 


ক্রমশঃ । 


প্রীগৌরাঙ্গের পতিতোদ্ধার | 


৬ রি 
শপ ০0০ 





চারিশত উনত্রিশ বৎসর পুর্বে পুণ্যভূমি নবদ্বীপ ধামে প্রেমের অবতার 
শ্রী শীমনমহা প্র চৈভন্যদেন যে পতিতোদ্ধার ব্রত লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এবং তাহার পণ্য জীবর্ণে কিরূপে মেত্রত পালন করিয়া গিয়!ছেন, তাহা 
অনেকেই অবগত আছেন। আনরা কেবলমাব ইপভার একটী পতিতোদ্ধার 
কাহিনী আলোচনা করিপ। ভক্তগণ, শক্তি সঞ্চার করুন । 

তখনও জীগৌরাগ সঙ্গাম ধর গহণ করিমী গুহ ত্যাগ করেন নাই, তখন 
পাস্তও তাহার কু প্রেমের বন্যা নদীয়া! ভূমিকে ভীমাইয়া শান্তির নিত্য 
নিকেতন শান্তিগুরকে ড্র ড্র কলে নাই, তখনও অরগতীর লীলা নিকেতন 
নপীয়ার বিখ্যাত হি পভিতগন তর্দ জদিয়া বাহ তুলিয়া হরি? বণিয়া 
প্রেমানন্দে নৃত্য আরস্ু কদে; নাউ । কেবলমাত্র গৌলাদের আদেশে ভক্ত শ্রেষ্ট 
ঠাকুর হপ্িদাস ও আনন্দের অব্তার পাদ নিত্যালন্দ, নবদীপের ঘরে ঘরে 
গিয়া আচগ্ডাদী নির্সিশেষে মকলকে কুষ্খনাম্‌ শুনাইতেন। মহাপ্রভু আজ্ঞা 
করিয়াছিলেন যে,--. 
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প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্কা, 
কহ কুঞ্চ, ভজ রুষ্ধ) কর পুন শিদ্প1 1৮ 


তঁহারাও সেইরপ দ্বারে দ্বারে গুরিষা ঘুরিয়া নাম ভিক্ষা করিতেন । শুজন 
ঢুর্ন সকলকেই বলিতেন, “হরি বল, কৃষ্ণ বল, আমরা আর কিছু ভিগ্ষা চাইনা, 
তোমরা একবার হরি হরি বলিয়। আমাদের কিনিয়া রাখ ।” শহুজনে তাহার 
কাছে নাম গাহিতে শিখিত। এই মধুমাথা হরিনামের এমনি মোহিনী শক্তি 
আছে, যদি একবার “কাণের ভিতর দিয়া মরমে” পশিতে পাবে, তবে গেখানে 
যতই পাবাণ থাকুক না, তাহাকে গলাইয়1 প্রেমের তুফান বহাইয়া ছাড়িবে । 
একে ুধাময় নাম। তাহাতে আবার কিশোর প্রেমিক সন্যামীদের ভুবন ভোঙান 


১৪৮" ভক্তি । [১৩শবর্ষ,--৫ম লংখ্যা । 





প্রাণ গলান করুণ কোমল কঠের কীর্তন। সে যেন মধুরে মধুর মিশিয় প্রাণ 
কাড়িয়া লইত। সাধুর কাণে যেন অমুত বর্ষণ করিত । 

আবার দুর্ভনে হাস্িত, বলিত “নিমাই পণ্ডিত হুধের ছেলে, দে আবার 
আমাদেনর নাম শিখাইবার জন্য---ত্রাণ করিবার জন্য গুরু পাঠাইসাছে ? ভগ্ডামী 
দেখ দেখি।” এইরূপ যাহার যাছা ইচ্ছা সে তাহাই বদিত। 

তথাপি তাহাদিগের বিরক্তি ছি্গ না। যে একবার শুনিয়া! এ ভাবে ভাবুক 
হুইত, তাহাকে একবার, যে দশদিন শুলিলে মাতিত, তাহাকে দশদিন শুনাইয়? 
তাহার! নাম প্রচার করিতেন । প্রত্যহ নগর ভ্রমণ করিয়া হরিনাম গাহিতেন। 

বৈষব প্রধান নদীয়া নগরে ্!সাণের ঘ্বষ্কেই হুইটী জাতি ও ধু নাশী যুবক 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল । এন পা? ছিদন, যাহাতে তাহারা পরাজুখ হইত ॥ 
তাঁহারা অকাঁদা আনন্দের আসন ফাছিত ! ছেলে বেজ) কুষঙ্গীর সঙ্গে মিশিয়া 
বয়স কুঁড়ি বহর হইতে লা হট তেই, তাহার সকল বুক কুকদ্ধে পারগ 
হইয়া টঠিযাড়িত1 ভাহাদিখের অত্যাচারে নবুদীপ টউলসল । 

কিন্ত যে জানন্দের জন্য তাহারা ছস্যর খে যাইয়া মানুধের সর্ধানাশ 
করিত, চোরের অঙ্গে মিশিয়। গে কের ষে | দি ন, মদ্যপের সাথে বিয়া 
মদ থাইত। কিছুতেই তাহা না পাইজা তাহাহা ছি স্দারের উপর যেন বিরক্ত 
হই রর তাহারা বেন এমন মদ ধুক্জিত হাহা খাইলেশনেশ। ছুটে না, 
স্কর্তি টুটে না; তাহ নাপাইয়! দিনরাত প্রত মদ লইয়। পড়িয়া থাকিত! 
কখনও বা মাতাল ্ ভাই গলা ছ! গান গাহিত, কখনও জউ্বাসের আঙ্গি- 
নায় যে কীর্ভনের তরঙ্গ ছুটে, আনম্দের তুফান উঠে, তাহার বাদ্য ও আনন্দ 
ধ্বনি শুনিতে পাইয়া তালে তালে পা ফেলিয়া ন'টিতে নাচিতে সেখানে যাইতে 
চেষ্ট] করিত, কিন্ত ভুরার অপ্রতিহত শক্তিতে ইচ্ছা আগ্প কাঁষে পরিণত হইতে 
গারিত না, পথে পড়িয়াই গড়াগড়ি যাইত। 

পাঠক ! বোধ হয় এই যুবক ছুইটীকে আপনি চিনিতে পারিতেছেন না, 
ইহারাই সেই নবহ্ঈপ বাসী জগমাথ ও মাধব ইহাদিগকেই লোঁকে জগ্গাই 
মাধাই বলিয়া ডাকে । 

একদিন তেমনি করিয়া হুথের ভিথারী, আনন্দের কাঙ্গালী জগাই মাধাই, 
প্জপথে বসিয়া, হুরার সেবা করিতে করিতে ঢলিয়া চলিয়। গান গাহিতেছিল, 
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এমল' সময়ে কর্ণার অবতার নিত্যানন্দ ও হরিদাস নাম গাহিয়া সেই পথ দিয়া 
যাইনেছিলেন। উহাদিগকে মগ্যপান করিতে দেখিয়া লোকের কাছে পরিচয় 
৪জ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, হুত্রাহ্ণের গুঁরসে পুণ্য তৃমি নবন্ধীপ নগরীতে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াও এই ভাগ্যহীন ত্রাতৃঘ্ধয় কুসংসর্গের মহিমায় অধঃপতনের 
. শেষ সীমায় পদার্পণ করিঘাছে। তাহাদিগকে দেবিয়। দগ্লামঘ নিত্যানন্ব ও সাধু 
হরিদাসের হৃদয় বীণা বড় করুণ নুরে-হড় কোমল রবে বাঞ্কার দিয়া উঠিল। 
আহা! ইহাদের আপন জন ঘারা ছিল; তাহারা পর হইয়। পিখাঁছে, খর বাহির 
এক হইয়াছে, এখন পথের ভিখারী হইয়াছে, তথাপি ইছার। নিজেদের অবস্থ। 
বুঝিতে পারিতেছে না! ইহাদের উপায় ফি হইবে?” “সবাই ছেড়েছে নাহি 
যার কেহ, নিরাশ্রয় জল পথ যাধ পেহ।”? তার জন্যত গোলক পতিরু গোলকেরু 
ছুয়ার ধোলা, লিরাশয়কেত বিশ্বের ঈশ্ররই আশ্রয় দিস থাকেন, কিন্তু ইহার! 
কি সেখানে স্থান পাইবে নাঃ পাপী বলিয়া বিশ্ব পর্দিত্যক্ত, বিশ্বের দৃপিত 
বলিয়া কা্দালের চাকু কি ইহাদিঙ্সকে গাশ্রপু দিষেদ না? অমনি মন 
বলিয়া উ১৭১ না তাহা লগ অধথাব তে) ভা হইতে পারিবে লা, এবার পাপীকে 
ত্রাণ করিতে পাপি তাপিরন্ধু আপদি আনিম়াছেন, তাই ছারে দ্বারে ঘুরিয়া 
সকলকে নাহ শিখাইত্ে বঙ্গিয়াছেন। 

চোখের জঙ্গ চোখে 'রাখিজা ঠাকুর নিত্যানন্দ ও হরিত্বাস সেখানে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন পথে যে ছুই একটী লোক বাতাক্কাত করিতেছিল, তাহারা 
ডাকিঘ্রা বলিল, "ঠাকুর গেসাই, তোমাদের কি প্রাণের তয় নাই? ওরা 
মাতাল, ডাকাইত, ওর! এদেশী বিদেশী, লাধু সম্যাপী, কিছু মানিবে না। 
ও পথে লোক যায় মা, আপমার! কেন ওখানে ধাইন্তেছেল 1” 

তাহারা হাসিতে হানিতে কাছে পিয়া শুনিতে পান্॥ এমন তাবে ডাকিয়া 
বলিলেন, “্জগনাথ, মাধব, হয়ে কৃষ্ণঘল। ভজ কুফ, বল কৃষ্ণ) লহ কৃষ্ নাম। 
কৃষ্ণ, মাতা কৃষঃ পিতা ক হন্‌ প্রাণ ৪৮ তোমরা অগমাথ মাধধ নাম ধারণ 
করিস ব্রাহ্মণের সন্তান হই দল খাইতেছ ফেন? তোমরা হক্ষিয়া ছাড়, 
কৃষ্মবাম কর, সকল পাপ ক্ষম হইবে ।” 
*-জগাই মাধাইএর কাগে যেন শেল বিবিল, প্রাণের ভিন্তর কেহ যেন একট 
তণ্ড শাবল বদাইয় দিল] ঘুমন্ত প্রাণ হৃ'চীকে জাগাইবায় চেষ্টা কঠিল। 
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পিউ উপ 
তাহারা রাগে গরগর হইয়া উঠিপ, “কি, যত বড় মুখ তত বড়কথা? আমরা 


জগাই মাঁধাই, আমাদের কাছে আসিঘ্া আমাদেরই পাপী বলা? ধরত দেখি 
হতভ|গ! বেটাদের, আক্কেল দিয়া! দেই, 

উল্লাসে বিকট হাসিতে হাসিতে 'ধর্‌ ধর বঙ্গিযা তাহারা টিতে টলিতে 
ছুটির চলিল। তখন পিক্লপায় দেখিয়া চঞ্চল বাপ-স্বভাব নিত্যানন্দ হরিদাসের 
হাত ধরিয়া টানিয়া লেখান হইতে দৌড়াইয়া চপিয়া গেলেন। 

পথে যাইতে খাইতে ঘখন ভাহাব্রা চোখের আড়াল হুইল, তখন নিতাই 
হরিপাসকে বলিলেন, “$15র, এদের দশা দেখিলেত 1 এমন যে নদীয়া ধাম, 
যেখানে প্রত আমার লীনা জঙ্তা অস্তী4 হইয়াছেন, সেখানে জন্মিয়। উহারা 
এমনই থাকিবে । তোমার মহত, দর'ময়, ষে যবনের হাতে মার থাইয়াও 
প্রভুর কাছে ডাহীরা অনুজ) আমাকে মারির। যেন অপরাধী না হয়” বলিয়া 
প্রাথন। করিরাঁছিহ, মেই তুনি এথানে আসিয়াছ। আর এখানকার লোক 
পাপে হঙ্জিয়া থাকিবে? তাহ যা থাকিবে, তবে ভাই, শ্রহ্বর আমার “পতিত 
পাব্ন” নাম সার্থক হইল কই, অধম পাতকীী ত'1 হইসা $1.1কে ডাকিতে 
শিখিল কই? যেত্ঙ্গার চুল্পভি প্রেমের পসরা সহয়। গ্রাভু এবার পৃথিবীতে 

আমিয়াছেন সেই পেন কিপাপী তাগীকে (বশেষ করিয়া বিভরিত হইবে ? 
সেই মনে বাঁ এক মাতা ॥ না হু, প্রেমাশ্রতে ভিজিয়া যদ্দি হর বলিয়া সকলে 
গড়াগড়ি ন। দেয়, তবে আর ভার কিলের ঠাকুরালি 1” 

হরিদাস নিত্যানন্টীকে আদিঙগল করিয়া বলিলেন, “ধন্য শ্রীপাদ, তোমার 
সংকল ধনু । তোমার প্রাণ যখন ইহাজের অন্য কীদিঘ়া উঠিগাছে, তখন 
প্রভুর পায়ে ইহারা স্থান পাইয়া ধবন্ঠ হইবেই হইবে ইহাতে আর কোন সন্দেহ 
লাই। ধঙ্ক কলিযুগ, যে ধুগে তোমরা পাক উদ্ধার করিতে আসিয়!ছ!” 

পথে নিত্যানন্দ ভাবিতে ভাবিতে চলিলশেন, এর! মাতাল, কোন রকমে 
এ'দের ছায়া স্পর্শ হইলে, গায়ের বাতাস গায়ে লাগিলে, লোকে ঘৃণায়. মরিয়া 
যায়, গঙ্গ। দ্বান করিয়া শুদ্ধ পবিত্র হইয়া আসে। যদি কোন দিন এই জখাই 
মাধাইকে দেখিয়াই লোকে গঙ্গাক্সানের ফল হইল বলিয়া মনে করে, তবেই 
বুঝিব, নিত্যানপ্দ সত্য সত্যই চৈতন্য দাস এবৎ প্রভু সত্য সত্যই ভক্ত 
বৎসঙ্গ! জয় গ্রভু গৌরামন। 
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এদিকে মহাপ্রভুর গৃহে বধিষা। বৈষ্ব সম্প্রদায়ের মহাআগণ পন্ম কথ! 
কহিতেছেন। চারিদিকে শ্রী শ্রীঅদ্ৈতাচাধ্য, বাপ, গদাদাস প্রত্ৃতি 
নদী শাশ্ভিপুরের গ্রধান ভক্তগণ, বৈষ্ব চুড়ামনিগণ বসিয়া বুহিয়াছেন, 
সকলেরই হুদয়ে অমুতের আরো বহিতেছে, চক্ষে জাহুলী ধারার মত্ত পবিত্র 
প্রেমাশ্র ঝড়িতেছে। মাঝখানে যে কোটী মদন মনোহর বান্তি, নবদ্বীপ 
রত্বাকরেব প্রধান বত্ব, প্রেম হুধার অকলগ্ক হুধা-নিধি গৌরহরি চোখের 
জলে ভাসিতে ভাসিতে ভক্তি ভতু ব্যাখ্যা করিতেছেন, সকলে প্রাণ ভরিয়। 
সেই হুধ! পান করিহেছেন। মেকি এমন মপুর। সকলের দৃষ্টি প্রভুর 
মখ পদ্বে, যেখানে বা্দেনীতর অপুকা লীলা চলিতেছে, পরিপুর্ণ পুথিমার দিনে 
চকোর যেমন উংমুক পিপান হইয়া পুরচলেের দিকে চায়, ভক্তবৃন্দ তেমনি 
করিয়া চাভিয়া আছেন প্র তাহার প্রিয় গর্ধাপ্ূরকে হেলান দিয়া মোহন 
ভঙ্গীতে বাঁময়া ভঙ্গি প্রাধাগ্ প্রতিপন্ত করিতেছেন। এমন মময়ে সেখানে 
হরিদাসকে স্ঈযু! নিতুই আদিম টাড়াইলেন। 

তাহার ব্রাঙ্গণ কুলের ২ লঙ্গ স্রপূপ জগাই মাবাইএব লাহিনী সেখানে 
সকলকে কহিলেন । গঙ্গাদাস সভৃতি অনেকেই একথা গায় দয়া বদিলেন 
"সত্যই প্রত এমুন ছুরন্্নদীয়ায় আর নাই, তাহাদের ভয়ে নদীথার মানুষ 
সকলেই কম্পবান্‌ ॥ 

বুঝি ভক্তের মুন বুঝিবার জন্যই দয়াল ঠাকুর কহিলেন, “আমিও জানি 
তাহারা বড় দুরন্ত, বড় অন্ৎ, আপাদ ! এবার তাহাদের দেখিলে এমন করিয়া 
শ।ত্তি দিয়া দিব সৃ, আর তোমাদের উপরু উপদ্রব করিতে সাহম না করে।?? 
নিতাই বলিলেন, “প্রভু আমি পথে আসিতে আদিতে অনেক ভাবিখা তাহাদের 
এক ভীষণ শা স্থির করিয়াছি সে শাস্তি এমন ভগ্ম(নক যে, একদিনের জন্য নয়, 
যেশাক্ষি। তাহাদের পর জীবনেরও সাথী হই) থাকিবে প্রেনের শিকল দিয়া 
এমন্‌ করিয়া বাধিষ়া দিব যে, আধ মুর্তি নাপায়। মে শিকল যত টানিবে, 
তত আরো জগৎ জোড়া হইয়া বাধিয়! ধরিবে। এমন মন্দ খাওয়াইিয়া দিব যে, 
সাহার নেখ। আর *এজীবনে ছুটিবে না॥ জগতে হুখের অন্বেষণ কে না করে 
ঠাকুর! কিন্তু প্রকৃত তুখ কিসে তাহা কয় জনে জানে, জানিলে কি আর 
কুসৎসর্গ কে আকৃরাইয়া ধায়! থাকিতে চায়? সেচুখের কথা তুমি না 
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বঙ্গি নে সেপথের সন্ধান ভূমি না দ্রিলে কে আব দিবে প্রত! শুঞ্জনে ত 
খ্ব্তাবেই "কৃষ্চ। নাম বলে, তাহাদিগকে ত্রাণ করিবার জন্ত ত অন্য মান্ষ্রে. 
প্রয়োজন হয় না! ইহারা কুকর্ম ছাড়া আব কিছু জানে না, যদি ইহাদের 
লইয়া কীর্তনে নাচিতে পারি, ইহাদ্িগকে হরি বলিয়া নাচাইতে পারি, তবে 
বুঝিব, আমি তোমার দাস, আর তুমি সত্য মত্যই পতিত পাবন।” 
প্রভু হাসিয়া! বলিলেন, “ভ্ীপাদ্র, তুমি ধখন হ্হাদের মঙ্গল কান! 
করিতেছ, তখন-আতগবান অবশ্যই তোমার এই কাষনা সফল করিবেন । 
তুমি সত্যের উপামক, তোমার বাক্য ব্যর্থ হইতে পারে ন1।” 
প্রভু প্রাণ--+ জগংপতি জগংনিগস্তার করুণাময় প্রাণ মানুষের হুর্দশায় 
কীদিয়। উঠিল। মানুষ তাঁহাকে না চহিতে পাৰে, মাস্থুষ তাহাকে ন। পাইয়াও 
থাকিতে পারে মনে. করে কিন্তু তিনি তাহা পাবেন কই? তাহার প্রেমের থেল! 
সম্পূর্ণ করিতে মানুষের প্রাবের যোল আনা প্রেম, অনান্বাদিত সুধার মত ভক্তি 
টুকু সকল ঢাণিয়] নাঁ দিলে চলে কই! তাই প্রেয়ের ঠক্র ৷ শিখাইবার 
জন্য অবতীর্ণ হইঈইয়াছেন। সাধিযা সাঁধিরা গোন্দদকর গুপ্ত নিধি পৃথিবীতে 
দিতে আসিঘ্াছেন ! গ্রেম কজতরু আপনি পণ? হইয়। প্রেম ফলের মধুর 
স্বাদ জানাইবার ভন্ত ডাকিতেছেন, "এস এম অনাথ অভাগা, এস চির তৃষাতুর, 
এস সংসার মরুভূমির মরিচিকায় ভ্রান্ত পথিক, সু! পান করিয়া ধন্য হইবে 
এস 1? এমন প্রেমময় আহ্বান এমন প্রাণ ভরা ভাক আর কেহ ডাকিতে 
পারে না। নদী কুপথে গিয়া মকতে পড়িয়া শুক্ষ হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে 
সাগরের চলে কই! পুর্ণ প্রেমোচ্ছবাপ হয় কই! তাই আগর অনবরত 
তাহার পানে যাইবার জন্ত নদীকে টানিতেছে | 
আধ জগাইমাধাইর ভাগ্য পরিবর্তন । আজ জ্যোংকামধী রজনী ) 
অন্ধ্যায় পূর্ব হইতেই গৌরাম্ের গৃহ প্রাঙ্গনে সমবেত ভক্তগণ কীর্তন আরম্ভ 
করিতেছেন, সেখানে সকলেই আছেন, নাই কেবল নিত্যানন্ন, তিনি নগর ঘুরিয়া 
আঙিতেছেন। অদূরে বাঁধা ঘ্বাটের উপর বঙ্সিয়া জগ্বাই মাধাই হুরার অর্চনা 
কর্িতেছে। আর কীর্ভনের তালে তালে পা ফেলিয়া ঘাড় কাকা! নাচিতেছে, 
মাঝে মান্ষে থলিতেছে "নিমাই পঞ্ডিত কিন্ত বেশ মঙ্গল চণ্ডীর গীত গায়, 
আবাদের যে ধে'তে দেখু নামেই দোষ।” এমন সমন্ধে খিল বীর্তনের 
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শবে ভাবে উন্মত্ত হইয়া নিত্যানন্দ ঘরে যাইতেছেন। জগাই গকিয়। বলিল 
“এপথে যায় কে রে?” তিনি বলিলেন, “আমি বিদেশী অবধূত” অমনি মাধাইএর 
মনে পড়ি, এই অন্ন্যানীই একদিন তাহাদের পাপী বলিয়াছিল। মাঁধাই 
চোখের নিমিষে, সম্মখে একটী ভা! কলসী পড়িয়াছিল, তাহার এক খণ্ড হাতে 
লইম্! নিতাইর কপালে ছু*ড়িক্না মারিল। কপাল কাটিয়া বুক্তের ধারা বছিল। 
ভাবে বিভোর বাহ্‌ জ্ঞান রহিত নিত্যানন্দ আনন্দে হরিবোল বপিয়া নৃত্য করিতে 
লাদণিলেন। মাধাই হরিনাম শুনিয়া আরও চটিয়] গেল, প্দাড়া, তোকে ভাল 
ক'রে হয়েকুফু বলাই” বলিয়া আবার তাহাকে মারিতে গেল । জগাইএর প্রাণ 
ঘেন কেন হইয়া! উঠিল, সে হাত ধরিয়া! ফেলিয়া মাঁধাইকে ভসনা। করিঘা 
বণিল, “ছি মাধাই ! তোর!কাণ্ড জ্ঞান নাই, বিদেশী সন্যাসীকে মিছামিছি মারিস 
কেন? 

নিভ্যানন্দ মাধাইএর মুখে ভ্রমোচ্চাবিত “হরেকৃষ্ণ” নাম শুনিয়া বাহ হারা 
হইয়াছিলেন, “আ্বাথ্]ুক মারিযাছিন বেশ করিয়াছি তোরা আর একবার হরি 
বল” বপিয়া অনুনয় বিনয় কাত তাগিলেন ! মাধাই অপ্রতিভ হইল, তাহার 
হুদরবীণা বড় বেস্থর1 বাজিয়! উঠিল। নেশ! ছুটিয়া গেল, ভাবিতে লাগিল, 


'একি মাসুঘ। *আমার মার খাইয়া কোথায় রাগ কপ্রিবে, তা দরে থাক্‌ রাগের 
মাথায় হবি নাম বলিয়াছি, তাই শুনিঘা! আনন্দে পাগল । এমনত আর দেখি 
নাই! একি মানুষে সম্ভবে, সবাই আমাদের ঘৃণা করে, গালাগালি করে কই 


এমন করিরা হবি বগিতে ত কেউ বলে নাই ।” 

জগাই উহার ছু'টী পা জড়াইয়। ধরিয়া কাদিতে কাঁদিতে বগিতে লাগিল। 
'ঠীকুর, আমরা অজ্ঞান আমাদের অপরাধ ক্ষমাকর। | 

এদিকে কীর্তন করিতে করিতে গৌরহর্ি শুনিতে পাইলেন, টে বসিয়া 
জগাই মাথাই তাহার নিত্যানন্দকে আঘাত দিয়া আহত করিয়াছে। অমনি 
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়! ভক্ত বসল সেখানে উপস্থিত হইলেন । রক্ত দেখিয়াই 
প্রভু ক্রোধে হত জ্ঞান হইলেন । ভাবে আবিষ্ট হইয়। “চক্র চক্রে? বলিয়। ভীষণ 
হুস্কার করিতে লাগিলেন। ভক্ত মুরারি গুপ্তের হনুমীনাবেশ হইত, তিনিও 
আবেশভরে গজ্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “প্রভু, চকরিয়া কি কগিবেন, 
আজ্ঞাদিন আমি এখনই এ,নরাধমদের প্রাণনাশ করি ।” 

ন্‌ ০ 


১৫৪ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ষ,»-৬ষ সংখ্যা 
30 
অমনি ধেন নিত্যানন্দ বাহ জ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন, তিনি মুরারির হাত 


ধরিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়া, তাহার প্রাণ প্রভূর পদতলে গড়িয়া বলিতে_. 
লাগিলেন, "প্রভু, এবার তুমি অসির ঠাকুর নও, চক্রের অধিকারী নও, এবার 
হরি বলিখ। দণ্ড দিতে হবে? হহাব। মহাপাপী মানি, কিন্ত আমি সেদিন 
তোমার কাছে ইহাদ্দের যে অভিনব দণ্ডের কথা বলিয়াছি, তাহাই কি যথেষ্ট 
নয়? তুমি বলিয়াছিলে ঠাঁকুব, আমার ঝ|ক্য ব্যর্থ হইবে না, তবে একথা বল 
কেন মাধাই মারিতেছিস, কি্ড জগাই তার হাত ধরিযাছে আমি আঘাত 
পাই নাই দৈবাৎ রক্ত পড়িঘাঁছে |”? 

যেই শুনিলেন, জগাই তাঁহার নিত্য।নপ্দুকে রক্ষা করিয়াছে, অমনি প্রভুর 
ক্রোধের শাস্তি হছছিল। তাহার উপ্রশুর্ভি দেখিদা, ভীবুণ হম্বার শুনিয়া জগাই 
মাধাই ভয়ে দিশাহারা হইয়। টাড়াইদা ছিল । প্রভু তখন আনন্দে ভাগ্যবান 
জগ্জাইকে কোলে লইয়া বলিলেন, জগঃাখ, তুই আমার শ্রীপাদ্ নিত্যান্ন্দকে 
বাচাইক্নাছিস তোকে আমি আর কি দিব তুই আজ হইতে স্ভাম্ুার-ড্তিব অধি- 
কারী হইলি, তোকে অহৈতুকী প্রেমের বর দিতেছি” 

তাহার স্পর্শ পাইয়া তাহার অভ্রাস্ত সত্য অ্রশীর্বাদ বাক্য শুনিয়া জগাই 
মুচ্ছিত হইয়া মাটাতে পড়িয়া গেল, আর অমস্ত বৈষ্বগণ আনন্দেখহরিধ্বনি করিয়। 
উঠিলেন। তখন পুনর্ধার প্রভু ভাকিতেছেন__দয়ার সাগর দীনবন্ধু শ্রীচৈতন্ত- 
দেব করক্মলস্পর্শে জগন্নাথকে সচেতন করিয়। ভাকিয়া পুনরায় বণিতেছেন 'ণউঠ 
জগনাথ, উঠিয়া দেখ, জীবনে এক দিনওত ভাল করিয়া “আমাকে” দেখাই নাই, 

€তোমারাও দেখিবার সময় পাও নাই, আজ প্রাণ ভরিয়া আমাকে দেখ! 

তোমার! আনন্দের সন্ধানে ফিরিতে, আজ আনন্দের আবাস কোথায় দেখিয়! 
লও |” নুক্কৃতি জগন্নাথ চক্ষু মেলিয়া দেখিতে লাগিলেন, সে এক অধৃষ্ঠপূর্বব 
দৃষ্ঠ ! দিব্য সবিতু মণ্ডল মধ্যবস্তুট সরসিজাসন সন্িবিষ্ট কনক কুগুল কীরিটবান্‌ 
চতুভূজে শঙ্খচক্র গদাপঘ্ম ধারী হিব্ুম্ময় বপু নারায়ণ। তখন জগন্নাথ কমলা 
েবিত ধবজ বজ'দ্কশ শোভিত পদ কমল বুকে ধরিয়া কীদিয়া গড়াগড়ি দ্বিতে 
লাগিল! অুহর্তের মধ্যে তাহান্ন প্রাণ যেন শত জন্মের সঞ্চিত পাপের দাহ 
ভুড়াইবার জগ্, চিরদিনের পোষিত অতৃপ্ত পিপাস। মিটাইবার নিমিত জাগিয়া! 
উরি । গোমুখী নিহত গরঙ্গাধারার মত বাধ ভার্গিয়া। চোখের জল তাহার বুক 





মাঘ, ১৩২১। ভক্তি । ১৫৫ 








ছাপিয়া আনিয়া রাঙ্গা পা দুখানিতে পড়িয়া তাহ! ধৌত করিয়া দিতে লাগিল 
প্রভু! তোমার এত দয়া, তাও আবার আর কাহাকেও নয় ধ্ুবকে নয়। 
স্*প্রহলাদকে নয়, নারদকে নয়, হতভাগ! দন জগাই আমি, আমাকে এত দা ।” 


ভ্রমশ? | 


শীমতী প্রফুল্পমযী দেবী | 


১ 


সোণার গৌরাঙ্গ । 


স্পিড 0 চর 


(১) 
সোনার আজ যোবু প্রাণ বৃত্তন। 
্রিগত খুমাপো করা সোণার রবণ | 
উজ্জল, করিমা দিশি। 
হর্ণভনব বশ বাশি, 
নপীয়ার গথখে ৮শে প্রিন দবপন। 
আোণার পৌর মোর পরাণ রহন্‌। 
6.৭ 
লোনার লোৌতাদ যোর জীবনের সার। 
জগন্মাতা শটেমাতা কঠ মণি হার॥ 
তরুণ অরুণ জিনি, 
অপরূপ রূপ খানি, 
নাচে শচী আদ্গিনায় বাল ব্রন্গাকার। 
সোণার গৌরাঙ্গ মোর জীবনের সার॥ 
( ৩ ) 
সোণার গ্রাস মোর রূপের সাগর । 
সরর রসের পিস্কু গুণের গাগর॥ 


১৫৬ ভক্তি । [ ১৩শ ব্ষ)_৬ষ সংখ।। 





ছেম কিরণিয়া রূপ, 
চলেছে নদীয়া ভূপ, 
নৃত্যাবেশে গল্গাতটে গলায় চাদর। 
সোণার গৌরাঙ্গ মোর নদীয়া নাগর ॥ 
(৪ ) 
সোণার গৌরাঙ্গ মোর হৃদয়ের মণি। 
বদনের হুধা হাসি অমিয়ার খনি ॥ 
কনক কেতকী আখি, 
পরাণ ভরিয়া দেখি, 
সৃবলিত তনু যেন গড়া দিয়ে ননী। 
সোণার গৌরাঙ্গ মোর হৃদয়ের মণি ॥ 
(৫ ) 
সোনার গৌরাঙ্গ মোর অবতার সার। 
পতিত পাবন নাম করুণাবত। 
বুবু গুণের লিধি, 
কি দিয়ে গড়িল! বিঁধ, 
ভাবে তাই নিশি দিশি হরি ছুনাডার।” 
মোণার গৌরাছ মোর অবতার সার ॥ 
আ্রীহরিদা গোস্থাম্‌ন । 





মহাপ্রভুর গুহভাগ। 
( ত্রীধুক্তবিজয়নারায়ণ আচাঁধ্য লিখিত ) 


কষ্পস্প 20 2 


নিদ্রিত জগতের নৈশ নিস্তব্ধতা যখনএই ,বিপুল বিশ্ব অধিকার করিয়া, 
ছুই একটি জাগ্রত প্রাণে বিস্ময় বিমিশ্র বিরাগময়ী চিস্তা-তরলের সৃষ্ট 


গা ঃ রী সস 
করিতেছিল, অসার সংসারের পরিণাম চিন্র আকিয়া দেখাইবাবু জগ্ঠ, প্রাণের 


পরতে পরতে প্রবেশ করিয়া সুপ্ত বৈরাগ্যকে টানিয়] জাগাইতেছিল, তখন 
আমিও জাগিয়াছি। জাগিয়া দেঁখি_সারাটা সংসার নীরব! দিষ্পন্দ !! 
জীব'জগত সর্ব সম্ভাপ-নাশিনী নিদ্রা দেবীর শাস্তি মাধা অমৃত্ত কোলে 
শায্বিত। অবিশ্রান্ত গতি বিশিষ্ট কাল ত্োত নীরবে এই নিখিল বিশ্বটাকে 
কোথায় ভামাইয়া লইয়া! যাইতেছে। কর্মক্ষেত্রের কঠোরতায় পরিশ্রাস্ত 
নর-নারী শান্তির শীতল ছায়ায় গা ঢালিয়া পড়িয়া আছে। যেন এক উদ্বেগ 
শুন্য সুখময় রাজ্যের বাতাস লাগিয়া! মায়িক জগতের কথ তুলিয়। শিয়াছে। 
জাগ্রত জগতের কল-কোলাহল আর কিছুই নাই। | 
কেবণ ঝিঁকিঁ পোকাগুলি সমদ্ষরে বিশ্বপতি ভগবানের সুমধুর করুণা 
ন্খীতের একটানা তান তুলিয়া, নিশিখিনীর নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। 
আবু শ॥5 প্রপীড়িত ফেরুপাগ উচ্চ চীতৎ্কারে মাঝে মাঝে ঈশ্বরের নিকট 
আন হএনদুন্থের কথা. জনাইতেছিল। 
স৭ এন, বড় শীত তথাচ কর্তব্যের অনুরোধে বাহিরে আসিলাম। 
আডি। দেনিসপনিশাপাত "মাপন রজত-ধবল নুক্সিপ্ধ কিরণ জাল সম্বরণ 
এ এই নিস্বন্ধ, নিম্পন্দ, ঘুমন্ত সংসারটাকে বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারের মুখে 
তুণিগা দিদা ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্তরালে লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। 
র/ বেশী নাই। বাহির হইতে বিছানায় আসিয়া, চন্দ্রের পলায়ন চেষ্টা 
দূর্গ, অলাদের নদীয়া চক্রের সংসার ত্যাগের কথা মনে পড়িণ। মাথ 
মা, ৬:১৯ শেষ রাধি শীতের প্রবল প্রকোপ, এই সকলের উদ্দীপনায়, 
লিপ: ইতি আমার ওদাস্যময় হৃদয়টাকে ঠেলিয়া নদীয়ার নিভৃত নিলয়ে 
লইএ। চলিল। লোভ-লালসাও তখন আমার সঙ্গে । | 
গনি এই সুযোগে কল্পনার আচল ধরিয্স! শ্রীগৌরাঙ্গের শয়ন মন্দিরে 
প্রবেশ করিলাম । প্রবেশ করিয়া দেখিতেছি” _অস্তগমনোন্মুখ নবদ্বীপ চক্র 
্বর্গহুমূদিনী নিদ্রিতা বিষুংপ্রিয়ার এক গার্থে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। ভাবন! 
আর কি? এই নকল বেশ ভূষণ পরিত্যাগ করিক্া নিশ্চয়ই সন্যামী হইতে 
হইবে,-ইহাই-তখন প্রভুর ভাবনার বিষয়,_-শ্রীবদন কমলের ভাব দর্শনে 
তাহাই অনুমিত হইল। 





১৫৮ ভক্তি । [ ১৩শ ব্ধ,.-৬ সংখ্যা। 








"শয়ন মন্দিরে গৌরাছ নুদ্দর, জাগিলা রজনী শেষে। 
যনে দৃঢ় আশ, করিব সন্গযাস, ঘুচাব এ সব বেশে ॥” (ভ্ীীপদ কল্পতরু ) 

চিন্ময়ানন্দের কেন্ত্রভুমি চিন্তামণি ধাম নবদ্ীপকে দারুণ বিরহ আধারে 
ডুবাই়া গৌরশশী সন্গ্যাসাশ্রমরূপ অস্তাচলে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন কেন ? 
প্রভু আমার প্রমোদানন্বময় যৌবনোদ্যানের ফুটস্ত ফুল, তাহার এই অকাল 
সম্্যাসের উদ্দেশ্য কি? অতি বৃদ্ধা জননীকে, যুধতী ভাধ্যাকে চিরতরে 
অসহনীঘ্প ছুঃখ সলিলে বিসর্জন দিয়া প্রভু কি সখ পাইবেন? নদীয়ার 
বীর্তনানন্দ, নিরানন্দময় নীরবতার আবরণে ঢাকিঘা রাখিয়া, শ্রীবাপ, জীধর, 
মুরারি, মুকুন্দ প্রতৃতি গৌর গত প্রাণ বৈষ্ণবগণের সরল প্রাণে বিরহ বিষ 
ঢালিয়া দরিয়া স্গযাসী হইবার তাৎপর্ধ্য কি'? 

না,-গ্রঙ্ পুর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাধিয়াছেন।-“আমি জগছুদ্ধারের জন্য 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছি,_-সম্প্রতি ছুর্দেব বশতঃ পণ্ডিত-পড়য়া অমাজ পরিণ|মের 
সম্গল হুরিনামে বিমুখ হইয়া, আমাকে বিদ্বেষ করিতেছে। তবে তো আর 
ইহার] উদ্ধার পাইল, না। প্রণয় ভিন্ন আমার রি খৃবহেঘ ভাব রাথিয়া 
জীব কখনও নিস্তার প1ইতে পারে না। অতএ7 আমি এইক্ষপ পতিত জীবের 
উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস্‌ ধর্ম গ্রহণ করিব। জন্ন্যসী সকলের গুরু। পাবগুগণ 
সন্যাসী জ্ঞানে অবশ্য আমাকে প্রণাম করিবে। এরূপ না" হইলে আমার 
সর্ব জীবোদ্ধারের সন্ধজ রক্ষা হয় না|” 

“সন্ন্যাসী বুদ্ধিতে মোরে করিবে নযস্কার।” (চরিতামূত 1) 

এই রূপ সার দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া প্রভুর আর মা'র দিকে, স্ত্রীর দিকে, 
কি নর জন্মের পাখিব ভোগবিলাসের দিকে ফিরিয়া চাহিবার অবমর রহিল না। 

সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করা৷ বড়ই কঠিন। যাদিচ প্রভু অতীপ্রিয় বিশ্ব সার 
ভগবান্‌, তথাচ মানবী লীল।র মাধুর্য রক্ষার নিমিত্ত এতদ্দিন মানুষের মত 
সন্্যামের সুযোগ খু'্জিতে ছিলেন। আজ সেই সুযোগের সন্ধান পাইয়া, 
নিশি শেষে এইরূপ গৃহত্যাগের ভাবন1 করিতেছেন। 

প্রভু ভাবিতেছেন, আর বিষুঃপ্রিয়ার দেওয়। কেশের বন্যন, বস্ত্রের বন্ধন 
থোলার সঙ্গে সঙ্গে মায়িক জগতের নেহের বন্ধন, মায়া-মমতার বঙ্ধান, পবিত্র 
গরণয়ের বন্ধন, প্রেমের বন্ধন, এবং ভক্তির বন্ধনগুলিও ধীরে ধীরে খুলিতেছেন। 


মাধ; ১৩২১।) ভক্তি । ১৫৯ 





প্রভু শ্বয়ং ঈশ্বর; ঈখর হইলেও লীলার জন্ত মানুষ রূপে আগিয়া মানুষ 
হইয়া গিয়াছেন। তাই আজ মানুষের মত শোক ভারাক্রান্ত তপ্ত হদয়ের দারুণ 
ছঃখ ফোটা ফেশাটা করিয়া, নয়ন পথে বিছানার উপর ঢালিতেছেন। 


উত্তপ্ত অশ্রু খিদু যাহাতে কুস্থম কোমল! নিদ্রিতা বিঞুঃশ্রিয়ার অঙ্গে পতিত 
না হয়,_-প্রতু আমার সে ব্য বিশেষ মতর্কত1 অবলম্বন কব্রিতেছেন ।& পাছে 
দেবী জানিয়া উদ্দেশ্য সাধনে বাধা জম্মাইয়! দেন, আশঙ্ক। এই । 

নদীয়। নিবাসী অন্তরঙ্গ ভক্তগণের কথা, প্রাণ প্রতিমা শ্বর্ণ লিক) বিষুঃ 
প্রিয়ার কথা, বৃদ্ধা জননীর কথা কত কিযে ভাবিতেছেন, তাহার অবধি নাই । 
 ভাবনিধি গৌরাঙ্গের হৃদয় মধ্যে আঙ্গ এক প্রলয়ঙ্করী ভাবের তুফান ছুটিয়া 
গিযাছে। 

গর দুঃখ-কাতর প্রভুর অন্তঃকরণে বহু ভাবনার আন্দোলন উপস্থিত হইলেও 
আমি এই সকল বেশ ভূষণ. পরিত্য।গ করিয়া সন্যাসী হইব, এই ভাবনাটাই 
সকল ভাবনার উ+আধিপন্্য বিস্তার করিয়া বসিল। 

| “মনে দৃঢ় আ ন করিব সন্যাস ঘুচাব এসব বেশে £” 

সকল গুলি ভাবন! বুকের ভিতর লইয়া, নদীয়ার টাদ গৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে 
শয্যা হইতে নামিলেন, নামিয়। আবার খর্ণ প্রতিমা! বিঞ্ুপ্রিযার চারু চন্দ্রানন 
খানি জন্মের মত নিবিষ্ট নযনে দেখিয়] লইলেন। সন্্যামী হইলে তো আর 
স্ত্রী সভাষণ, স্ত্রীমুখ দর্শন করা যাইবে ন1! 

প্রভু অতি কষ্টে বাহিরে আসিলেন, আসিয়া প্র্গ হইতেও গরিয়সা জন্ম 
ভুমিকে জন্মের মত একটা বার প্রণাম করিয়া লইলেন। মাত মন্দিরের দ্বারে 
গিয়াও মিদ্রীতিভূত। মাকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বিদায় মায়া আসিলেন। 


ক্রমশ ২ 


শ্রীঞ্ীবিযুঃপ্রিয়ার প্রতি শ্রীশচী মাতার উক্তি। 


পচ টি 


বউমা, আমার, পরাণ পুতুলী, 
খের সাগরে বয়)? 
কি লাগিয়া! হেন, হলি পাগলিনী, 
ছিড়িলি সংসার মায়? ॥ 
মায়ার শৃঙ্খলে, শৃঙ্খলিত ধরা, 
কিরপে কাটিলে পাশ। 
কোণের খরণী ভিখারিণী পারা, 
গেলরে সকল আশ $ 
কোরক কুনুমে, কীটের দংশন, 
হায়রে, ছুঃখের কথা। 
সন্যাসের কি গো, সময় এখন 
বউমা, খাপ ন৷ মাথা ॥ 
নিমাই গিয়াছে, আধারিয়া রঃ 
হস্না পাষাণী তুই। 
বউমা, বউমা, কথা মোর ধর, 
তোর লাগি ঘরে রই॥ 
যে দিন গিয়াছে, প্রাণের নিমাই, 
উধাও সে দিন প্রাণ। 
তুই লে! যদ্যুপি, ছাড়ি আমায়, 
আমার না যবে আন ॥ 
চেলি পট্র্য সারী, তোমার সাজনী, 
ছারলো৷ গেরিক বাস। 
ধর অঙ্গ শোভা, চাদের নিছনি, 


সুকক্ষন চত্র হাস 


মাখ, ১৩২১1 ] ভক্তি | ১৬১ 








আধার ত্বরেতে, মাণিক আমার 
ক'রোনা আধার ঘর । 

উঠলো! বউম, কেশের সংস্কার 

কবরী বন্ধন কর? 

ঘরে বসে ভাব, পতি যুগ পদ, 
ইহাই, কর্তব্য সার 

উন্মাদিনী হয়ে, কে পেয়েছে কবে, 
শ্রেয় ধন আপনার ॥ 

বউম! আমার, ঘরে এস ফিরি, 
অহনিশি বল হরি। 

অন্তিমেতে হরি, বাস্থীপুর্ণ করি, 
বন চরণ তরি! 

হরি যার হৃদ, হঃখ তার কিসে, 
কি অলভ্য আছে তার। 

হরি কুপা হ'লে, মিলিবে সকল 
পাবি ধন আপনার ॥ 

লভিতে যে হরি, নিমাই ভিখারী, 
আমরাও অংশী তার। 

এসে ঘরে বনে, বউম। 'শাশুরী 
নামে পুজা করি তার ॥ 

নাম যজ্ঞ সার কলিতে কেবল 
নাম মাত্র সাবাতসার। 

এই অত্য লয়ে, সন্ধ্যাসী নিযাই, 


ভমিতেছে প্রতি দ্বার ॥ 
বৈষ্বদাসানু দাম-শীমধুহদন সাহা, দাস 





ভক্তি-মহিমা । 
( পণ্ডিত শ্রীল যোগীজ্দ্রমারায়ণ শাস্ত্রী লিখিত |) 


০৫ 


প্রেমানন্দময়ণ ভক্তির মহিমা, পতিত জীব বৃদ্ধিতে জাগাইয়া উঠাইবার 
জন্তই, শ্রীমন্মহা প্রভুর আবির্ভাব । তাহারই আদেশ ও উপদেশে, বর্তমান 
ধন্ধরাজ্যে, ভক্তির একট] অভূতপূর্ব আনন্বযুগ, ধীরে ধীরে নামিয়া আমিতেছে। 
শীগৌরাঙ্গদেব, লুপ্ত শাস্ত্রের জলধিগর্ভ হইতে এ স্পর্শমণির উদ্ধার সাধন 
করিয়া, অতীত আধ্যযুগের, ধর্শশাস্ত্রের গৌরব বর্ধণ ঝুঁরেন। তাঁহারই পদাস্ক 
অন্ুনরণ করিয়া পরবত্তাঁ যহাঞ্জনগণ লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ প্রণয়ন ঘারা তত্প্রবন্তিত 
এই ভক্তির মহিম! প্রচার করিয়া আসিতেছেন। রিল 
আজ ব্রদ্ধহজে যে শক্করাচাধ্যের টি? গভনর ছদ্ধারে, তারতের 
নরনারী জাণিয় উঠিস্াছে, এই ব্রন্মনৃত্রকার বেদব্যাসও একদিন সরঘ্তী তীরে 
মহধি নারদের মুখে যখন উপদেশ পাইলেন বে, সর্কবোপাধি শুন্য নির্খবল 
্রক্জ্ঞানও হরিভক্তি বিহীন হইলে কিছুই শোঁভা পায় না; তথন অকাম 
কণ্্মই হউক বা ছুঃখ জনক সকাম কর্খ্ুই হউক ভগবানে অপিত না হইলে 
শোভ1 পাইবে কেন? অতএব এই জন্তই আপনার চিত্তের শাস্তি নষ্ট হইতে 
বসিয়াছে। যঙ্দি আবার ভগবান্‌ বানুদেবের মহিম। বর্ণন। দ্বার! শুদ্ধাভক্তি প্রচার 
করিতে পারেন তবেই লুপ্ত শাস্তি ফিরাইয়া পাইবেন। তখনই ব্যাসদেব 
ভক্তিশান্ত্র শ্ীমত্াগবত প্রণয়ন করিয়া ভক্তিবাদ স্থাপন করেন। কেবল 
জনে মুক্তি শাস্তি হুলত হইলে আর ভক্তি শাস্ত্রের আবশ্যকতা! থাকিত না । 
"কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে ।”” ( চররিতাম্ত। ) 


তাই ত্রগ্ষা শ্রীকষণকে বলিয়াছিলেন :-- 
শ্রেত়ঃ স্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভোরিস্তাত্তি যে কেবলবোধ লয়ে । 
তেষামগো ক্লেশল এব শিষ্যতে নানদ্‌ যথা স্থুলতুষাবধাতিনামূ ॥ 
(শমভাগবতমু।) 
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হে ভগবনৃ!শ্যাহার! তল লাতভার্থ ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া ধান্তবং প্রতীয়মান 
তুষ অধধাত করে, তাহাদের যেরূপ কিছু লাত ন1 হই! কেবল পরিশ্রমই সার 
হয়, সেইরূপ যাহার সর্ববাভী৪-সাধক সর্ব-মঙ্গলপ্রদ ভক্তিপথ পরিত্যাগ করিয়! 
শু্ব জ্ঞান লাভার্থ, ক্রেশ করে, তাহাদেরও ক্লেশমাত্রই লাভ হয়) পরস্ত ভক্তি 
ব্যতীত নিঃশ্রেয়ে! লাভের সহজ পন্ভা আর নাই। জ্ঞান পথের পথিকগণ, কঠোর 
ত্যাগ্গে উত্কট বৈরাগ্যে জীবন্ম,ক্তদশা লাভ করিতে যাইয়াও ভগবন্তক্তির 
অভাবে সম্যক কৃত কাধ্যত। লাভে অসমর্থ ই হইয়! থাকেন। কিন্তু শুদ্ধ তক্তি ন| 
হইলে প্রকৃত মুজি কোথায়? তাই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন £-- 

জ্ঞানী জীবদ্ছুক্ত দণা পাইন্ছু করি মানে। 
বন্ততঃ বৃদ্ধি শুদ্ধ মহে কৃষ্' তক্তি বিনে ॥ 
এ লন্বপ্ধে শ্রীমন্তাগবতেও দেবঞ্ততি বাক্য যথা! £-_ 
খেহন্তেহ্রবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন স্য্যস্ত ভাবাদবিশুত্ধ বুদ্ধয়ঃ। 
আরুহা কৃষ়্েন পরৎ পদৎ ততঃ পতস্ত্যধোহনাদৃত যুহ্মদজ্য, রঃ ॥ 

হে অরবিন্দ-%শািত-লোচন তগবনূ! তোমাতে ভক্তি না থাকিলে কিছু- 
তেই বুদ্ধি পরিশুদ্ব--নির্দ্ল হইতে পারে না । এই ভক্তির অভাবে দণ্ডাভিমানে . 
অবিশুদ্ধ-চিত্ত জ্ঞানীগণ অনেক সময় আমাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করিয়! 
: থাকেন, তাই তাথীরা কঠের ত্যাগ বৈরাগ্য বহু পরিশ্রমে মোক্ষ সান্ধ্য 
উপস্থিত হুইয়াও তোমার ভক্তি বিকশিত শ্রীচরণারবিন্দ অনাদর করায় 
প্রায়শই অধংপতিত হুইয়া থাকেন। ভক্তির এমন মহিমা না হইলে, এমন 
অবিতর্ক্য অচিস্ত্য বৈভব নদ! থাকিলে এমন পৃক্জা পাইলেন কেন? ভক্তির 
স্থান ঝড় উচ্চে! বড় উদ্বে 1! সে উচ্চতায় হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্জও অধংপতিত 
হুইগ্নাছে, €স উদ্ধতায় স্বর্গও নামিয়া আসিয়াছে। 

বয় ভরিভুবন-পাবনী হুরশিরোবিহারিণী জাহৃবীও যে এই শ্রীহরিবল্পভা 
ভক্তির পদ পেবায় নিত্য সন্মিলিতা; ধর্বরাজো--প্রেমের রাছ্ে--প্রাণ ধিনি- 
মের রাজ্যে ভক্তিই একমাত্র সমান্্রী জননী রাজরাজেশ্বরী । জ্ঞানের জ্বর বস্ত, 
কোথায় % কতদৃবে? কোন্‌ মোহন্ধ কলিহত জীব বিশ্বাস করিতে পারে, “আমি 
আশ। করিধ আমি সে জ্ঞান লাত করিবই করিব ?, তাহার কথ! ছাড়ি দাও 
সে দৃঢ় বিশ্বামীকে, সে জ্ঞানীজনকে দূর হইতেই নমস্কার। কিন্তু আমরা | অধম 


"১৬৪ মি ভক্তি | ১৩শ বর্ষ-- ৬্ট লংখা। 


টিউডিজ নিট রিনি রিটা বানির তর 
অপদার্থ জীব,স্বীয় ছুক্কৃতিরতশ বহু বহু'জন্স ব্যাপী যাঙনার নিরয়ে ভুবিয়] 
ভুবিয়া অকম্মাৎ প্রেমমন্ত্রের কুপাঁ সঞ্চিত ভাগ্যৰশে দিব! মুহূর্তের জন্ 
হুহলতি মানুষজন লাভ করিয্াছি; এইবার আমাদিগকে কাদিতে হইবে 
এইবার প্রভুর চরণে নিবেদন করিবার উপধুগ্ত অবসর আনিয়াছে। এইবার 
গ্রাণের বেদনা জুড়াইতে হইবে, প্রাণের আল! নিভাইতে হইবে) এ সময় 
মোটেই নষ্ট করিবার নহে। নষ্ট করিলে অতঃপর নিজকেই নষ্ট করা হইবে। 
এ যে ঘোর কলিযুগ! এ কপট যুগে বিশ্বাসের কি আছে? যে পিন, 
ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ক ধর্ম জ্ঞানাদি পরিজন সহ স্বধাম আরোহণ করিলেন সেই 
বিশ্বাসের শেষ দিন ! আর তার পরেই এই মহাদুর্দিন, কপট যুগের বিভীষিক ! 
আর বিশ্বাসে জ্ঞানে ভগবান মিলে না ইহাকেই বলে যুগ-প্রভাব। 


যস্মিন্নহনি যঙ্থ্যেব ভগবান্‌ ব্বপদৎ গতঃ | 
তত দ্বিনাৎ কলিরায়াতঃ সর্ধব-সাধন বাধকঃ ॥ 


নোধ বৈরাগ্য বলে ভগবানকে এ যুগে আর বশ করু্যাম না! কেন 
যায় না, জ্ঞান বৈরাগ্যও ভগবানেরই অনুসরণ করিয়াছেন; কারণ এ কপট 
যুগে তাহাদের বাদ্ধক্য জরাজর্জরত কলেবর কে তাহাদের সেবা করে 
জ্ঞান বৈরাগ্য বাজারে বিকায় না। আজ কাল ২1৪জন বারা জ্ঞানী বলিয়। 
গর্ব করেন, তাহার! কি প্রক্কতই বৈরাগ্যের বন্থা স্কন্ধে ধরিয়। জ্ঞানের অর্ধ 
লইয়া পরব্রচ্মের দেবার জন্য প্রস্তুত আছেন! থাকিতে পারেন, কিন্ত সে 
কয়জন? এ যুগের ভীষণ বিভীষিকা। জ্ঞান বৈরাগ্য, ধ্যান সমাধি, এখন 
বছদূরে ) এ সর্র্ব সাধন বাধকযুগ, কপট কলিযুগ ; ধোর তমগার যুগ! ধর্ঘ্দও 
জ্ঞান, এই নামানবের প্রত চক্ষু, যেদিন ভগবান্‌ শ্বধামারোহণ করিলেন, 
ধন ও জ্ঞান নেত্র হার] হতভাগ্য জীবের পেই দিন হইতে গর করিবার-স্পর্দা 
করিবার সব কুরাইর়াছে। আমাদের আবার গুানমার্ !! 


এইবার আমাদের কার্দিবার দিন আসিয়াছে, এইবার ধর্দি সর্নিয়ন্ত] 
প্রভুর চরণ প্রান্তে ছল ছল নেত্রে মুহূর্তের জন্য কাণিয়। দীড়াইতে পারি, 
তবেহ আম।দের মন্ধার্থ সিদ্ধি। বেশী আর কোন কথাই বলিতে ধইবে না, 
ুঙক(ইবারও চেষ্টা পাইতে হইবে না) কেবল ছঙ্গ হগ দৃষ্টি, আর “তুমি প্রতু 


মাত, ১৩২১।] ভক্তি । ১৬৫ 





আমি দন দাস” এই স্যগ্য বাক্য খন্মপজ্ঞানস্লেত্রহশিন জনক দীন জীবের 
একমাত্র গতি হবি্চকি 1, এখন একমাত্র গতি লিস্কপটে কাদ।। 

কুকে শ্বধাযোপণতে ধন্খ জ্ঞানাপিভিঃ সহৃ। 

রূলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোহুধুনোদিতঃ॥ (আীমস্তাগ্বত |) 

যে দিন কু্ণচন্দ্র বোধ বৈরাখ্যাদি নক্ষত্র পু পরিবুত হইয়া ধাম আরোহণ 
করিয়াছেন, সেই দিন হইতে ধর্ম-জান-নয়ন বিহীন অন্ধ অবিবেনী জীবগণের 
সকলই অন্ককার, আজিকার ছুর্দিনে ওই ধে পারমহৎস্য সংহিত! শ্রীমন্ভাগবত 
সৃধ্য পুর্কবাকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহ হঙ্গিয়! ছিলাম, এই দুর্দিনে তোর কপট 
যুগেও একট! আনন্দ যুগ লামিয়া আসিস্বাছে। যেখানে তক্তির অভয় আশ্রয় 
বাহ বিরাজিত। ওই পুরাগৃর্ক ভন্তি শানু শ্রীমত্তাগবত প্রমাণ শিরোমণি বিরাজ- 
মান; মহধি বেদব্যাস, ব্রহ্মসৃত্রে ভারত মহান্মষ্টাদশ পুরাণসংহিতায় পৃথক 
পৃথকরূপে যে তত্র নিশ্লেষণ করিত্বেছিলেন, আজ এই শ্রীমতাগবতে তাহার 
পূর্ণ সিদ্ধান্ত ফুটাইয়। তুপিয়াছেন। আজ এই ভক্তি শাস্ত্রের আশ্রয় পাইয়াছি। 
ওই নবহৃর্ষোদদ৮*"আবার মহাযোহাচ্ছন্ন প্রীবের নবনেত্র উন্সিলিত হইয়! 
উঠিয়াছে। ভক্তির অমিয় ৌরভে ওই দ্বিক প্রাপ্ত আমোদিত হইয়! 
উঠিতেছে। ইহাই শ্রীমন্মহাঞ্ভুর অসাধারণ দান! যাহা কেহ কখনই আশা 
করিতে পারে নাই, যে বস্তর আশ! করাই বাতুলতা৷ আজ শ্রীমন্মহা প্রভুর কৃপায় 
কলির হতভাগয জীব তাহাই লাভ করিতে সমর্থ হইল। এ প্রেমভঞ্তি ভাব 
সাগ্ররের পরম লিখি চিস্তামণি ধন। ইহা! কয়ুজনের ভাগ্যে ঘটে । 
করুণাময়ী শ্রীহরিবল্লভ1 ভক্তিই অক্ঞানতমসাচ্ছন্ন কলিযুগের জীবের এক 

মঠত্র মুক্তি সাধিকা১ -কালজীবের একমাত্র ব্রক্ষানন্দরন বিধাযিনী। এই ভক্তি, 
চাই, ভগবৎসেবা চাই কিসে লাভ হয়? এই ভক্তি-ভুমা কেমন করিয়া লাত 
করিতে হয়? তাই বলিয়াছিলাম এইবার আমাপিগকে কাদ্দিতে হুইবে। 
প্রণের তানে মুখের ভাষা মিলাইয়া আর একবার আত্ম নিবেদন জানাইতে 
হইবে; একবার সাশ্র নয়নে গদ্‌ গদ্‌ কঠে কেবল বলিতে হইবে আপন 
হুর্ণতি প্রার্থন। জানাইতে হইবে প্রভো !-- 

*কামাদীনাৎ কতি ন কতিধা পালিতা ছনিদেশীঃ 

তেষাৎ আতা ময়ি ন করুণা নঞপ[নোপশাত্তিঃ। 


১৬৬ ভক্তি । [ ১৩শ বধ।৬ঠ সংখ্যা। 





উৎহজ্যৈতানধ যহপতে সাম্প্রতৎ লব্ধ বুদ্ধিঃ 
তামায়।তঃ শরণমভয়ং মাৎ নিধুজক্রাত্থু দ!স্যে ॥ 

আমি চিরদিন কামক্রোধাদ্ধি রিপুগণেরই পাপ আজ্ঞা পালন করিলাম; 
কিন্ত তথাপি তাহাদের আমার প্রতি বিনুযাত্জও দয়া হইল না; বাতাহার পাপ 
আদেশ জন্য লভ্জিত ও হইল লাবা উপশাস্ত হইল না। হেষছুপতি! আজ 
তোমার কপাধ় তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়। আমার সম্প্রতি আত্মুবোধ 
হইয়াছে, প্রভো! তাই এইবাক্স একমাত্র তোমার অভয় টর্ণ তলে একান্ত 
শরণপম হইলাম; পরম করুণাময় | এইবার তুমি কৃপা করিত আমাকে তোমার 
সেবার অধিকার দাও। আমি ভক্তির অর্থ্য পাত্র সাজাইয়। তোমার অভিপন্দন 
করিয়া! ধন্ত হই, চরিতার্থ ছুই। তবেই হইল! এই হৃদয়ের আবেগ ভর! 
ভাবরাশি--ইহ!রই নাম ভক্তি। 

এ জগতের ভক্তির মতন ধন আরকি আছে € দেবতার কলপবৃক্ষ অভি" 
লধিত বন্তই প্রসব করে, স্বর্ণের কামধেছু বান্তিত ফলই প্রান করিতে পাবেন, 
কন্ত এই ঘোর কলিযুগে পাপীতাপী জীবগণকেও ভঙ্তিষ্ী আঁবচি্ত্য 
হছুল'ভ প্রেমধন পধ্যন্ত দান করিতেছেন। কিন্তু চাই শ্রদ্ধা। ভাক্তলাতে 
প্রথম অধিকারী হইলেন শ্রদ্ধাবান্‌। 

্রদ্ধাবান্‌ জন হয় ভক্তি অধিকারী । ( চরিতামৃত। ) 

এই শ্রদ্ধা তারতম্যে অধিকারীরও তারতম্য আছে। ভক্তিলাভের পরম 
গ্বহায় সাধু 'সঙ্গ। “কৃষ্ণ ভক্তি জন্ম মুল হয় সাধু সঙ্গ।* এই ভক্তি সাধনের 
বছ বহু পন্থা। আবার ভক্তের সাধনা বশে এই ভক্তিদেবীও বহরূপা ছইয়। 
প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ভক্তির মহিমা কে বুঝিতে পারেন, কে বুঝাইতে 

পারেন! ভক্তিপাভ বহুণুণ্যের পরিণাম ফল, ভক্তি সহজ সাধনায় মুখের 
কথায় লাভ হয় না। “তক্তি” ছুলত সামগ্রী । যাহাদের পুণ্য অঞ্চয়ু লাই, 
কুটিল প্রতি, মহা অপরাধী যাহারা, স্মরণ কীত্তনরূপ। হরিভক্তি তাহাদের 
 চিরঅলত্যা; বহু জন্মের তপোজ্ঞান সমাধি দার যাহাদের পাপ ক্ষীণ হয় লাই 
তাহাদের ভক্তলাভ অনত্তব কধা। | 
সুলভং জাহবীঙ্গানং তথ। চাতিথি পুজনৎ 
হুলভ। সঞ্ধ যজ্ঞাপ্চ বিঞ্ঃ তদ্ষি: হৃছুল'ভা। 


মাধ, ১৩২১। ] ভক্তি । ১৬৭ 





গঙ্গারাং মরণকৈর দৃঢ়া ভক্কিশ্চ কেশবে 
্রক্মবিদ্ঠা! প্রবোধশ্চ নাজস্ায তপনঃ ফলম..॥ 

এ জগতে অশেষ পাতকহস্ত্রী জাহবীর হ্ুশীতল বক্ষে অবগাহন বাগ! ও 
সফল হইতে পারে; সাধু অতিথি সঙ্জনের সংকার বানা ও সফল হইতে 
পারে, কিন্তু হরিভক্তি সহজে লাভ হয় না। গন্সাবক্ষে মরণ, ভগবানে দৃঢ়া 
ভক্তি, আর ব্রক্ষ বিদ্যাবধূর মুখ দর্শন অলপ তপস্যায় লাভ হয় না। এ ভক্তি 
যোগ গুহাদি গুহ বন্ত) কর্ম যোগ জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বারা ইহার তুলন1 করা 
যায় না, ইহ! তাহ] হইতেও দ্রল'ভ বস্ত। 

তাই শ্রীমন্তগবৎগীতায় ভগবান্‌ শীর্ণ অর্জুনকে বহু বহ কর যোগ, 
জ্ঞান যোগ, রাজবিদ্যা ও রাজগুহা যোগাদির উপদেশ দিয়া অবশেষে 


হলিতেছেন?__ 
সর্কগুহা তমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমৎ ৰচঃ। 


ইঞ্টোহসি মে দৃঢ়ামতি ততো বক্ষ্যামিতে হিতৎ ॥ 
 মন্মনা ভব মদ্তক্তো। মদ্যাজী মাং নমস্ব,কু| 
মামেবৈব্যসি সত্যৎ তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥ 
ক মি, র ৮ 
ইদৎ তে না তপস্কায় না ভক্তায় কদাচন 
ন চানুশ্রুষবে বাচ্যৎ ন চ মাং যোহভ্যসৃযুতি। 
সেসথে! এইবার তোমাকে আমার হৃদয়ের গুহাদি গুহা কথা 

জানাইতেছি) আম!র এই প্রকৃত হৃদয়ের কথ। জানিয়া তুমি আনন্দের সহিত 
গ্রহণ কর। হে অজ্ঞরন[ তুমি আমার বড় শ্রিয়জনঃ তাই তোমাকে আর 
সে গুহ বিষয় না জানাইয়া পারিতেছিনা ; তুমি মন্মনা হও, আমার ভক্ত হও, 
আমারই পুঞ্জা কর আমাকেই নমস্কার কর) তাহা হইলেই আমি প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি তুমি আমাকে সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবে। ইহার উপর আর আমার 
বক্তব্য নাই; তবে এইমাত্র বলিতেছি যে, তুমি আমার এই প্রাণের কথ এই 
ভক্তিযোগের অপুর্ধ মহিমার কথা, যাহারা তপস্য! করে নাই, যাহার? আমার 
অভক্ত, যাহারী এ কখ। শুনিতে চায় না এবং যাহার! আমাকে ঘ্বেষ করে, 


তাহাদের নিকট প্রকাশ করিও না, একথ! তাহাদের নিকট কখনই বাচ। নছে। 
| ক্রমশঃ । 





৬৮ ভ্তি 1 [ ১৩শ বর্ষ--ধট সংখ্যা । 





প্রাপ্তিস্বীকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 

১।-_দেবী পুজার জীববি ।_শ্রীঘুক্ত যহীক্্ নারায়ণ কবিরত্ব সঙ্গলিত 
এবৎ কাওয়াখোলা গৌর গদ্াধর সমিতি হইতে শ্রীদিগিক্্ নারায়ণ ভট্ট চার্ঘয 
কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য ।* আনা | আলাচ্য গ্রস্থখানি বত্তমান সময়োপযোগী 
বটে, গ্রন্থকার বিশেষ পরিশ্রম সহকারে ইহ1 সংগ্রহ করিগ্নাছেন, গভীর 
গ্বেষণ। ও পি চাতুর্ধ্যে গ্রস্থথানি বেশ হইয়াছে, অধংপত্তিত সমান্ছের মধ্যে 
এ গ্রন্থ প্রচার একান্ত বাস্ুনীয়। দেব পায় যে জীববপি নিষিদ্ধ সেই সম্বন্ধে 
অনেক কথাই ইহাতে আছে। সাধারণের পাঠ করা কর্তব্য | 

২।--জাতিভেদ। শ্রীযুক্ত দিগিক্ নারায়ণ ভটাচাধ্য প্রণীত এবং শীমুক্ত 
অনুকূলচন্দ্র সাম্যাদ বি এ কর্তৃক প্রকাশিত: মুল্য ১২ টাকা কাপড়ে বান্ধান ১০ 
দিকা। গ্রন্থকার যেরূপ উচ্চ উদ্দেশ্য লইয়া ও যেরূপ গব্ষেণ। করিযা গ্রন্থখানি 
সঞ্চলন করিয়াছেন তাহাতে তিনি যথার্থই ধন্ত বাদাহ। বহু পরিশ্রমে নান! 
গ্রন্থ হইতে প্রমাণ প্রয়োগাদ্দি সংগ্রহ করায় গ্রন্থখানির অপ্গ-দীঠন আরও 
বৃদ্ধি হুইয়াছে। ধাহার1! এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করেন তাহার 
একবার গ্রস্থখানি পাঠ করিলে অনেক জানিতে পার্ধিবেন। 

৩।--সাহিত্যকুপ্ত। শ্রীযুক্ত জীবনদাস বন্দ্যোপাধ্যাঁয় প্রপীপ্ত ও শ্রীযুক্ত 
রাজেন্্র নাথ সোম বি, এ, বি, এল, প্রকাশিত! গ্রস্থকাত্র নিজে অনেক দিন 
হইতেই অনেক ইংরাজি বাংল] সংবাদপত্রেও মাসিকে প্রবন্ধাদি লিখিয়৷ আ'সিতে- 
ছেন ইনি একজন পুরাতন সাহিত্যিক কিন্ত নিজের ঢাক নিজে বা্জাইতে 
পারেন না বলিয়া এতদিন অপ্রকাশিত ছিলেন । আলোচ্য গ্রন্থথানিতে সর্ব 
সমেত ২২টা প্রবন্ধ ও ৪খানি হংবাজি চিঠি আছে, সকল প্রবন্ধ গুলিই বিশেষ 
গব্ষেণ! পর্ণ শীক্ষাপ্রদ। গোঁজামিল দিয়া গ্রন্থকার প্রবন্ধের পরিপুষ্ট করেন 
নাই রীতিমত শান্তর অধ্যয়ন করিয়া! ও ইতরাঞ্জি দর্শনাদি আলোচনা করিয়! তবে 
প্রবন্ধ পিখিয়াছেন বলিয়া বেশ অনুমান হয়। সাধারণকেই ইহ1 পাঠ করিতে 
অনুরোধ করি। ভক্তি কার্যালয়ে পাওয়া যায় । 

৪।-_শ্রযুঞহরিদাস গোস্বামী প্রণীত ক্রীশ্রীগৌর বিজু প্রিয়া, শ্রীগৌর 


শীতিকা।, ভ্বিষুণপ্রিক্জা বিলাপগীতি ও বাঙ্গালীর ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ এই গ্রন্থ 
গুলি আমরা দমালোচনার্থ পাইয়াছি বারাপ্তরে আলোচনার ইচ্ছ। রহিল! 


১৩শ ব্য, ৭ম সংখ্যা। 


ভা গে | ফান্তুন মান, 
১৩২১ । 


প্রার্থনা | 


নি গজ 
শজ ১ উ পপ 


স্থৃতে সকল কল্যাণ ভাজনং যত্র জায়তে। 
পৃরুষস্থমজং নিত্যৎ বরঙ্জামি শরণৎ হরিম্‌ ॥ 

হে স্ব্শক্তিমন্! আমরা অতিশর দুর্বল, আমািগের মানসিক শক্তি, 
ধ্যান বা যেগবল কিছুই নাই, ভক্তি ভাবতে! কাঁহাকে বলে তাহাও জানিনা, 
তবে যদিও সংপাল তরক্ষে হানুদুসু খাইতে খাইত্তে সাপুসম্গ গুণেই হউক বা 
সদৃগুরুর কৃপায়ই হউক কিন্ব। জাতীয় সংস্কার বশতঃই হউক বলিয়া থাকি 
যে, “মঙগলময়। তগবানই আমাঞ্গীগের সকল কন্মের কর্তা” কিন্ত এ বল! 
পধ্যন্তই সার হয সকল সময় সকল কন্মে সে ধারণা, সে ভাব ঠিক রাখিতে 
পারিনা, অনেক সম্য বলাটা] কেবল যেন অভ্যাম বশত; মুখেই হইয়া পড়ে। 
কাজে কিছুই হয় লা।. 

অনেক সময় দেখিতে পাই যে, অভিযান বশতঃ অনেক কাধ্য অনিচ্ছা 
সত্বেও করিতেছি, আবার ইচ্ছা বন্ধ কামনা! ও উচ্চ অধ্যবসায় থাকিতেও 
অনেক সময় অনেক কাধ্যে অফতকার্ধা ও অক্ষম বিয়া নিবৃত্ত হইতেছি। 
এ সকল বিষয় যখন চিন্তা করিতে ঘাই তখন মনে হয় কিছুই জানিনা, কিছুই 
বুঝিনা । .এ সকলই লাগামঞ্ধ তোমার লীলা, তুমি যে কখন কি ভাবে কোন 
হৃত্র ধরিয়া কি নিতে জীবকে নাচাইতেছ তাহা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান বুদ্ধির 
অভীত। 

তোমার মঙ্গলমত ইচ্ছা! দ্বাবা। কি ভাবে কি হইতেছে তাহ! জানবার শক্তিও 
নাই জানিতে বিশেষ কামনাও করিনা । তোমার ইচ্ছা তুমিই পুর্ণ কর, তোমার 
দয়ায় ভাল মন্দ যাহা কিছু হয় তাহাই কর; তবে এইমাত্র প্রার্থনা যে, হুখ 


১৭০ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ষ--৭ম সৎখ্যা। 


পরার রাত ওর 


ছুঃথকে সমভাবে অবাধে সহ্য করিবার উপযুক্ত শক্তি দাও, কিছুতেই যেন চিত্ত 
অস্থির ন। হইয়া পড়ে, যেন সর্্বান্তঃকরণে অকপট চিত্তে বলিতে পারি ;-- 
“ভুতভব্য বর্তমান সন্ব কণ্ম কারকৎ 
কম্মীপাশ মোচকং হুশশ্ম কম্ম দায়কমূ। 
কৎ্নলোক সাক্ষিণং ভবান্ধি তারকৎ হরিং 
তাং নমামি দে দেব দীননাথমীম্রমূ ॥” 
ঘীনেশচন্ত্র ভট্রাচাধ। 


বাস্থদেবের প্রার্থনা । 
( শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ-নিকটে 1) 


সিসি লিক 
৬৩ চর 


"গুহে দুয়ামধু সর্ব শক্তিসয়ূ, 
গৌর হরি প্রেম ধাম। 
উদ্ধীরিতে জীব অব্তার '5ৰ 


বিলাইতে হরিনাম ॥ 

নাশিতে পাতক যাতনা এত্েক 
কেন কর গুণ নিধি। 

জী৭ 2ঃথে এত কেন বা ব্যথিত 
কেন এত সাধানাধি ॥ 

কেন বা সাধন৷ কৃষ্ণ আরাধনা, 
কেন এত শ্রেম কর। 

কথ! শুন মোর ওহে চিতচোর 
দাও মোরে এই বর॥ 

যত পাপ জীবে করেছে এ ভৰে 
দাও মোর ?শিরে বাধি। 


ফান্তন, ১৩২১৭) ভত্তিি । ১০৯ 








নিিনিিরা হরিজন 

অনস্ত নরকে থাকি আঙগি সুখে 
তবাদেশ পাই যদি॥ 

সাধন বিমুখ দেখি জীব ছুখ 
হদ্দি মোর ফেটে গেল। 

তার চেয়ে তুথ হেরি তব মুখ 
হৃদখে বিধিল শেল ॥ 

এই নিবেদন হয় রতন 
দাও মোরে পাপ রাশি। 

একত্র করিয়া ভৰিয়া ডলিগা 
শিরে করি হৃধে ভাসি॥ 

তব ব্রত সাঙ্গ হবে ছে গৌরাগ 
অপাপ হইবে জীব। 

পুণ্‌ হবে কাজ, তব বুস্রাজ 
মণ হইবে তিিদিব ॥” 

ধন্য বাছদেবু তুমিই ভুদেষ 
তোমারি সাধনা সার। 

কপাবলোকনে হরিদাম দীনে 


দয়া কর পরচার ॥ 
শ্রীহরিদাস গোস্বামী । 


ভক্তি । 


ভরি রাণি জনি মা সকলে এক বাক্যে তোরি গুণ গায়, 
প্রেমমুকধী শ্রহরি বল্লভা ধন্তা| তুই নিজ্জ মহিমায় । 
মহিঘ্বসী, তোরি পাদ মূলে মোক্ষসিদ্ধি লুটায় নিয়ত-. 
বৈরাগা থিজ্ঞান প্রেমধন ভু মুক্তি বাহ! আদি যত। 


১৭২ ভক্তি | [ ১৩শ বর্ং-৭ম সংখ্যা। 





কপিমুগে তুই মাত্র গতি তুই ব্রচ্ম সাধুজ্য কারিণী 
হুরান্ুর মানব বন্দিতা ব্রহ্মানন্দ রস প্রদারিনী। 
তোরি প্রেম বশে ভগবান যান্‌ নীচ চণ্ডালের ঘরে 
তোরি কৃপা করিয়া সম্বল বামন সুধাহগু করে ধরে। 
নীরস পাষাণ তুল্য যত ভেদ করি পাপী বক্স্থল 
করুণার উৎস তব দেবি, শত ধারে ছটিছে শির্খবীল। 
সার্থক হইবে জন্ম কৰে ভক্তি দেবি, সেবিব চরণ 
নয়নে গলিবে অশ্রধার প্রেমম্য হেরিব ভুবন । 
ভ্রীযোগীক্নানাম্ণ শামী । 


ভু 


নদীয়া-মাধুরী । 


( শ্রীযুক্জ কালীহ্‌র বস্ত্র ভঞ্তিশাগর লিখিত 1) 


হিন্দু বাজগণ বহুপত্বীক ছিলেন! রাজ্জপত্তীদের মধ্যে কেহ থাকিতেন 
বিবাহিতা, কেহ অর্দবিবাছিতা কেহ অবিবাহিত | দ্বারকায় কন্সিণ্যা্দি বিবাহিতা, 
মথুবায় কুর্তা অব্বিবাহিতা এবং বৃন্দাবনে রাধাদি অবিবাহিতা । 


৬ ্‌ ৩ 
শ্বকীষা স্লপীযা-পরকীযা পরকণয়া 
বহির্দশা অভর্ববতর্দশ। অন্ত্দর্শা. 
দ্বারকা মখুর। বুন্দাবন 
বিবাহিত। অন্ধবিবাতি'1 অবিবাহিতা 
পুর্ণা পূর্ণতরা পুর্ণতম। 
সাধারণী সামঞ্জসা সমর্থ 


“আত্মন্যধরুদ্ধ সেরত2? অুতরাৎ পরকণীয়া রতি সমর্থ বলিয়! অভিহিত । 
হ্বকীয়াও পরকীয়া এই উভয় ল্রীতির মিশ্রণ ও সামঞ্জস্য বশতঃ মথুরায় কুজাদির 
রূতি সামগ্জমা বলিয়! অভিহিত! বিবাহ জীবের পঙন। 


ফান্তুব, ১৩২১1] ভক্তি । ১৭৩ 








লক্ষ্মী বিবাহিত। এবং গদাধক্ধাদি অবিবাহিত! ব৷ পরকীয়া (একজন প্ররুষের 
নাম করণ অদ্ভুত মনে করিবেন ন1) শ্রীবিষ্ুপ্রিয়াদেবী উভয়ের সমঞ্জসা | 
পত্ীবিষোগে পুরুষ পুনরায় দ্রারপরিগ্রহ করেন, ইহা পর্তির ঘপ্রেম ও 
অকুতজ্ঞতার ঘোষণা! করে এবং ইহ। আত্মস্থধের পরিচয় দে, সুতরাং ছিতীয় 
পত্তী স্বরূপতঃ ধর্ুপত্তী নাঁহইতে পারেন । শানে দ্বিতীয় পুল্র কাঁম্জ বলিয়। 
অনেকট। উপক্ষিত। আ্রীভপবানের প্রিয়জন ধর্খ্াতীত। হুতরাৎ জীভগবানের 
পক্ষে ধর্মাপত্ী অপেক্ষা ধর্ত্মাতীত পত্বীর গৌরব বেশী | ধর্ম্পত্বী শবে গৃহিণী 
ধন্দ্মাতীত পত্বী শবে কুলট। বুঝায় | বা্লম্মীী অসতী নহেন। তিনি যিলি 
রাজা হন্‌ তাহারই আশ্রয় লন। গৌরলীলার লক্ষ্মী দ্বারকার লক্ষ্মী বারুক্সিণী 
(কক্সিণী গর্ভে কামদেব জদ্মিযাছেন।) ধর্থে বাগৃহে মদন ব৷ পুজ জন্ম গ্রহণ 
করেন । ধর্্সাতীত-পত্তীর মদনে স্েহার্দি নাই। জীবিষ্প্রিয়া মথুরার 
সঙ্গিনী এবং গদাধবাদি ব্রজগোপণ। ব্রঙ্ছছুতী (যোগমায়া) মথুরা বা আীবিষ- 
প্রিধা-শ্রীতির হাত হই7» দাসথত দেখাইয়া বাধিয় নিয়] যান (নিমাই সন্নযাস)। 
এতদ্বারা পিছ হইণ বিস্প্রিধা-চীতি পঃ শীয়্া-স্পর্শিনী গৃহিনী ও কৃলটার মাঝ! 
মাৰি সামগ্ুস1। পু ৃ 

পাঠকগণ, যদি কুজাকে হীনচক্ষে দেখেন, তবে শ্রীবিষ,প্রিয়া-তত্ব বর্ণনার 
বিরক্ত হইবেন ;* কিন্তু কুন্তা'র রতি যে লক্ষ্ীগণের রতির উপরের সামগ্রী তাহ! 
লীল।তত্বে কর্তিত আছে । সুতরাং কাহারও বিরক্ত হইবার পথ নাই । হীহার। 
সত্যের পক্ষপাতী নহেন, তীহারাঁ?বিরক্ত হইবেন। কথকগণের হাসেটাদ্দীপক 
বাকৃচাতুর্ধ্য দ্বারা কু্জা সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা খারাপ হইয়া থাকিতে পারে । 

যাহারা নদীয়া লোকের এই ধামত্রয় চিহ্চিত করিয়া লইতে পারেন নাই, 
কষ্ণজীলঃ সহ গৌরলীলার একী ভূয়ত্ব ও সামঞ্জদ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই 
ফাহার। এই নিগৃঢ়ত্ব মাণিক লীলা-সমুদ্রে ডুব দিয়া তুলিতে পারেন নাই, 
তাহাদের সম্বন্ধে ছুঃখিত আছি । 

কষ্চরিত্রের প্রথমাভিনয় প্রেমলীল! কেন তাহার বিভিন্ন অভিপ্রায় আছে। 
শিশুভাব প্রেমেরু& কলিকা, উহার চরম বিকাশ কৈশোরের সৌন্দর্য ও 
উন্মাদকতা। সত্তোগ রতি মধু এবং বিরহ উহার আম্বাদন জনিত তপ্ত 
সুধ! হুথাথাদ। কৈশোরে বালক বালিকার আকৃতিগত ও প্রর্ৃতিগন্ত ভেদ 


১5৪ ভক্তি । [ ১৩শ বধ)-"ণম সংখযা। 








অনমুভবনীয় "ন| হাম বুষণ ইত্যা্ি' তৎ্প্রমাণ |_প্রবন্ধানবস্তেই এই সত্যের 
অবতাব্দণা করা হইয়াছে, তছুদ্দেশ্য এস্থলে পর্যাপ্ত হইল। 


এখন নপীয়া মাধুরী বিষয়ের বিশদ আলোচনায়ই হস্তক্ষেপ কর! যাউক্‌ £-_ 

"নদীয়া মাধুরী” বলিতে ব্রজ মাধুরীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। জচ্চিদানন্দ 
শ্রীকষ্চের আনন্দাংশে হুলাদিনী। মহাভাবস্বরুপিনী কষ্ণাহুলাদিনী যিনি সেই 
সাক্ষাৎ শ্রীরাধাই মুর্তিমতী মাধুরী। ততপ্রমাণ যথ। ২_- 

হাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।” শ্রীচৈঃ চঃ। 

বস্তার যে গুণে আনন্দ জন্মায় তাহাই মাধুরী । আনন্দের বিকার বাঁ ধাকাই 
ভাব। গীত শ্রবণে চিত্ত উৎফুল্ল হইল। এস্থলে উতফুল্লতার নাম ভাব, গীতের- 
যে শত্তভি দ্বার উতফুল্লভাব সঞ্চার হইল, সেই শক্তি গীতের মাধুরী । আমর 
ফলটি খেয়ে বলি "আঃ, কি মধুর!” ইহ] ভাব লক্ষণ। সঙ্গীতটি শুনিয়৷ বগি, 
মরি মরি, রলি হারি যাই !” ইহ ভাব লক্ষণ। ভাব বমের আশ্বাদন। কৃ 
ব্রস উহ! ভাব-রসনায় আম্বাদিত হয়। রূস, ভাব বা মাধুরী মূলে অভিন্ন বস্ত॥ 
কারণ রস ও রসের তরঙ্গ বস্যতত্বে এক । কিন্তু তরন্দ আন্দোলিত হইবার হেতু 
কোথায়? রসনাতে বিশেষ শক্তি আছে যারা রসের রসত্ব অনুভূত হয়। 
ভাবিয়া দেখুন, হস্তে লাগিলে রসের সুখকরত্ব অনুভূত হয়না । রস নিজেই 
রস বলিয়। প্রতীত হয়না। রসন। যোগে রসের যেমন রসত্ব, তদ্রেপ রাধাভাৰ 

২যোগে কৃষ্ণ বূসদিন্থুর মাধুর্য অনুভূত হয়। লুতরাৎ মাধুরী ভাবের বা 

ভাবিনীর এই বিশেষ শক্তি টুক র প্রতি সক্কেত করে। 

প্নদীয়।-মাধুরী”_-*নদীয়া” পদ “নদৃ"' ধাতু হইতে সাধিত হইতে পারে-_ 
কৃষ্লীলাগুণ নাম প্রেমময় যে নাদ বা সঙ্গীত, সেই গীতময়ী যে মাধুরী-_নাম- 
সবলীত, নাম জঙ্গীতাত্তিকা যে মাধ,রী--তাহা নদীয়া মাধুরী! বেদময়ী গীতিলীলার 
পুর্ণ বিকাশ এই নদীয়ায়। ভক্তিমকরন্দ প্রিয় ভক্তভঙ্গবৃন্দের কষ্৯গুণ গুন্‌ গুন্‌ 
নাদে বা ঝঙ্কারে নদীয়া মুখরিতা। এই লীলামাধবীকে ছুইভাগে বিভক্ত 
করি,নামমাধূরী ও প্রেমমাধূরী। নামমাধুরীর অধিষ্ঠাত্রী, দ্বেবতা--লক্ষমী ; 
কারণ, অনুরবধাদি অর্থ।২ নামদানে কেলিতে) পাপীর উদ্ধার "হয় অংশ হৈতে।” 
নাবপ্রচার কলির যুগধশ্ম প্রবর্তন। 


ফান্ভপ, ১৩২৯1 ভ্তি 1 ১৭৫ 








"ষুগধন্ম প্রবর্তন হয় অংশ হেতে। 
আমা বিন অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥* 
ব্রজপ্রেম, শুদ্ধপ্রেম ; উহ! স্বয়ং পূণব্রহ্ম গোপাল-_আধা আধা রাধাকৃষণ 
শ্রীযুগল বিনা কাহার ও দিবার অধিকার নাই। প্রেমমাধুরীর অধিষ্ঠাত্রা 
দেবতা মহালক্ষী প্রেমময়ী শ্রীরাধ]। 
শ্রীবাসাঙ্গণকে লীলাপদ্বের কর্ণিকা বলিবার তাত্পধ্য এই যে, লদীয়ার 
ঘরে ঘরে নাম প্রচার হইলেও, মহারামলীলাভিনয়-মগ্ডপ এইটি । আপামর 
সর্বসাধারণের রাসমণ্ডপে প্রবেশাধিকার ছিলনা) রস ওরাম এক ধাতু 
মূলক । “অভ্তরগ নিয়া করে রস আত্বাদন।” শ্রীবিষুপ্রিয়া প্রস্থতি অন্তরঙ্গ 
মধ্যে সাক্ষাংভাবে গণ্য হন নাই। 
রাধিকা হয়েন কুষের প্রণয় বিকার । শ্রীচৈঃ চঃ। 
জরীবিষুংপ্রিয়া গৌরাঙ্গের প্রণয় পধ্যন্ত- প্রণয়ের বিকার নয়। শ্রীবিষু, 
প্রিয়ার প্রপয়ে ব্যভিচারী ভাব নাই । 
যদিও নদীয়া-মাধুরীর সামান্য অর্থ নাম-মাধুরী, তবু বিশিষ্টার্থ ছার! 
নদীয়া নাগরীর ভাবগ্ঠোতিত হৃয়। 
গৌর ভজ্নার সিদ্ধ পরিণাম ছুইটি_-€১) নিত্য নবদ্বীপধায প্রাপ্তি, ২) 
রস প্রাচূধ্যে ব্রজপ্রাপ্তি বা যুগলপিরিতি রসাম্বাদ। কৃষ্ণগীলার মত গৌর- 
লীলারও নিত্যত্ব আছে । রাধাকৃষ্ণ একদেহে গৌরাঙ্গ হইয়াছেন, এই যুক্তি 
মূলে কৃষ্পীলা ও গৌরলীলার সম্বন্ধ মাত্র নিণাঁত হইয়াঁছে, গৌরলীলা দ্বারা 
কৃষ্ণ লীলার অভাব হৃচিত হয় নাই। নিত্য দ্বাপরে কৃষ্গীল! এবং নিত্য 
কলিতে গৌরলীলা নিত্যকাল চলিতেছে। 
“কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় 1৮ 
নামত ১--পুরুষেরও প্রকৃতি সাজিবার শিক্ষ। প্রণালী প্রচার কলে বাঁধ! 
সখীগণ সহ পুরুষদেহ* ধারণ করিয়াছেন। মায়িক দেহে পুরুষ বা নারী হুউনূ, 
যিনি প্রকতি ভাবসিদ্ধ তিনিই সিদ্ধ। রাধাপরিকর সকল গৌরলীলায় 
পুরুষদেহ ধারঞ্ করিয়াছেন! শ্বরূপ রূপ গদাধব রায় রামানন্দ প্রভৃতি সকলেই 
গ্রোপবালা। আ্বিষ্প্রিয়া গোপবালা হইলে গৌরলীলায় পুরুষদ্েহ লাভ 
করিতেন ।স্-এরূপ আশা করিবার হেতু আছে। 


১৭৬ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ধন সংখ্যা। 





অগ্তরঙ্গ (চিৎশক্তি) তিবিধা, যথা £-_হলাদিনী (বোধা,) সব্ধিনশ (বুন্দ) 

সন্থিদ। চন্দ্রাবপী)। সন্ধিনী বা মিশন কারিণী বৃন্দাদূতী। মিলন কারিণী 
শক্তিগণ মধ্যে ইনিই প্রধালা। আমার কৃষ্ণ এই মদদীয়তা ভাবের প্রধান! 
ভাবিনী আীরাধা। তদীম়তা ব আমি কুষ্ধেের এই ভাবের প্রধান যুখ নাসিক! 
্ীচন্লাবলী। শ্রবিষ্ণপ্রিয়ায় মদীয়ুতা ও তদীয়তার কোনটি প্রধানরূপে 
প্রকাশ পাইয়াছিল তৎসম্বদ্ধে লীলাপ্রমাণ প্রাপ্তব্য নাই । 

ব্রুলীলায্ধ একাদৃধস শ্রীকন্চ ্ীরাধাকে নিজ ৫ুগীরমূর্তি, দেখাইয়াছিলেন। 
তখন শ্রীমতী সেই অভিনব অপরূপ হুধারপময়ী খুত্তির সম্তোগ বা করিস 
ছিলেন৷ এলীলায় হয়তো শ্ীরাধা তত্বাস্থা পুড়াইতে শবিষুত্রিয়া রূপে 
আবিভতা হইয়াছিলেন। 

এবস্িধ লীল1 কৌতুকানুশীলন ছার! প্রতীঘমান হয় যে, শ্রীরাধার ভাব 
কাডি ব্যতাত ও শ্রীকফে। গৌরবর্ণের মৌপিকতু আছে। নচেৎ ইন্রনীল 
মণি উপমান হইতনা| ইন্দ্রনীলমণি নল হইয়াও নিগ্জ দূযৃতিজ্ছট! ছার! 
পীতবত প্রতিভাত হয়; কৃষ্ণও তথ্বৎ পীতবর্ণ দদখান। শ্ুতরাৎ কৃষ্ণের 
গৌর হইতে রাধার জহায্য মাগিতে হয় না। তাবটে, কিন্ত কাস্তি গৌর 
হইলেও বাধা বিন ভাব ও বিলান থাকেনা । সঞ্ডোগ ভাবেও সম্ভোগ 
ক্রুর্তির নাম বিবর্তবিলাস বা বিপরীত রাঠ। এহেন বিলাস রদনাগর -- 
শ্ীগৌরাদ ; ইনি নিত্য রাধাপিঙ্গিত! এই বিবও মৃত্ত পুরুষ ৭ রসরান্দ 
মহাাব দর্শন করিব1 বায়রামানন্দ চমতকৃত হইয়া(ছলেন। বাধা কৃষ্ণ হুন্‌, 
কু বাধ! হন--এই নিরস্তর পুংস্ত্রীতাবের মধ্যে যদি পতিপদ্বী অন্বদ্ধরূপ 
প্রাকৃত ভাবের উদয় হইয়া! থাকে তাহ1 যোনমাঘার কৌশল, রাধাকৃষ্ণ মধ্যে 
কেহই তাহা জানেন নাই (জানেন না)। সুতরাং বলা যাইতে পারে' কান্ত 
আসের আলিকাদি নিঙজাঙ্দানে সেবা খাহা তদধিকার শবিষপ্রয়া লা 
করিয়।ছেন। 

লদধীক্কার উজ্জল মাধুরী। নদদালাগরীর ভাব। উছ লামমাধুরীর উপবের 
সাঘএী | 

খৌরাঙ্গ লা হ'ত কেমন হুহত 
কেমনে ধরিত €দ। 


কাছ, ০০১৭ | ভক্তি । ১৭৭ 








রাধার মহিমা প্রেমরম সখন! 
জগতে জানাত কে॥ (বাহু ঘোষ) 
"কেমনে ধরিত দে”--এই পদাংশে নদীয়ান!গরীর ভাখচিত্র অতি হন্দর 
ও পরিস্ফটরপে অঙ্কিত হইফ্জাছে। হৃতরাৎ এত২ সম্বন্ধে এতাধিক আভাস 
প্রয়োগ নিরর্থক । 
প্্রাধার মহিমা প্রেমরম সীম। 
জগতে জানাও কে 1” 
হুতরাং রাধার ভাবকণার উপাদ|নেই নদীয়া-নাগরীর ভাব স্বট্টি। গৌর 
মহিমা প্রভাবে খনি র।ধার ভাব জানিতে পারিয়াছেন, তিনি নদয়া.মাগরী 
রাধা নহেন। 
নদবয়া-মাধুধীভাব-নিপ্পত্তির পানে তাকাইলে সম্মুখে শুধু সাগর । গৌর 
কূপ! ধিনে সিদ্ধান্ত-সিন্ধু পারি দিবার সম্বলাম্তর নাই। তাই পার কুল 
পাইতেছি না। মধ্যে মধ্যে দ্বীপচড় পাই, তাহাতে একটু তিষ্টিবার উপাক্ধ। 
তক্ত পদ ধুলি মাথায় লইয়া সম্প্রতি এক হুক্ষ তন্ধের অবতারণা করা যাব ১-- 
ব্রজের রাইকান্থই দ্রেহৈক্য প্রাপ্ত হইয়া নবদ্দীপে অবতীর্ণ হইলেন, না 
নিত্য নবদ্ধীপের গৌর প্রকট হইলেন ?--এ দুইয়ের কোন্টী সত্য ? সাধারপতঃ 
আমাদের মে শান্ত সংস্কার তংগর্তে কোন এক মর্ধ লঞ্চারিত থাকে । 


“্শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমাইত্যাদি।”-রাধার প্রেম মহিযা কেমুন, 
রাধাস্ব।দিত নিজ মারুধ্য কেমন এবং হদাপ্াদোত্তব হুখই বা কেমন--এই 
লোভত্রয়বশে কৃষ্ণ “রাধা ভাবদ্যুভি সবলিত" হইয়া শ্রীগৌরাদগ রূপে শ্রীনবন্ধীপে 
অবতীর্ণ হইল্েন। পুর্নের্ব উক্ত হইয়াছে যে, এই যুক্তি দারা কেবল রাধা কৃত ও 
গৌরাসেরণ্সন্বদ্ধ নিরূপিত হহয়াছে, কিন্ত এমন অভিপ্রার নয় যে কাপিকার 
রাধাকৃ্ অগ্য গৌরাহ্গ। নিত্য বৃন্দাবনে রাধাক্ষ্ নিত্য লীগ এবং নিত্য 
নবদীপে গৌর-নিত্যগীলা যুগপৎ চলিতেছে । হৃতরাঁং নিত্য নবদ্ধীপের গৌর 
যুগ্নবিশেষ নবদ্বীপ লইয়! প্রকট হুইয্াছেন। সাধক পিদ্ধ ভাবে ছুই লীলাই 
নিত্য সন্বন্ধ। এস্কুলে প্রশ্ন হইতে পারে গৌরোপামকের গতি কী €শ গৌর 
উপাসক প্রকট নবদ্বীপলীগার অনুশীলনক্রমে নিত্যন্ব্ধীপে পোছিবে। এই 
পদবী ছারাও নবদ্বীপ ও ব্রজের অতেদ নিবন্ধন ব্রজ প্রাপ্তি হয় এইটা ভক্তি ব্রজ, 

খ্৩ 


১৭৮ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ধ,সণম সংখ্যা । 





ডা 


গোপীব্রজ নয়। ইহা নন্বীত্বানাগরীর তাবসিদ্ধ হুখপর্িণাম | কিন্তু গোপী- 
ব্রজ প্রাপ্তির পথ উদৃ্ধাটন করিয়া দেওয়াই এলীপার নিগুটোদ্েশ্য এবং উহাই 
এলীপার মুখ্য সারদিদ্ধ পরিণাম । কারণ রাধাভাব যতই উজ্জল হয়, রমও 
হতই উদ্জযহ্য়। “উজ্জলবূদাৎ দভঞ্তি শ্রি্মু" বাণীর তাংপর্ধ্য ভাবিতে 
হইবেক। 


ক্রীগৌরাঞ্গ মহা প্রত লক্ষমীনারায়ণ দেবার কথী পড়িধা বেগ্গট ভটের চৈতন্য 
জম্াাইয়া। ছিলেন। কার্ণ-_ 


গোবিন্দের মাধুরী দেখি ধান্দেবের ক্ষোভ । 


্রীগৌরবিষ্ণপ্রিয়ার উল্লামে নদীঘ্কামাধুরীর “জাগার খোলে কিনা, স্ত্রীগৌর- 
বিষ্ুপ্রি্ন। মাধুরী অভেদতন্ত কি 11 গৌর বিসংপ্রিয়া রোধারু্ ) বি প্রিয়া। 
রাধাকৃষ্ণের উপর মাধুরী নাই হুতরাং গৌরাক্ষ নাধুধীর পাক। তম বিফ, 


প্রি! বপূরিমংযোগ | মাধুর।র শ্ীমঙ্গে এক অভিনব অলঙ্কার; অতি সুন্দর 
বটে ! 


আমার গোরটাদ! অহ যাদিয়া সাজাও, সাজেও সুন্দর! তাতে 
গৌরধরণী গৌরপার্খে, এতে মাপুরীক্ছটা খুলিবেনা কেন? ইনি যদ্দি রাধাবিভূতি 
না হইবেন, তবে গৌর প্রেয়ণী হইবেন কেন? বিক্রির বাধার বিভূতি, 
গদাধর রাধার বিভূতি। তবে শ্রীবাধার ছুটি প্রকাশমূত্তি মেলাইবার মুলপ্রয়োজন 
এই ঘিনি কুলবধুর মত ভজন করিবেন, তিনি গৌরবিষ্প্রিয়ার মাধুরীই সর্কান্ 
করিয়ালইবেন; অ'র যিনি কুলটার মত ভজনাধিকারী তিনি গৌরগদ।ধরের 
মাধুরী পরাকাষ্টায় ডুবিবেন। উল্লিখিত সিদ্ধান্তের উপর আপত্তি চড়িলে, 
আমাদের তাহা মানিতে হইবেক | আপতির মন্ত্র এই যে, রাঁধাকুষঃই 'যে গৌরাঙ্গ 
তিনি কভু বিব!হ করেন নাই, কারণ বণ্বীত্রয় পুরাইতে বিবাহের প্রয়োজন কি? 
ঠি-শত, যে প্রেমের দ্বায়ে গাগল, তাহাব্র বিবাহ এ বড় অধভ্তব কথা | আবার 
বিশেষতঃ রাধা কষ্চ একদেহে, তাতে কে বিবাভ করিবে? বাধার চোখের উপর 
শ্যামের বিয়ে, শ্যামের কি লগদ্বী নাই % এই কথা বলিব্রার তাতপর্থ্য এই ষে, 
যুগাবতার অংশ কৃষ্ণ যিনি তিনিই বিবাহ করিগয়াছেন। রাধার যে কৃষ্' তাহার 
বিধাহ অপত্ভব। কারণ রাধার শ্যাম নিত্যকিশোর। অন্ততঃ বৃদ্দাবনে লধীদের 
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চোখে ধুলি দিগ়্া, ফাকী দিয়া কুঞ্জান্তরালে বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু 
কৃষ্ণ যে নদীয়ার রাধা পিগ্ডিরায় আটকা । 





গান। 


(আজি) সেথাকার সেই হাওয়া (যেন রে) 
লেগেছে আমার গায়ে। 

এখানের যত ধুলা-কুটা (তাই) 
উড়ে গেছে সেই বায়ে ॥ 

ওগে। ও দগ়াল! কে গো তুমি 
মোর পতিত পাবন ধন--- 


(অভি) নিশ্বল ছের মাজা-ঘষা- প্রাণ 
 তোমা-পানে-চাওয়! মনন. 
(আজি) জগ মঙ্গল হবি মঙ্গলে 
| সঙ্গীত আয়োজন,স্ 
(আজি) প্রেম-পুরা প্রাণে কীর্তন গানে 


মিলেছি সক ভায়ে। 

লেঘেছে আমার গায়ে ॥ 
ওগো! কীর্তন গুরু এস ছুটী ভাই 

জগহং জাগানো ধন” 


(আজি ) গুরু গুরু প্রাণ উঠিছে লাচিয়া 
জল ভর আখি-কোণ,; 
(আজি) ঘরে ঘরে মরি তব নাম স্মরি, 


জগতের জাগরণ, 
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(আজি) মায়া বাধন ছিড়ে গেছে হের 
গসেখাকার কার খায়ে। 
লেগেছে আমার গায়ে ॥ 
শ্ীগোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তত । 
( পণ্ডিত প্রীল পুগুরীকাক্ষ ত্রতরত্ব লিখিত।) 


০ ০ 
০০-৫ ্র 


গীকৃষ। চৈতন্য তত্ব অতীব ঢুর্বগাহ গম্ভীর,পক্ষিগণ নিজ নিজ পক্ষবলের 
তারতয্য অনুসারে যেবরপ অন্ন্ত আকাশের মধ্যে উড্ডন হইয়া থাকে ভাবুক 
তক্তগনও সেইরূপ নিজ নিজ আমর্থ অনুমাবে ই্ীচৈতন্ত তত্ব অলোচিন। করি! 
থাক্ষেন। 

ইহজগতে পদার্থ অনেক হইলেও উহ্্দিগকে গাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে 
বিভাগ করা যাইতে পারে) এক প্রকার প্রমেয় এবং অন্থ প্রকার প্রমাণ। যে 
পদার্থের বিষয় প্রমাণ করিতে হয় তাহাই প্রমেয় এব্হ যদ্াঁরা এ সকলের 
উপলন্কি হর তাহাই প্রমাণ । প্রমেয় অর্থাৎ বস্ত বহুবিধ ইহ জগতে প্রতিভাত 
হইতেছে । তাহাদের সংখ্যা করা যায় না । প্রমাণ সাধ!রণতঃ অষ্টবিধ বলিয়া 
হ্বীকুত ছয়। 

প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণে প্রমাতার জ্ঞান বুদ্ধির অপেক্ষা আছে। নরগণ 
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্র লিপ্দা ও করণা পাটব এই দোষ চতুষ্টয় ছুষ্ট বলিয়া "তাহাদের 
প্রত্যক্ষা্দি মিন্ধাস্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পাবেনা । এই নিমিত্ত শবে প্রমাণ 
অর্থাৎ পুর্ব্তন মুনিগ্ণ সিদ্ধান্তিত আগ বাক্যই প্রম্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অভ্রান্ত 
বলয়! তীকার কর। যাইতে পারে। 

বেদ অগৌকষেঘ মহা বাক্য। সমস্ত উপনিষদ্‌, পুরাণ, স্মৃতি, তত্র প্রভৃতি 

সেই অপৌরুষেয় মহাবাক্য বেদেরই বিস্তার। সুতক্ঠং এই সমস্তই ঈর্খবর তত 
নিক্গপপেন্ গ্রকৃউ প্রমাণ । ফলতঃ বেদ এবং তৎ্সহ উপদিষদাদির প্রমাণ্য 
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্বীকার না ক্স! এবং নাস্তিকতা প্রায় একই । পরমন্বর্শনিক তক্তাগ্রগণ্য কৰি রাজ 
গোহ্ামী লিখিতাছেন-- 


বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হইল নাস্তিক। 
নিরাশ্রয় মায় বাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥ 


বেদ গান করিতেছেন-_প্যদ।গশ্যঃ পশ্যতে রুকাবণৎ কর্তীর মীশং পুরুষং 
ব্রহ্ম যোনিং।”--শ্রীভগবান্‌ কক্স ব্ণ। অর্থাং তাহার বর্ণ স্বণের ম্যায়ু। আবার 
কোনও কোনও শ্রুতি তাহাকে আদিত্য বর্ণও বলিঘাছেন। রুক্বর্ণ ও আদিত্য 
বর্ণ একই। পরস্ত :--“ঈক্ষতে ন? শব্কং প্রভৃতি সুত্রে তাহার চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয় এবং হস্ত পদাদি দেহের ও শ্বীকার করিয়াছেন। তবে তাছার 
দেহ ও ইন্জরিয়গণ প্রাকৃত নহে অপ্রাকৃত। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ । 


পাঠক, একবার দ্েখুনদেখি, শ্ীযে কণক-কান্তি মুগ্ডিত মন্তক সন্ন্যাসীটা 
উদ্ধীবাছ হইয়া অমিয়ব্ষাঁ শ্রীহরি-গুন গানে, পাপ-গাঁপ পুর্ণ বিষম বিদ্ব সন্কুল 
সংসার মরুভূমিতে কলম্বনা অনৃত প্রঅবিনী হুরধুনির প্রবাহ ছুটাইতেছেন উহাতে 
এ সমস্ত গুণ আছে কিনা? 


ইহার বণ' বাস্তবিক রুক্ববর্ণ। যাহারা দেখিয়াছেন তাহারা ঘকলেই এক 
বাক্যে বলিয়াছেন 'ফোণার গৌরাঙ্গ ।” উহাকে আদিত্য বণ” বলিবার তাৎপর্য 
এই যে, শৃধ্যের কিরণে নীল, পীত ও লোহিতার্দি সাতটা বণ“আছে। হৃর্যের 
কিরণে একটা ত্রিপল কাঁচ ধরিলে উক্ত বর্ণ গুলি পৃথক্‌ পৃথক প্রতিতাত হইয়! 
ধাকে। সেইরূপ লীলার ত্রিগুনের মধ্যে যখন ইহার বর্ণ প্রতি ফলিত হয় তখন 
ইনি শ্ীরাধ। ও শ্রীকৃষণ। 


অবার যখন শুর্ধয কিরণের পর বিপ্রিষ্ট সাতট্রী বর্ণ আর একটা ভ্রিপল কাচের 
মধ্যদিয়া প্রতিফলিত হয় তখন এ সাতটা বণ“মিশিধা পুনরায় রুক্সব্ণ হয়। 
সেইরপ শ্রীরধা ও আভুষকে অন্য লীলাময় ত্রিপলের মধাদিয়া দেখাইতে পুনরায় 
গৌর বণ” দেখ।ইতেছে। 


ফলতঃ বেত্রে ধাহাকে রুক্সবণ” বা আদিত্য বণ বলিয়াছেন তাহাকেই লীলা 
বিলাস বশতঃ শ্রীরাধ। ও শ্রীকৃষ্ণ বণ” দেখাইতেছিল আবার এ উদ্ভয়ই অহ্থলীলায় 
মিলিত হইয়া আ্ীগৌরাদ হইয়াছেন । এই নিমিত্ত গোশ্বামীগণ গান করিতেছেন-- 
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রাধাকৃষ্ণ প্রথয় বিকৃতি হলাদিনী শক্তি রম্মা- 
দ্েকাত্বানা বপি ভুবি পুরা দেহ তেদং গতো তৌ। 
চৈতন্তাখ্যং প্রকট মধুন! তদ্দবযৎ চৈক্য মাপ্তং 
রাধা ভাব দ্যুতি জুবলিতং নৌঁমি কৃষ্ণ ব্বরূপম. ॥ 
যখন অধরন্মের বৃদ্ধি ও ধার্টিকের পীড়ন এবৎ সত্য আবৃত হইতে থাকে যেন 
ইনিই অধতীণ” হইয়া ধর্থের স্থাপন ও অধন্ধের ক্ষয় করিয়া থাকেন। ঘখন 
কংসাদি অন্বগণ কর্তৃক, পরি-পীড়িত হইয়া বন্স্কর! কাদিয়াছিলেন তখন ইনিই 
গআবতীণ” হইয়া ছিলেন। আবার লোকে যখন কাপালিকগণের প্ররোচনায় 
কেবল ছাগদি উৎসর্গ করিয়া তৃপ্তি লাভ না করাতে নরুবলি পর্যন্ত দিতে 
আরম্ভ করিয়াছিল, যখন কণ্্ম প্রধান স্মৃতি সমুহের কুপিতোচ্ছি,ত ফনিফন-চ্ছায়ায় 
শীতলতা লাভের আশায় সমাজ আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল, যখন শ্রমনগণের পত্র 
বিচরণে সনাতন হিন্দু ধশ্ম লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল তখন ইনিই অবতী হইয়। 
ছিলেন! ইনি অ্জুনকে নিজমুথে বলিঘাছেন 2-_ 
পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশাঘ চ ছুশ্কৃতাৎ ॥ 
ধন্ধ সংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥ 
তত্কালে হিন্দুগণের যেরূপ ধন্মপ্প।নি উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে শ্রীভগবানের 
আবির্ভাব শ্ব্বিকাধ্য । একটা নরাকৃতিকে শ্রধভগবান বলিয়। শ্বীক'র কর। অন্তায্য 
নহে | ঈশ্বর নিরাকীর চৈতন্ত ম্বরূপ একথা সত্য । কিন্তু নিরাকার অথথ 
ধহার নিশ্চয় আকার আছে। নিঃ এই উপসর্ণের অর্থ নিষেধাত্বক ও নিশ্চ- 
ফাত্বক পানিমি বলেন “নি নিশ্চয় নিষেধয়োঃ।* ঈশ্বর নিরাকায় এখানে নিং এই 
উপসর্গ নিশ্চয়।জ্বক ধরিলে সমস্ত বিরোধ মিটিয়া যায়। 
জগৎ সত্যমূলক। অর্থাৎ ইহা শ্রীত্তগবান হইতে প্রবাহ রূপে বৃহির্গত 
হইতেছে আবার শেষে শ্রীভগবানেই লীন হইতেছে জগত শ্রীভগবানেরই সৃষ্টি । 
এই জগতে বহুবিধ আকৃতির পদার্থ আমরা দেখি:ত পাইতেছি। কীট, পতঙ্গ, 
ভু, অপদ, শ্বগদ দিপদ, ব্ছপদ অহস্ত সহন্ত প্রভৃতি কত আকারের পদার্থ 
আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে শ্রীভগবানের আকৃতি ন৷ থাকিলে তাহার 
রচিত এই বিশ্বে এত আকৃতি কোথা হইতে আদিল? ষাহাঁনাই তিনি তাহ। 
দিতে পারেন লা। হৃতরাং শ্রীভগবান্‌ নিশ্চয়ই আকৃতি বিশি্ট। 


কান্তন, ১৩২৯। ] ভক্তি | ১৮৩ 








পৃথিবী প্রথমে জঙগমক্ী ছিলেন। পরে চন্্র ও হৃধ্টের আকধণ বিকর্ষণ 
বশতঃ সেই জলরণি আলোড়িত হইয়া ক্রমশঃ স্থলভাগের স্থষ্টি হইয়াছে ইহা 
আমরা বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি। পৃথিবীর যখন 
যেন্ধূপ অবস্থা! তখন পেইরূপ প্রাণীর স্ট্টি হইয়াছে, মহস্য, কুর্ম, বরাহ 
প্রস্থতি অবতার বাদ এবং আধুনিক পাশ্চত্য রম বিকাশ বাদে অনেক 
সৌনাদৃশ্য আছে। মনুষ্যই এই পৃথিবীতে সর্ধশেষে সথষ্ট হইয়াছে এবং উহা 
অর্ধ শ্রেষ্ঠ প্রাণী ইহ মর্্ববাদী স'য়ত। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া যায়--. 

কৃষ্ণের যতেক থেল। সব্বেক্তম নরলীল! 
নর বপু তাহাতে প্রমাণ 7 

একটী আম্র বীজ যুত্তিকাতে রোপণ করিলে প্রথমে অক্কুর পরে কাণ্ড, 
পত্র ক্রমশঃ শখ প্রণাধা পল্লব পুম্প প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। খন 
আপাততঃ চৃষ্টিতে বোধ হয় যেন উক্তবীঘটা নই হইয়া গিয়াছে। কিন্ত 
বাস্তবিক তাহা নহে। যে বীজ হইতে খর বুক্ষটী উৎপন্ন হইয়াছে তদ্দাকৃতি 
বিশিষ্ট বীজ এ বৃক্ষ হইতে জর্বশেষে উত্পন্ন ফলের ভিতর অবস্থিত রহিয়াছে | 
সুতরাং যাহা সর্বশেষে আইসে যূল পদ্ার্থও তদাঁক্তি সম্পন্ন । 
. অন্ুষ্য এই পৃথিবীতে সর্বশেষে স্ষ্ট হইয়াছে সুতরাঁৎ জগতের মুল 
কারণ স্ত্রীভগবান মনুষ্যাকীর। তিনি শ্রীঞুর্তি অথবা পুরুধ মুর্তি এবিষস্বে 
বিস্তর মতভেদ আছে, কেহ বলেন স্ত্রীলে!কই শেষ স্থটি হৃতরাৎ শ্রীভগবান্‌ 
স্ত্রী আকার বিশিষ্ট যেমন--ছুর্গা, কালী, অথবা রাধা । কেহ বলেন পুরুষ 
লোকই জগতের শেষ সৃষ্টি সুতরাৎ শ্রীভগবান্‌ পুরুষাকার । যেমন মহাদেব 
মহাকাল, অথবা শ্রীকৃষ্ণ । 

আমাদের শ্রীগৌরাদ চরণে কিন্তু সর্বমতের জম্য় দেখিতে পাই। সমস্ত 
পুরুষ মুক্তির সর্বাঙ্গ হুন্দর জরীকৃষং এবং সমস্ত শ্্ীমুত্তির সর্ধানবদ্ঠা জীরাধা 
এই উভয় মিলিত হইয়! শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ঘরূপে অবভীণ” হইয়াছেন, এই নিমিত 
গোন্বাধীন্নণ কর্তন করিতেছেন--পরাধা কৃষ্ণ গ্রণৃ্ন বিকৃতিঃ” ইত্যাদি । 


শ্ীমন্মহা প্রতূর গুত্যাগ। 


( শ্রীযুক্ত বিজয়নারায়ণ আচার্য্য লিখিত ।) 
( পুর্ববপ্রকাশিতের পর) 
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অ।র এখানে কাল বিলম্ব করিলে পাছে শুভ যাত্রায় ব্যাঘাত জম্মের এই 
ভাবিয়া চুপে চুপে গঙ্গার কোলে আসিয়া দা়ীইলেন। এবং যোড় হস্ত হইয়া 
গঙ্গা মাতাকে নমস্কার পূর্বক গল্গাজল স্পর্শ করিলেন। 

“এ ছল ভাবিয়া, মন্দির ত্যজিয়া। 
আইলা ন্বরধুনী ভীবে। 


ছুই কর যুড়ি। নমস্কার করি, 
পরশ করিল নীরে ॥” (পদ কল্পতরু।) 


পাঠক! আপনাকে শেষ রাত্রিতে শীতের মধ্যে গার ৫কালে আনিয়া 
বড় কষ্ট দ্বিতেছি,--কি করি,--গ্রাণের কথা, মনের ভাব আপনার নিকট ন। 
বলিয়া, প্রভুর লীল। চরিত্র কাহিনী আপনাকে না শুনাইয়া, কার কাছে 
ধলিব,--কারে শুনাইব% এই বর্তমান হৃদর ব্দারক দৃশ্ঠ আপনাকে না 
দেখাইয়া আর কারে দেখাইব? আমার আর আছে কে? আপনাকে সঙ্গে 
সালইয়া আমি একাকশ কোথায় যাইব? এই জন্তই তো আজ এই দারুণ 
শীতের মধে) আপনাকে পার্খচর করিয়া গঙ্গা তীরে দাড়াইয়! আছি। 

পাঠক! দেখুন তো,--প্রভু কোমরে কাপড় আচিষা এত তাড়াতাড়ি 
প্রস্তুত হইতেছেন কেন? সাতার দিবেন নাকি? কি সর্বনাশ! এখন 
তো আর পারেহও কোন উপায়.দেধা ঘায় না। অহো ছুঃখ |! এই দারুণ 
শীত,-_এই শীতের . মধ্যে প্রভু আমার সশতার কাটিয়া গঙ্গা পার হইবার 
জন্ত উদ্যত হইয়াছেন !! 


ফাঁন্তন, ১০২১।] ভক্তি । ১৮৫ 


পপ পা গা 
"জীব জগতের বঙ্গ সাধিতেই তো গোলকের ধন ভুলোকে আনিয়া 


এই নিনাক্ুণ হুঃখ ভোগ করিতেছেন। যাহার চরণ-তগণী আশ্রয় করিয়া 
ব্রক্ষাখ্ডের অনস্ত কোটি জীব উত্তাল তরঙ্গময় ভব সং্দ্র পার হইয়া যায়, 
আজ্জ সেই অনাথের না, কাঙ্গালের বন্ধু ভগবান্‌ শ্রীঞ্ীণৌরচন্দ গঙ্গা পার 
হইতে একথান তরণী পাইলেন না। 


পাঠক! আসুন আমরা প্রকে ধরিয়া বাখিঅথসা গঙ্গার উপ 
আমাদের দেহ-তরণী ভামাইয়া দিয়! প্রভুর পারের সহায়ত বি । এই ভয়ানক 
শীতের মধ্যে গ্ৃকে গঙ্গায় নামিতে দিষ ন)। আঃ কিক! কি 
কষ্ট!| হায়রে। আর তো সহা হয় লা। হরি! হরি আমি মরি 
নাকেন? 

প্রভু সারা জীবনের মত, আর একবার সঙ্জল নয়নে নবদশপেরার্দিকে চাহিয়। 
লইলেন। চাঁচিয়া লইয়া "হরে কুষ্ণ” এই মহ মন্্ উচ্চারণ পুর্ববক গঙ্গার গভীর 
জলে ঝাপ দিয়া পড়িলেন। আরস্পদেখিতে দেখিতে গঙ্গা দেবীর কোরাম! 
বৃত বক্ষের উপর দিয়া সোনার কমলটার মত ভামিহা ভাসিয়া অপর পারে 
যাইয়া ঠেকিলেন। 


এখনও রাত্রি আছে প্রভু গঙ্গা পার হইয়া অতি ভ্রুত পদে কাঞ্চন 
নগর ভিমুখে চগিয়া গেলেন । পর্দিধানে আদ্র বন্স,সব্ব্গ শীতে কঠকিত,_- 
এই অবস্থায় যাইতে যাইতে কাঞ্চন নগরস্থ এক অতি হন্মর বু্ষ হলে উপ- 
বি বহিলেন। অতি প্রত্্যুষেই এই দাক্চণ বঞ্বিদারক সংবাদ নবদীগে 
প্রচারিত হইয়। পড়িল। যেই শুনে,তাহারই মন্তকে বপ্র ভাঙ্গিমা পড়ে। 


“গল। পরি হরি, নব্দীপ ছাড়ি, 
কাঞ্চন নগর পথে। 
করিলা গমন) গনি সব জন, 
বঙ্জর। পড়িল মাথে ॥” (পদ কঙ্জতর 1) 


পাষাপ,-- পাষণ সমান কঠিন হদয়। এই মন্র্থাতী সংবাদে--গলিয় 
যাইতে লাগিল! গশু-পক্ষীগণও কারিয়া আত্মহারা হুইয়া গেল !! 
২ $ 


১৮৬ ভক্তি | [ ১৩শ বধ, ৭ম সংখ্যা। 





"পাষাণ সমান, হয় কঠিল।, 
সেই শুনি গলি যায়। 
পশু পাখী ঝুরে, গলয়ে পাথরে, 
এ দাস লোচন গায় ॥” (পদ করতরু 1) 


কাধচন নগরের অধিবাসীগণ সকালে উঠিয়াই গঙ্গান্ুলে বৃক্ষ মূলে এক 
অনিন্দ্য নুন্দর কনক-কাস্তি যুবা পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। মুহূত্তকাল 
মধ্যে এই সংবাদটী কাঞ্চন নগরের ঘরে তবে বাষ্র হইয়া পড়িল, আর বালক 
বালিকা যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বদ্ধ! সকলে দৌড়াদৌড়ি করিয়া আসিয়া এই 
অমান্ুধী রূপলাবণ্যের থণি। পুকুষ-রতনটানে নয়ন ভরিয়া! দেখিতে লাগিলেন। 
তাহারা এমন রূপ আর কথুল৪ দেখেন নাই। জতী পতি ছাড়িয়া এই 
অপ্রাকত অপরূপ রূপের কুপে ডুবিতে লাগিলেন । 


“কাঞ্চন নগন্বে এক, বৃক্ষ মনোহর । 

হুরধুনী তীরে ছায়া, শীতল হন্দর ॥ 

তার লে বধিলেন, গৌরাজ হুন্দর। 

কাকনের কাত ছিনি। দীপ্ত কলেবর ॥ 

লগরের লোক ধাম, যুবক যবতী। 

সতী ছাড়ে নিজপততি, জপ ছাড়ে যতি” (পদ কজতরু |) 


পরম সৌভাগ্যশানী নাগৰ্িকেরা এই আগন্তক যুবকটীর মুখেরদিকে 
চাহিক্াই মনের ভাব বুঝিয়া লইপেন। সকলেই এক বাক্যে স্থির করিলেন,-- 
“অবশ্যই কোন অন্ুরাগের বশবস্তী হইয়া এই নবীন খুবকটি সংসার ছাড়িয়া 
আিয়াছেন।। এই দিদ্ধাত্তে উপনীত জনমণ্ডলশ* নানা ছলে 'নানা কথা 
কহিতে লাগিলেন। 


কেহ বলিতেছেন,--“আহা! এই সোণার মীনুষটী যে দেশে ছিল,-না 
জানি ফেদেশের পুরুষ নারীর! কেমন করিয়া বাঁচিয়া আঙে 11 কেহ 
বলিতেছেন, “নিজ নারীর গলায় পদ দিয়া এবং আপন'জননীকে বধ করিয়া 
তবে এ যুবকটী আসিয়াছে।” 


ফান্তন। ১৩২৯। ] ভক্তি । 


১১১১১১১১১2১ 


১৮৭ 


(জল জে: যেতো 


“কেহ বলে এ নাগর, যে না দেশে ছিল। 
সে দেশের পুরুষ নারী, কেমনে ব।চিগ॥ 





কেহ বলে নিজ নারীর, গলে পদ দিয়া। 
আসিয়াছে,জননীর পরাণ বধিয়া 1” (পদ কমসঙরু।) 


এইরূপে ঘর যাহা মনের ভাব, যার যাহা মনে হইতেছে, তাহাই বণেয়। 
থেদ করিতেছেন । এমন সময মহামতি কেশব ভারতীও আলিয়া উপস্থিত 
হইলেন। ভাঁরতীকে দেখিবা মাত্র প্রভু ভক্তি-প্রণত চিন্তে প্রণাম করিলেন! 
“হেন কালে আইলেন কেশব ভারতী । 


দেখিয়৷ তাহাকে প্রভু করিলা প্রণতি 8 (পদ বল্পাতরু ।) 
প্রণামাস্তর প্রভু যোড়হত্ত হইয়া ভারতীীকে কহিপেন,--"গোমাঞ ! 
কৃপা করিয়া আমাকে কৃষ্ণপদাস করুন, ভক্তি-বর প্রদান করুন|?" 


“কৃষ্ণদাস কল প্রত, দেহ ভক্তিবর | 
বাশুঘোষ কহে মুখে পল্িলগ বজর॥'' 


কৃপাময় গৌরণক্প্রাণ পাঠকগণ ! তারপন্ন কাঞন নগরেই বাকি হইল). 
আর নবদ্ীপেই বা কি.হইল,_তাহা বলিতে আমার সাহস হইতেছে না 
লেখনী এইখানেই নিরস্ত হইল। অতএব চ."৮ক কাঞ্চন নগরের নর-নারায 
বেষ্টিত জর শ্রীগৌরাগ সুন্দরের নিকট রাখিয়া আমি 'স্দীঘু হইঙগাম। আপনার। 
প্রাণে প্রণে প্রভুর লীলা অনুভব করুন । 
ক্রমশ । 





শ্ীগৌরাঙ্গের পতিতোদ্ধার । 
(পুর্ব্ব গ্রকীশিতের পর ।) 


এপস 5 0 6. পি 


শর প্রসরন আকাশে বসিয়া চতুর্দশীর চন্দ্র হাসি মুখে এই পতিতোন্ধার লীলা 
দেখিতেছিলেন, আর প্রাণ ভরিয়া হধা ব্যণ করিতেছিলেন, সারাটা পৃথিবী 


১৮৮ ভক্তি । [ ১৩৬শ বর্ষ,-৭ম সংখ্যা । 


এক অভিনব আনন্দে প্লাবিত হইয়া, চাদের আলোতে নিশার শিশিরে 
স[ভিয় হাদিতে ভরিয়া উঠিতেহিল। 





দেখিয়া শুনিষ্ব! মাধাই কি ভাবিয়া আস্তে ব্যন্্ত প্রভুর চরণ কমল ধরিয়া 
কীর্িয়া বলিল, পপ্রভু। আমরা উভ্ভ্ে একই পাপে পাপী, তবে আমি কেন 
আপনার দয়ায় বঞ্চিত থাকিব ।” দয়া করিয়া আমাকেও উদ্ধার করুন। 


লোক শিক্ষক প্রত লোক শিক্ষার জন কঠোর হইয়া বগিলেন, "তা হইবে 
না, তুই মহা পাতব, তুই শ্রীপাদ নিত্যানন্দের রক্তপাত করিয়াছিস্‌, তোর 
উদ্ধারের উদার নাই ।”? মাধাই তাহ। শুনিয়। আরও অস্থির হইয়া বলিল, 'প্রভ়, 
আমি মহা পাতকী তাও জানি) কিন্ত শুনিাছি ঠাকুর, তুমি যুগে যুগে কত 
দেত্য, বাক্ষম বধ করিয়াছি, যন্ধের সময় তাহারা কি তোমার গাছে অস্থাধাত 
করে নাই? তবে কেন তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিফা পদে স্থান দিয়াছ। 
প্র! আমি অভাগা, যদি তোমার দয়া না পাই, তবে আমার গতি কি 
হইবে %", 

প্রুতু বলিলেন, ণভুই আমাকে মারিলে আমি ক্ষমা করিতাম, কিন্তু তুই 
যেভজ-দোহী। গোব্ধ, ত্র্ধবধ, পাপেরও প্রতিকার আছে, কিন্তু ভক্ত-ছ্রোইখর 
মার্জনা নাই, আমা অপেক্ষা বৈষণবের সম্মান অনেক বেগী; রক্তপাত 
দুরের কথা, প্রকাশ্যে যে বৈঝব নিন্দা করে, সেও আমার দণ্ডণীয়। তোর! 
সব পপ করিয়াছিছি, কেবল দিনরাত মাতালের সঙ্গে থাকাতে বৈষ্ণব নিন্দক 
হইতে গারিশ্‌ নাই, এবার নে পাপও হইল । তবে এক উপায় আছে, যে 
সাপ কামড়ায় সেই সাপেই বিষ তুলিলে পিবহীন হওয়া যায়। যর্দি তোর 
এত অনুতাপ হ্ইয়। খাকে।, তবে নিত্যানন্দের কাছে ক্ষমা ভিক্ষ! কর। 
তিনি দয়াময়) ক্ষমা করিপেও করিতে পারেন, ভাহা হইলে আমিও ক্ষম! 
করিব জানিস্‌। 

প্রভুর আদেশে মাধাই শ্রীপাদ নিত্য।নদ্দের পায়ে ধরিয়া কংদিয়া কাদিয়। 
কনা চাহিতে লাগিপ। অর্ণাজ্ঞ সর্দ-কর্তা গৌরহরি নিত্যানন্সের হাত ধরিয়। 
বলিলেন, "ভ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমাতে ক্রোধের উদ্রেক অসম্ভব, তাহা! আমি 
বেশ আনি; আর ইহাও জানি যে তুমি বহুক্ষণই মাধাইকে ক্ষমা বরিয়াছ, 


ফান্তন, ১৩২১] ভক্তি । ১৮৯ 











কিন্ত তাহা! হইলে এ ইহার অপরাধের গুরুত্ব খুঝিবে না, আমি ইহার 
হইয়া তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুগি আমার অনুরোধে মাধাইকে 
ক্ষমা কর।” জীব শিক্ষারুজন্ প্রভুর অদ্ভুত লীপা। 


নিতাই কাদিয়া বলিলেন, "লীলাময়! এমনি করিয়াই কি শক্তের মহিমা 
দেখাইতে হয়? লোক শিক্ষক! এমনি করিয়াই বুঝি মানুষকে শিখাইতে 
হয়! বেশী কি বলিব প্রভু, যদি আমার কোন জন্মে এতটুকু হুকুতি থাকে, 
তবে আমি তাহা মাধাইকে দিঙাম। তুমি এখন ইহাকে ক্ষমা কর। তোমার 
দয়া রূপ বিশ্ল্যাকরণীর স্পর্শে জন্মের মত ইহাদের পাপের ক্ষত, ইহাদের 
ভাঙ্গা হৃদয় কোড়। লাগিয়া যাউক।” 


প্রভু বলিলেন, “যদি ক্ষমা করিয়া থাক, তবে তোমার বৈষ্বী শঞ্তি 
ইহাকে দাও,” নিতাই মাধাইকে কেবল কোলে করিলেন! খন মাধাই সঙ্্প 
শক্তি সমধিত্ত হইয়|, ভপ্ি'র অধিকারী হুহলেন। প্রত বলিলেন, “এইবার 
ইহাদের আমার ঘরে লইয়। চল) কখন দোঁখয়ী শুনিয়ী থন্ত হইবে।” 


জগাই মাধাইকে লইয়া তাহারা বটীর ভিতরে গমন করিজেন। বহুক্ষণ 
বশর্ভনানন্ন উপভোগের পর, আনন্দে বিহ্বল হইয়া জগাই মাধাই প্রভুর 
স্ব আরভ্ত কার্িদ ৷ চির মুর্খ জগাই মাধাইএর কঠে যেন দেবী বীণা 
পাণির বীণা বাঁজিল, বৈষ্ণব সমাজ বিস্মিত হইয়া মে সুতি শুনিতে 
লগিলেন। তাহার। বলিতে লাগিল )-- 


প্রভু তুমি ধন্য ! তোমার লীল|ধহ্য, তোমার দয়ায় এই নবদ্বীপ ধন্ত, 
তোমার নিত্য পরিষদ্ণণ ধণ্য ! যুগে যুগে ধিবিধ রূপে অনেক পাতকী ত্রাণ 
করিয়া, কিন্তু এবারকার কীগ্ডিতে সে যশঃ শ্রভাও বুঝি প্রান হইতে 
চলিপ। কারণ অজামিল মৃত্যু সমধ়ে তোমার নাম করিরা ত্রাণ পাইয়াছিল, 
কংস বাব্ণ প্রভৃতি দৈত্য ও রাক্ষস,বীরগণ তোম'র ভয়ে দিবারাত্রি তোমাকে 
স্মরণ করিয়াছে! অষ্টবক্র প্রভৃতিও সেইরূপ কেহ বা তোমাকে ভাবিতে 
ভাধিতে মৃত্যু সমুষে তোমাকে দেখিয়া কেহবা তোমার হাতে মৃত্যু লাভ করিম 
মুক্তি পাইয়াছে। তাহাদের উপর এত দয়া দেখ!ইতে পার লাই, আর মহা- 
পাপিষ্ঠ লর দানন আমরা, আমাদের নরকেও স্থান হইত না, সেই আমাদের 


১৯৯ ভক্তি । [ ১৩শ ব্য, গন সংখ্যা 





সকল পাপ ক্ষম় করিয়া ইহ জন্মেই ব্রহ্মার বাঞ্ছিত চরণ দিয়া; পক্ষ 
পুকুষার্থ প্রেমের অধিকারী বলিয়! স্বীকার করিয়াছ !” 


পরে বৈষ্বগণকে সম্বোধন করিয়া বগিতে লাগিল “এখন সকল বৈষ্কবগণ 
দয়া করিমা আমাদিগকে পদধুলি দিয়া আশীর্ব্ধাদ করুন যেন আমরা আর 
প্রভুর নাম ভুলিয়া না যাই, এবং আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করুন” 


তথন সকলেই প্রসন্ন চিন্তে তাহাদিগের মন্রকে আশীর্বাদ বধ্ণ করিয়া 
বাটাতে পৌছাইয়] দিলেন | 


সমস্ত রাত্রি হপিয়। কাদিয়া উষাকাগে আবার জগাই মাধাই, প্রতুর পায়ে 
প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রভু তোমরা দয়া করিযান, তবে শান্তি পাই ন। 
কেন % প্রাণে তুষনল জলে কেন? বৈষ্ণব দ্রোহটী আমর1, আমাদের শাস্তি 
ন] দিয়া পদধলি দিয়] ধন্ত করিয়াছ, তবু এ যাতনা &কন পাই প্রভু |” 


শভু বলিলেন, “জণগাই মাধাই! আদ্ধ এই পুণ্যক্ষণে গজাজলে ফাড়াইয়। 
তোমরা আমাকে তোমাদের সকল পাপ উৎসর্গ করিয়া দিবে চল, তাহ! 
হইলেই শান্তি পাইবে।' 


সাঙগোপাগ সঙ্গে লইয়া প্রভু পুণ্য সলিল! গঙ্গতীরে গিয়া জলের ভিতর 
দাড়াইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন), “এইবার এস তোমরা, আমাকে 
তোমাদের পাপ দিয়া তোমরা নির্মল হইয়া যাও ।” 


উপরে দীড়াইয় দুই ভাই কাণিয়া অস্থির ! প্রভু, যোগী থষিরা তোমাকে 
ঘোগফল অর্পণ করেন, ভাগ্যবান ভক্তের! তোমাকে সুধা মাথা প্রেম দান 
করেন, আর হততাগ।) আমরা আজ তোমাকে আমাদের আজন্ম সঞ্চিত পাপের 
বোঝা দ্বিব! পুণ্যময় ঠাকুর, একি আজ্ঞা করিতেছ! এব চেয়ে আমরা 
জন্ম ভরিয়া অনুতাপের আগুনে পুড়িগ্জা সোণার যত নিশ্মীণ হইব, সেও 
ভাল, তথাপি ইহা কি সম্ভব 1” 

সহ্ৃদয় পাঠক, একবার কল্পনা চক্ষে এই দৃশ্যটী ভাবিয়া দেখুন। নির্খবল। 
 উষ্া, এক দিকে ধীরে ধীরে নিশার অন্ধকার সয়া যাইতেছে,“যন পাপীর প্রাণ 
হুইতে জমাট বাঁধা পাপের কালি অন্তহিত হইতেছে! অন্য দিকে ধীরে ধীরে 
্বগাঁয় রক্তিম আভা পুর্র্বাকাশে দেখা দ্বিতেছে, যেন নববধু তাহার অবগুঞুন 


কান্ত, ১৩২১।] ভক্তি । ১২১৩ 





খুলিয়া লক্জায় রাঙা হুইয়া সোণা মুখের হানি দেখাইতেছে। পুণ্যতুমি স্্ী- 
নবদীপের বক্ষের উপর পৃণ্য প্রবাহিণী জাহুবী বহিয়! যাইতেছেন। কুলে কুলে 
পাখীরা জাণিয়া উঠিয়া মধুর শ্বরে গান করিতেছে যেন ভগবানের নাম গাহিয়া 
ভাগিরথী-তীর মুখরিত করিয়া! তুলিতেছে। প্রভাতে কত লোকে গঙ্গাজলে মান 
করিতেছে কেহবা সিক্ত বসে 'মহিম” স্তব পড়িতেছেন, কেহব। “জবাকুন্ম 
সপ্কাশং” বলিয়া ব্ুক্তব্ণ প্রভাতারুণকে জলাপ্জলি দিতেছেন, কেহব। গগ। স্তোত্র 
পরড়িতেছেন, এমন সময়ে শ্ীগৌরাঙ্গ জগাই মাধাইএর কাছে কি চাহিতেছেন ! 
না তাহাদের ইহ জন্মাজ্জিত অনন্ত পাপের ঝেঝা, অপার ছুক্ররয়া সকণ। যাহার 
ইসিতে, “মুকৎ করোতি বাচালং পঙ্গৎ লঙ্খয়তে গিরিম্‌” তাহার চরণস্পর্শ 
পাইয়া আজ পাষাণের মত কঠিন জগ:ই মাধাইএর প্রাণ চোখের জলে 
ভিজিয়৷ সরস হুইয়। গিয়াছে। আজ তাহার! দৈন্যের প্রতিযুত্তি, করুণার খনি 
বিনয়ের আকর অশ্রু জলের স্রোতে আজ তাহাদ্বের সকল কলগ্ক কালি ধুইয়! 
গিয়াছে। তাহারা নবীন জীবন লাতকরিঘাছেন। যে ভক্তির ,বীজ মরুর মত 
শুদ্ধ প্রোণে রোপিত হইব প্রেম সলিলের অভাবে মৃত প্রায় হইয়'ছিল, গত 
রাত্রির অশ্রু বধায় আজ তাহ! নব কিশলয় লইয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। 

তখন করুণ। নিধান নিত্যানন্দ দয় সিক্ত কঠে তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিতে 
লাগিঙেন, "ওরে জগাই, মাধাই, আজ ভবের কাগারীকে পাইয়াছিদ তোদের 
সকল ঝৌঁঝা কাহাকে স'পিয়া দিয়া হাসি মুখে পার হইয়া যা" । ওরে, যার নাম 
গাছিয়। ব্রচ্ধার ব্রদ্ধ ভাবের উদ্দয় হয়, ধাহাকে কিছু মাত্র জানিতে পারিয়া শিব 
শুশানে মশানে প্রেমানন্দে নাচিয়া বেড়ান, যিনি জ্ঞানের অজ্ঞাত, ধ্যানের 
অগোচর, আজ সেই প্রেমমস্ধ প্রেমের মহাঁজন হইয়া আসিয়াছেন, তোদের 
ছুক্কৃতি দেখিয়া দয়াময় অদ্বৈতাঁচাধ্য তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়। আনিয়াছেন, তিনি 
তোর্দের সকল পাপ গছিয়া নিবেন, তিনি আর কিছু চান না, কেবল তোর! 
একবার বাহু তুলিয়। প্রাণ খুলিয়া জগৎ ভুলিয়া হরি হরিবল। এমন নাম আর 
পাবিনা, ইহা! গোলকের আলোক, বৃন্দাবনের নিত্যধন। ভাগ্যবান তোরা, 
তোদের জন্তই প্রভু নাম বিলাইতে আসিয়াছেন। এমন দয়া আর কারো নাই। 
তোরা তার হতে সকল পাপ দ্বিয়! তার ক্ষমা জাগরের তুষার শীতল জলে প্রাণ 
ভুবাইয় পাপেন্স জাল! জুড়াইবি আনব! তিনি তোদের প্রাণের প্রেম ভিম আর 


১৯২ ভক্তি । [ ১৬শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা। 
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কিছুই চান্‌ না. “প্রেমের হরি গ্রেম ভিখারী, তোরা নেচে নেচে হুরি বল, 
তোদের মুখে নাম শুনিয়া আমার মানব জনম ধন্ত হোক! তোরাত তাহাকে 
একদিনের জন্যও টাহিন্‌ নাই, তথাপি তিনি চুশ্বক যেমন লোহাকে পাইবার 
জন্য ব্যকুল, তেমনি তোদের না লইয়া এ খেপায় তৃপ্তি গা করিতে 
পারেন নাই। আজ যদি আসিয়াছিস্‌ তবে আমু, পাপ মুক্ত হুইয়া নাম 
গ্রান কর” 





কাঁদিতে কাদিতে জগাই মাধাই গ্গা দ্বান করিল। প্রভুর আদেশমত» 
অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া যথা বিহিত মন্ত্র পড়িয়া কায়েন মনসা বাঁচ1 যত 
দুক্ষ্িয়া করিয়াছিল সব প্রভুর করে উৎসর্গ করিয়া দ্িল। দেখিতে দেখিতে 
প্রভুর টাপা ফুলের মত বণ মলিন হইয়াগেল তিনি বলিলেন, “এই দেখ, এইবার 
তোমরা পাপমুক্ত হইপে, আজ হইতে আমিও যে তোমরাও সে, তোমাজের 
নিন্দা যদি কেহ করে, গে বিষু। নিন্দার পাপে পাপী হইবে।” 


তখন নিতাই স্সানান্তে জগাই মাঁধাইকে সঙ্গে লইয়া "তুণহার চরণে মন 
লাগবে সারজধর | ইত্যদি গাহিতে গাহিতে তরে ফিরিলেন। মানুষ 
বিশ্মিত নেত্রে এই ,অপুক্ধ উদ্ধার দেখিল। এই অশ্রু প্রঃবিত দীনতা স্বেদ, 
কম্প আদি লক্ষণে ভূষিত কায় ভক্ত সুগলই যে সেই লম্পট পাপী পরগাই মাধাই 
তাহ! চিনিবার আর উপান় ব্ুহিল লা। 


আবার এস প্রভু, তোমার পার্গ পাঙ্গ লইয়া, এ পাপময় পৃথিবীতে আর 
একবার এস ঠাকুর! তোমার “য্দা যদাহি ধশ্মসা গ্লানি ভবতি ভারত!” এই 
মহা আশ্বান্ঘ বাক্যের সার্থকতার সময় কি এখনও হ্য় নাই? আর কত কাল 
আমরা তুষানলের মত পাপের আগুনে দগ্ধ হইব। গোলক পতি, তোমার 
অমৃত কলসী লইয়া এই ভারত ভবনে আর এক বার এম, আযাদের 
দগ্ধ প্রাণে তোমার করুণামৃত বর্ষণ করিয়। শীতঙগ কর, মৃত প্রাণ সপ্ভীবিত 
কর। নাথ! আমর! যে জগাই মাধাই অপেক্ষাও পাপখ। 


জীপ্রফুললময়ী দেবী । 


জল ১৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্য)। 
৮6 মতি | চৈত্র মাস, 


৯৩২১ ॥ 


প্রার্থন। | 


থা, তি সতী 
€ 6 ৫ খর 


শানে হষীকেশ তব প্রকীর্ত্য। 
জগত প্রহ্ষ্য ত্যন্থু রজ্যতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশে ড্রবস্তি 
সর্ধে নমস্তস্তি চ সিদ্ধ মংঘাঃ ॥ 


নামী অপেক্ষা যে নামের মাহাআ্য অধিক তাহা প্রদর্শন করিয়া অর্জুন 
শ্বীত'বানকে বলিতেছেন? হে জ্ষীকেশ! ভুমি এমনই তক্তবৎসল ধে, 
তোমার মাভাত্যার্দি কীন্তনে অথবা তোমার নাস গুণানুবার্ধ আবণে কেবল যে 
অ।মিই আনন্দানুভব করি তাহা] নয়) তোমার নামের গুণে সমস্ত জগতই' 
প্রকৃষ্টরপে উ.যুজ্জ হয় এবৎ সমস্ত গীবই অনুরাগ যুক্ত হয়। অন্য বথা কি 
রাক্ষপগণও্ড তোমার নামের প্রভাবে শঙ্ষিত হইয়। দিগন্তে পলায়ন করে, আর, 
কপিল, প্রভৃতি যোগ তপ মন্তাদি যিদ্ধ মহাপুকষগণ পধ্যন্তও তোমার নাম 
মাহাত্য অবণে তোমাতে অন্গুরক্ত হইয] থাকে । 

হে বিশনাথ! তোমার ইচ্ছা শক্তি বলে নিমেষ অবধি করিয়। বসবাস 
এই যে. কাল তাহ নিরন্তর নানাভাবে পরিবর্তন হইতেছে! দিনের পর 
দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাস্রে পর মাস ও বত্সরের পর বৎসর ঘীয়ে 
ধীরে চলিয়া যাইতেছে সঙ্গে সঙ্গে আমাপিগেব দেহের ও অবস্থার পরিবর্তন 
টয়! দেহ, গেছ, ধন, জনার্দির ভাবে আমাদিগকে এই মুখ ভুঃখের তরঙ্গে 
ভাসাইয়। জগতের নখরতা ধেশ বুঝাইয়।| দিতেছে! তোমার অপরিনীম 
দয়ায় ষাহার! সংসঙ্গ গাইয়াছেন উ!হারা জগ্ন্ে ভ্যা্্য করিয়াঁও কোন বস্বতেই 
অতিশয় আশক্ত হন না। হ্াহার ইচ্ছায় এই দ্রগৎ চালিত ও পাণিত সেই 
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বিশ্ব-নিয়স্থার গ্রতি ভান ভক্তি রাখিয়! আপন মন্দ অবস্থার পদ্গির্তনে তোমার 
পরম মঙ্গলম্য় অবস্থা লাভ করিতে পারেন । আর যাহারা মোহাদ্ধ তাহারা অস্ৎ 
সঙ্গে পড়িয়। ক্রমে ত্রমে পাঁপাশক্ত হইয়া পড়িতেছে এবং কালের স্বভাবে হুখের 
পরিবর্তে মহা দুঃখম্ম ভাব গাভ করিয়। নিজেও শাস্তি হৃখে বঞ্চিত থাকে 
কপরকেও ঘোর মোহান্ কুগে ন্পাতিত কবে । 

মঙগলম্য়! জীবনের ক'লতো ক্রমে শেষ হই! আসিতেছে! যে সুদশর্থকাল 
তোমাকে ভুলিয়া এই অনিতা সংসার মোহজালে আবদ্ধ রহিয়া ছুঃখভোগ 
করিলাম, শানন্দমতব! ইহার কি পরিবর্তন ঘটাইবেন।% পাপ ভুলিয়া যাহাতে 
পুণ্যময় ভাব লাভ করিতে পারি, ছুঃখ ভুলিয়া যাহাতে হুখগাইছে পারি, সকল 
প্রকার অশাশ্ির গরিহর্তে যাহাতে শান্তি লাভে জীবন সার্থক করিতে পারি সে 
বিষয়ে নিজের স্বাধীনতা না থাকিলে তোম!র চরণ স্মরণ করিয়া মনের বেদনা 
তোমাকে জানাইযা কাদিয়া কাদিয়। কি অহগ্থয় গরিবর্ভন ঘটাইতে পারিবনা 2 
হে বিপগ্বন্ধে ! বিষম!শক্ত চঞ্চল মনকে স্থির করইয়! কফি জীবনের যাহা 
লক্ষ, প্রাণের যাহ! বাঙুনীক্ম সেই তুখম্র ভান লান্ত করাইবেন। । দয়াময়! আর 
আমার কে আছে? যাহাতে জীবনের জীবন যে তুমি তোমাকে লাভ করিয়া 
কৃতার্থ হইতে পারি সেই প্রকার ভাব দিয়া দীনের আশাপূর্ণ কর তোমার 
কগাভিন্ন নিজ শক্তিবলে যে ভাব লাঁভ করিয়া! ধন্য হইব সে ক্ষমতা আমার নাই, 
নিজগুণে দয়া করিয়া তোমার তজ বুঝা ইয়া, তোমার মহিম] জানাইজা দাও তুমি 
ভিন্ন আর আমার কেহই নই 

আমি কার কাছে যাব, কারে বা জানাব, মরম বেদনাহে | 

হবি, কে আছে এমন, আপনার জন, কে করে শান্তনাহে ॥ 


স্রীদীনেশ চক্র ভট্রাচার্ধ্য। 


ওগো ভক্তিদেবি, জান বেরোগ্য জননি। 
কলিঘধোঁর দাবানগে তাপিত। অবনী ॥ 
দুচ্ছিতা বিকল। যবে, শর্হতে লামি, 
নিজ হুশীতগ প্রেম অমত প্রাধনে 
শ্ুড়াইলে বর্ষ চার । নবাধন আমি, 
রিতাপ দগধমক এ শ্রদি অঙ্গনে 

পাব নাকিবিন্দ তার? অচিস্ত বৈভব। 
ভরসা বরুণাযায় করুণা ডোমার, 
জোছনার মণ্ত শে যে চলে চধাধার 
কিবা] দেবাপখে, কিবা চণ্ডাল আআআগ!র 
সমভাবে শাহি ভেদ পাপী পুনহানে । 
তাছ মা যখুলা গর্দী সেবিহে ধরায় 
আঁচত্ত মিম মুগদা নিত তোমার) 
কণে মা করিবে কুপা অযোগ্য সন্তানে ? 

শীযোগীপ্রনারায়ণ শাস্ত্রী 


“জ্ীণৌরাঙ্গ ও অংকীর্তন |” 
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"আনন্দ পলা রম-বিশ্রহায় হেমাভাদব্যচ্চবি স্ুন্দরায় । 
তশৈ মহাপ্পেম রমপ্রদায় চৈতগ্চদ্দীয় নমোনম্ন্তে ॥+ 
সর্বনিয্! ম্ন্পময শ্র/ভগবালের কুপায বৈষ্ণব সমাজের অস্তমিত গৌর- 
বরবি পুনরায় যেন ধীরে ধীরে নব-নবরাগে বাত হইয়া উদয় হইতেছে-ইহা? 
বৈষ্ণব সমাজের এবখৎ আমাদের বিশেষ সৌভাগোর কথা মন্দেহ নাই | 


১৯৬ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ধ-৮ম সংখ্যা। 





হরেণাম হরেনণম হরেনপমৈব কেবলমূ। 
কলো নাস্ত্যেবনান্তেব নাস্ত্যেব গতির্নখ] ॥ 

শ্রীহরি সঙ্কীর্তনই কলিষুগের একমাত্র ধণ্ন। কলির প্রথম অবস্থাতেই যখন 
একেবারে অবনতির চরম দ্বস্থা হইয়াছিল তথন ৫মই অবস্থা দর্শন করিষাই 
বরুণাময় শ্রীভগবান শ্ীহরিনাম রূপ যুগধশ্মের প্রচীর মানমে তধাগিস্তন কানের 
শ্রেষ্ঠ স্থান শ্রীনবদীপ ধামে শট জগনাথের আপয়ে শ্গৌর-ঙ্গ রূপে আবির্ভত 
হইয়া হিলেন। . ভক্তপারিষদূগণ সকলেই পুর্ধে নানী স্থানে জন্ম লইয়াছিলেন। 

কলিপাবনাবত।র প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গইযে আমাদিগকে এই নামবর্তন 
প্রণাল্ অধিকতর সরল ভাবে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে আর বিনুমাতরও সন্দেহ 
নাই। জীবের ছুঃখে কাতরু হইয়া কনিগীসকে ডঃ হনশার কঝাল কবল 
হইতে উদ্ধার করিবার জন্ঠই করুণাসিন্ছু ভগবান ক্ীপৌ রাগের নদীয়ার আবি- 
ভাব। শ্াহরিনাম কীতনের প্র“ল অমীয়া লহ্ী গ্রবঠিত করিয়া গৌরহুন্দর 
জীবের উপামনার পথ আনও শ্রগম ও গ্রশস্ত করি] দিরাছেন। 

কোন কোন অজ্ঞ অপরিণামদাঁশ শিক্ষিতহিসানী ব্যক্তি আীমন্ুহা প্রভুর 
অবতারত্ে দোষারোপ করিয়। থাকেন তাহাদের নিকট আমার এদটা মাত কথা 
জিজ্ঞাস্য আছে যে, পৃথিবীতেতো কত শত শত অবতাঁরই হইয়াছেন কিন্তু কোন 
অবতার শ্ীমন্হা প্রভু আগৌরাঙের বিহার কালের স্টার ছয় চলুবত্ত!, অষ্ট কবি- 
রাজ, ছাদশ গোপাল, চৌবট্রণ মোহান্ত প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিগণের ন্যায় বিদ্বান 
বিবেকী ভাবুক ভক্তের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল? বোধহয় খঁজিয়া 
শ্রীমন্মহাপ্রভু ভিন্ন অগ্ত কোন অবতারেই এব্ধপ একসময় এত বিদ্বানের এত 
ভাবুকভক্তেবু এত ত্যাগীব এত প্রেমিকের একএ মিলন দেখাইতে পারিবেন না। 
কিন্ত আমাদিগের নিজ নিজ কর্তব্য হীনতা দোষে আদি এমন উচ্চ সমাজ 
মধ্যেও যখার্থ আদর্শের অভাব হইয়াছে। বন্ধুগণ, যদি যথার্থ আপনারা বৈষ্ণব 
ধন্মের মুখোজ্ঞজলকারী হন--যথার্থ বৈধুব আমের জন্য যদি আপনা(দগের প্রাণ 
কাদিয়া থাকে তবে সকলে মিলিত হইয়া যাহাতে বৈষ্ব সমাজেরমধ্যে যথার্থ 
'নদর্শ প্রস্তত হয়, তাহার জন্ক যতুবান হউন। 

যুগোচিত যে ধর্ম তাহার প্রচার অংশের দঘারাও সাধিত হইতে পারিত 
কিন্ত সেই গোলক ভাগারের গুপ্ত সাররত্ব যাহা এতদিন কোন অবতারে 


চৈত্র, ১৩২১1] ভক্তি । ১৯৭ 


রাস 


কোনও প্রকারে কাহাকেওড অপিত হয় নাই সেই অনপিত উন্নতোজ্জল সময় 
প্রেমভগ্তি দানে জীবের ছুঃখদৃর করিয়া তাহাপিগকে উদ্ধার করা যুগে।চিত অংশা- 
ব্তারের দ্বারা কখনই হইতে পারে না সেই জন্য গোগক বিহারী শ্রীহরি মাধের 
গোপকধাম্‌ ত্যাগ করিয়া রাধাভাবকান্তি অঙ্গে ধারণ করিয়া নদীয়ায় শ্ীগৌরাঙগ 
রূপে অবহীণ হইয়াছিলেন এব হুমধুর নাঁময়স মণ্ডিত প্রেমভতিম্পানে 
অচগু।লকে কৃত্তার্থ করিয়াছেন । শ্রীচরিতাম্বতে কবিরাজ গে।থামী লিখিম!ছেন /-- 








যুগধশ্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে। 
(কিন্ত) আমাভিন্ন অন্টেনারে ব্রজ প্রেম দিতে ॥ 


আহা এমন দয়ার সাগর, দীনজন বন্ধু ভিন আর কে মায়া ক্রিষ্ট হতভাগ্য 
কণিজীবের গতি করুণ! করিবে। এহেন পূর্ণবরহ্ষ শ্রাগৌরাঙ্গেও খার পুর্ণভগ- 
বতার অবিশ্বাস সে ব্যক্তিকে ছুর্ভাগ! ভিম আর কি বলা যাহতে পারে । যাহার! 
ভাগ্যবান তাহারাই বিশ্বাসের দ্বারা তাহার তগবন্বা উপলব্ধি করিয়া ধন্ত কুতার্থ 
হইয়া থাকেন: অগ্যাপিও করুণারাধার প্রেমসিন্থু গৌর হুন্দর অপাধিব নিজ 
করুণ!-ধার। বর্ষণে ত্রিতাপে তাপিত জণীবকে শীতল করিতেছেন । তাই ভক্ত কবি 
গ1হিয়াছেন ;-- 


অদ্মাপিও সেই লীলা করে গোরারায় । 
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥ 


আহা! কে এমন ভাগ্যবান যে, অদ্যাপিও শ্লিগৌরাঙগের নিত্যব্হার দর্শনে 
জীবন ধন্ত করিতেছ, দয়া করিয়া আমাগিগকে একবার বলে দাও, কুপাশক্তি 
সঞ্চারে একবার অবিশ্বাসীগণের মায়া আবরিত ত্াধি খুলিয়া দিয়া তাহাদিগকে 
মধুরাদপি মধুর গৌরলীলার নিত্য বিহার দর্শন করাইয়! ধন্য কর। 


আমন্মহাপ্রভু একদিন ভক্তগণ পরিবেষ্টিত নিতাই টাদকে নিজমুখে বলিযা- 
ছিলেন, তোমরা চিন্তা করিওনা এ লীলায় উত্তম অধম ভাবুক পাষণ্ড জ্ঞানী 
অজ্ঞানী ধনী নিধনী কাহারও নিস্তার নাই সকলকেই একদিন না একদিন 
এ লীল! সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। একদিন না একদিন সকলকেই প্রেমে 
পাগল হইয়া কাঁন্দিতে হইবে । আর পূর্থেবীর মধ্যে এমন স্থান নাই যেখানে 
এই নুধামধুরনাম প্রচার লা হইবে তোমরা নিশ্চয় জানিয়া রাখ ;-- 


১৯৮ ভক্তি । [ ১৩শ বধ, ৮ম সংখ্যা। 





পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশগ্রাম । 
সক্কত্র গ্রচার ভাই হইবে মোর নাম॥ 
বুঝিব! এতদিনে প্রভু তোমার শ্ীমুখের বাণী সত্য হইল। বুঝিবা সেদিন 
আমিতেছে, অথবা আর সেদিনের বিলম্ব নাই । নতুব' সুদূর হিমালয়ের প্রান্তদেশ 
হইতে কুমারিক! পযন্ত কেন এমন ভাবে নামের -ঝন্কারে মুখরিত হইয়া উঠিল। 
কেবল হিমালয় হইতে কুমারিকাইবা! বলি বেন বন্গদেশ ছাড়াইয়। সুদূর 
আমেরিকার দিকে যদি আমরা একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহ! হইলে তথায়ও 
প্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয় সেবকবর্গের কৃপায় আমরা মধুর হরিমামের ঝঞ্কার শুনিতে 
পাই। আবার দেশের শিক্ষিত সম্গদায় যাহার৷ পুর্বে নাম শ্রবণে বা নাম 
গ্রহণ কারিকে দর্শন কারয়া নািকা কুঞ্চন কর্ররিতে কিছু মাত্র কুন্তিত হইতেন না, 
প্রভুর কপার এখন আম! অনাগামে তাহাদিগের মধ্যে অনেককে আগ্রহের সহিত 
নাম করিতে এবং নাম আবণে, এভুর লীলা কাহিনী শ্রবণে অশ্রজলে বক্ষ প্লাবিত 
হইতে দ্রেখিতে পাই। এসব দেখিয়া শুনিয়াও আমর! সেই মধুর লীলার 
বিাস কথিতে চাই ন! ইহা আমাদগের দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলা যাইতে গারে। 
এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যথার্থই মনে হয় কি অসাধারণ শক্তি বলেই যে, 
এই ভূবনোন্মাদশ নাম মাধুর্য যুগল প্রেম মাধুখ্যের সহিত মিলিত হইয়া গৌর 
প্রেম রমাণবে এক অভাবনীয় আনন্দ তরল উচ্ই,গিত ঞ্করিয়াছে তাহা 
বণনাতত। 
এই ভক্তের ভাব্য, রমিকের আপাদ্য নাম মাহাত্ম ভাষায় বণনা করা মাদৃশ 

অহঙ্কারীর পক্ষে সাধ্য/তীত যথার্থহ ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভবের জিন্যি 
আমি নিজে ভাব ভক্তি ভাষা জ্ঞানহন নাম মাহ!আববণনে অগ্রসর হওয়াও 
মাদৃশব্যক্তির ধৃষ্টতা ভিপ্ আর কিছুই নয়। তবে মধুকর যেমন নানাবিধ কুস্থম 
হইতে কেবল শ্রেষ্ঠ পদার্থ মধুই সংগ্রহ করিত? থকে আর কলহধ্জ যেমন জল-: 
মিশ্রিত দুর্ধ হইতে সার ভাগ হুগ্ধই গ্রহণ করিয়া থাকে আশাকরি ভক্ত পাঠক- 
গণও আমার এই প্রবন্ধের ভাষার প্রতি লক্ষ ন? রাখিয়া ইহার সার[ংশ ভাব 
গ্রহণে আমাকে ক্মঠার্থ করিবেন । 

সঙ্গীর্ভন প্রবন্ক জ্ীকুকঃ চৈতন্য । 

সংকণভন যক্ছে পুজে মেই জাব ধন্য ॥ 


চিত্র, ১৩২৯। ] ভক্তি | ১৯৯ 
সারারাত 
সাধুগণ সন্বশর্তন রূপ যজ্ঞে দ্বারা সর্ধ প্রথমে সঙ্গীর্তন প্রবর্তক দ্ীনদয়াল 


শ্রীগৌর!ঙের অর্চন। করিয়া থাকেন। কারণ কলির জীবের দশা অত্যন্ত মগিন 
দেখিয় দগ্থাদ্র হৃদয় করুণার প্রতিঘুপ্তি শ্রীগৌরাঙ যখন গেলকের সারধন হরি- 
নাম্‌ সম্কীর্তন” প্রচার করিয়। ব্রহ্মাি দেধবৃন্দেরও অগে!চর নিত্য গিদ্ধা কঞ্গগ্রেম 
অমীয়া অকাতরে অযাচিত ভাবে আচগ্ালকে বিতরণ করিয়াছেন এবং নিজে 
ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করিয়! দীন হীন কাঙ্গালের বেশে দ্বারে দ্বারে আপনি 
আচরণ করিয়া জীনকে শিখাইয়াছেন তখন সকলেরই সর্দা্থে সক্গতোভাবে 
সেই প্রেমাধার জগদা শ্রয় শ্রীগৌরাঙ্গের পুজাকরা কণব্য । 





শ্রীভগবান যুগে যুগে নানা ভাবে নানামুন্তিতে অবত্বীর্ণ হইয়া থাকেন তাহা 
নিজ মুখেই তিনি গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে ৭ম ও ৮ম শ্লোকে প্রকাশ করিয্ব'ছেন ,- 
প্যদাযদাহি ধর্মস্গ্লানিভবপ্তিভারত ! 
ভ্যখখনমপন্মস্ত তদাত্সানৎ স্জামাতমূ ॥ 
পরিরাণীন স'পূনাখ বিনাশী।য় চঞ্চুক্চতাম। 
ধশ্মসংস্থাপনার্থার় মশ্ডবামি যুগে যুগে ॥ 
অর্থাৎ হে ভারত! যখন যখন ধর্থ্বের প্রানি ও অপন্দের অন্যখ'ন হয় তখন 
তখনই আমি অন্ঠতীর্ণ হইয়া অপন্ধের নিনাস ও ধর্দের সংস্থাপন দ্বারা অসাধু 
দিগকে বিনাস ও সাধু দিগকে বক্ষ করিয়া থাকি অসাধু বিনাশ ও সাধুদিগকে 
রক্ষা এবৎ ধন সংস্থাপনের জহ/ই আমার আবির্ভাব জনিবে। 


যুগে যুগে শ্রীভগবান আবিভূ্ত হন এবং সেই মেই যুগের যুগান্নূগ মুস্তির 
অচ্চ'না, যুগান্দুগত নামের দ্বারাই হইয়া থান্ছেঃ এক্ষণে অগ্ঠ যুগের কথ! দূরে 
থাকুক বর্তমান কলিঘুগের জীব আমরা আমাদের এই যুগান্ুরূপ মুদ্ত কে এবং 
কি ভাবে তাহার অচ্চনা করাযায় তংসম্বন্গে সর্সশ!স্ম সার পঞ্চমবেছ্ সরূপ 
জীমস্তাগলতের একাদশ স্দ্ধে করতাজন কি বলিতেছেন তাহার আলোচনা করা 
বাউক। করভাজম বলিয়াছেন ;-- 
কুষ্ণবুর্থৎ ব্ষাকৃ্ণং সাঙ্গো পাঙ্গান্ত্র পার্যদৎ 


যক্তে সন্গীর্তন প্রাহৈর্জন্তি হি হৃমেধস ॥ 
গভ1.১১৫।৩৪ 


খ্‌ ০৬ ভক্তি ] | ১৩শ বর্ষ,--৮ম গংখাশ। 








অর্থাৎ, বিবেক হুধশ মহাত্মাগণ, শ্রীমনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাদি যাহার অল, 
শবাসাদি যাহার উপাঙ্গ, গদাধর গোবিন্দাদি যাহার পার্ধদ এবং যিনি শীহরি 
নাম ও প্রেমতক্তিরূপ নানা অন্ত্রশক্্রে সঙ্জিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং 
যিনি ব্দনে কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই বর্ণন্থয় উচ্চারণ করেন বা কুষ্ণকেই সর্বদ। 
বর্ণনা করেন সেই পীতাবতার সম্কণর্তনৈক পিতা শ্রীগৌর হবিকে সঙ্ধীর্তনরূপ 


মহাঁষও দ্বারাই অঙ্চন। করিয়ী থাকেন। 
বৈঞবকবি ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন ;)_ 


দেখ, নিতাই চাদের করুণ! 
কলিতে কর্তন যাগ আরস্তিল। মহা ভাগ 


পুরাইতে অদ্বৈত বাসনা | 
সী অ৭৩ যঙ্জমান ীবাসালয় ঘজ্ঞস্তান 
ঘক্ছেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ হরি । 
হোতা হইলা নিত্যানন্দ হরিনাম মহামন্ত্ 
বদ্ধজীবের মুক্তকজ কারী ॥ 
বাসনাদি কা্টগণ প্রেম ঘৃত নির্খবস্থন 
ভক্তি অগ্ি হইল প্রবল। 
হুর্ববাসন। ধন্মাধন্ধ অন্যদেবাশ্রয় নর 
ভম্মটকল ইত্যার্দ সকল।॥ 
সহচরগণ মেলি সমাপিল যজ্ঞ কেলী 
নবদ্বীপে হইল হেন ঘটা। 
বৃন্দাধন দাস ভাসে বিতরল দেশে দেশে 
বৈষব চিহ্ত শেষ যজ্ঞ ফোটা ॥ 
এইখানে আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, সগ্ধীর্তন যঙ্ছের যজ্জরেশ্বর একমাত্র 
শ্রীগৌর হরি, অন্যান্য অবতারের ন্যায়, শঙ্চক্রাদি অস্ত্র শঙ্প ধারণ করিয়া 
ছুস্কৃতি পাধগগণকে বিনা করেন নাই বটে কিন্ত পরিকরগণ সঙ্গে এমন এক 
মহামহিম প্রভাব বিশিষ্ট অস্ত্র লইয়। তিনি অবতীর্ণ হইয়! ছিলেন যে, তাহ!তে 
বিপক্ষের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ থটিয়। বিন্দুমাত্র শোণতপত না হইলেও সমগ্র 
পাষণ্ড দলই বিদঘিত হুইয়াছিল। 


চৈত্র, ১৩২৯] ভক্তি | ২০১ 
১১ 

এমন দয়ার এমন প্রেমের অবতার কে কোথায় দেখিয়াছ ভাই। জীবের 
হারে দ্বারে দম্তে তুন ধরিঘ! কাদিয়া কাদিয়! নামপ্রেম বিলাইতে কে কোথায় 
দেখিয়াছ ভাই! দেখাতো। দুরের কথ! ছার খাইয়া পাপিকে বাহু পশারিরা 
কোলে তুশিয়! লইয়! প্রেষপনে ধনী করিত কে কোন আতাবে শুনিয়া ? 





রাম আদি অধতায়ে, কোপে লনা সস্স ঘারে 
অনুতাদি করিল সংশাল। 
এবে আন্ত ন। ধরিল, প্রাণে কারেও ন। মারিল 


প্রেমে জনন শোধিল সবার 
অবারতো অনেকই হইয়াছে, কিন্ত এমন করিয়া পাপী হাণির পাগতাপের 
বোঝা নিজ মস্তক লইয়া ভাহাদিগের গল। জড়াইগা বাশ! ক্গাপ্যাছে কে 
আচগুল অপম প্রামর গভিত জনে প্রাণ ভঙ্গ! প্রেযালিদন জালে কুতা করিব 
ঘাছে কে? তাই বলি )-- 
বড় অবতার ভাই নড় অবতার | 
পতিতেরে বিলাকদ প্রেমের ভগ্ার॥ 
অধম চণ্ডাল জনা বাব দ্বারে নিষা। 
ত্রহ্ষ্ষার দুলভ প্রেম দিছেন যাচিয়।| 
আবার ছুগাই নাধাইকে উদ্ধারের সময মার শাইফ়াও তাহাদিগকে কোন 
পিয়। বলিয়াছেন )-- 
(মাবুছ কছপগ্দ কানা, 
তা বঙেকি প্রেম দিলল।€ 
েরেছ মার আবার খাব। 
তপু হরি ন'মে উদ্ধারিব | 
আবার বলি ভাই! এমুন দয়া কথা কোন অন্তারে শুনিম়াহ কি? শুক্ত কৰি 
গিঘাছেন 7 
এমন দূয়ীর ঠাই কোথাও শুনি নাই 
থাকুক দেখিবার কাজ দূরে 
তাই বঙ্গি ধন্য কলিজীব, শত অপরাধে অপরাধী হইলেও তুমি বছ ভাগ্যবান 


থার মর্ব-ধন্ম-ধ্বংশকারী কলিমুগ তোমাকেও ধন্যবাদ। কেননা যদি তুঙগ 
১৬ 


২৪২ ভক্তি | ১৩শ বধ-৮ম সংখ্যা । 








এত প্রবল না হুইতে তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যে এমন প্রাণ মাহতান পাষান 
গলান, অল মন্মস্পশী নাম, এমন উন্মাদময়ী প্রেমভক্তি লাভ ছটিত না, 
আবার বলি--ছক্জের স্বরে স্বর মিশাইয়া বলি ;_- 
যদ্দি গৌরাঙ্গ না হত কেমন হইত কেমনে ধরিতাম দে। 
রাধার মহিয়া রসসিন্ধু সীমা জগতে জানাত কে॥ 
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী মার। 
বরছ যুবতী ভাবের ভক্তি শক্তি হইত কার॥ 
আবার বল্সি ভাই)_ 
গ।ও গাঁগ পুনঃ শ্রীগৌরাঙগের গুণ সরল করিয়া মন। 
এভব সাগরে এমন দয়াল লাদেখিয়ে একজন ॥ 
(হায় হায়) গৌরাগ বলিয়া নাগেনু গিয়া কেমশে খুরিনু দে। 
বাহখোষ হিয়া কোন পাষাণ দিয়া কেমনে গড়িয়াছে ॥ 
জীগৌরাঙ্গ যে জীবকে কেবল নাম ধর্খ দিয়াই নিশ্চিন্ত তাহা নহে তিনি 
দেব হুল্প'ভ উন্নত উজ্জল রসময়ী প্রেম সুধ। দান করিয়। পতিত জীবকে উন্নতীর 
চরম সীমায় উন্নত করিয়াছেন । 
আমরা একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলেই শীমন্সহাগ্রভির আবির্ভাবে 
অন্তরঙ্গ ও বহিরদ এই ছুইটি কারণ বর্তমান দেখিতে পাই। অন্তর কারণ 
জীবাধা হৃদয়ের স্বকীয় মাপধ্যান্মাদ এবং বহিরচ্ছ কারণ সর্ববজীবে সমভাব ও 
হরিনাম প্রচার । অন্যান্য অনেক কারণ বন্তমান থাকিলেও এই ছুইটিই 
প্রধান এবৎ উপযোগী বলিয়। মূলে হয়| 
আমাদের চিত্ত সর্বদাই তর্ক নিষ্ট অভিমানাদ তমোভাবে জু্দয় পরিপূর্ণ 
তাই আমর! শ্রীগৌরাগ গণের মহীঘসী শক্তির মহিমা উপলন্ধি করিতে পারিন।। 
কিন্তু শ্ীগৌর'ঙের মধুর নামে যাহার হুদ না গলিল, নাম গ্রহণ করিতে করিতে 
যাহার অঙ্গ পুলকিত না হইল, প্রেমাক্র পাতে যাহার বক্ষস্থল প্লাবিত না হইল 
তাহার যুগল প্রীত্তির অনুশীলন, করিতে যাওয়াও আকাশ কুনথুমবং | 
প্রকৃতই যদি রাধা গোবিন্দের উজ্জল লীলা মাধুরী হৃদয়ঙ্গম করিতে বাসন! 
থাকে. বে আগে প্রেমেরখনি দয়ার আধার শ্রীগৌরাঙ্গকে ভাঙ্ করিয়। বুঝিতে 
চেষ্টা কর, প্রাণ মন এক করিয়া অকপটে যদি গৌরান পদে বিকাইয়া যাইতে 


চৈত্র, ১৩২১। ] ভক্তি | ২৩৩ 
& ঃ ১ 
পার তবেই তাই এুগল প্রেমের আদগাদ লাতে কৃতা হইতে পারিবে। 


গৌর-প্রেমে-সাগরে না ডুবিতে পারিলে বাধাকৃষ্* প্রেমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া 
অসম্ভব। 

যিনি শ্রীগৌর!সকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসেন, প্রাণের ঠাকুর বলিয়া ঘিনি 
যথার্থ প্রাণ দিয়া পুজী করেন তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব পদ বাচ্য, আর ভ্াাহার সঙই 
তু প্রীতি লাভের পরম সহায়) 

পূর্বে একবার বলা! হইয়াছে যে যুগধর্্ম গ্রবন্তন অংশ হইতেই সম্ভবে 
কিন্ত ব্রজপ্রেম একমাত্র খ্বতুৎ ভগবান ভিন অন্টে িতে পারে শা । এ বিষয় 
জ্রীলঘুভাগবতামূতে উক্ত হইয়াছে। যথা ,__ 

"সম্ত্যবতারা বহবঃ পদ্কঞজ নাভস্য সর্বতোভদ্রাঃ 
কুষ্ণাদন্য কোবা লতাম্বপি প্রেমঞ্জোভবতি &” 

অর্থাং পদ্ানাও ই্াকুষের সর্ধা মঙ্গলময়্ বহু বু অবতার আছেন বটে 
কিন্তু তাহাদের মধ্যে শ্বমৎ শক ব্যতীত অপর কে এমন আছেন যিনি লতা 
অর্থাৎ বাল স্বভাব অথবা আশ্রত জনের গ্রেমদ্দাত। হন? 

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা এত মধুর কেন? যর কেহ জিজ্ঞাস করেন 
তবে আমরা তাহার £কেন” এই কথার উত্তর দিতে পারিব কিন। সন্দেহ। 
কারণ যে ব্যক্তি সম্যক রূপে জ্ঞাত আছেন তিনি কখনই এই 'কেনর' ভিতর 
যাইবেনা। আর ধিনি জানেন ন1 তাহার 'কেন' খণ্ডন করা দুকহ। ভগবদণুভূতি 
একমাত্র সাধন ছাই লাভ হুইয়া থাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায়না । তবে 
যিনি স্বয়ং জানিয়। শুনিয়া দৃঢ়তার জন্ঠ জিজ্ঞানা করেন তাহার প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়াও সহজ আর দিয়াও হখ আছে। 

গৌরগীলা এত মধুর কেন এ বিষয় আপোচন। দ্বারা সহজে আমর। বুঝিতে 
পারিযে, এ লীল। একাধারে ভক্তও ত্গবন্তা উদ্ভঘু ভাবপুর্ণ। আর দেখিতে 
পাই যে, গৌরলশলায় ভগবান জীবের প্রতি দয়ার পরাকাষ্টা (দখাইয়াছেন ! 
স্বয়ং ভগবান যে জীবের মধ্যে আদিয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়। জীবের সহিত 
মিপিয়। মিশিয়+জীবকে শিক্ষা দিতে পারেন তাহ! আমরা গৌর লীলায়ই বিশেষ 
ভাবে প্রকাশ দেখিতে পাই । অপরাপর কারণ থ[কিলেও এই অপার কারুণ্যই, 
জ্রীগৌর লীগার এক প্রধান মধুরতব। 


২০৪ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ষ,--৮ম সংখ্যা 











তাই বলি বদ্ুগণ! যিনি কারুণ্যামূত বরিষণে বিশ্ববামী জীবগণকে 
আনন্দোন্সন্ত করিয়া প্রেমতরঙে লাচাইয়া ডুবাইয়। দিয়াছেন, ঘিনি রাধার 
তাবকাস্তি অঙ্গে ধারণ করিয়া বাধা ভাব উদ্দীপন! ছার মস্ত জগতকে রাধ। 
ভাবময় করিতে যাবতীয় উর্শধ্য ভাব বিলভ্ন দিয়া ভক্তাধীন হইলেন, 
প্রাণোন্মাদিনী মধুর নাম সন্থীর্ভনে ধিনি জগহকে মুখরিত করিয়। তুপিয়াছেন-_ 
মেই মহান্তণ-নিধি গৌরহুন্দর এবং স্টাহার লীলার প্রধান শ্বহায় জগদৃগুরু 
নিতাই চাদকে কার যলেবাক্যে অদ্ধাপতক্তি না কৰিধা বিষয়ের বট অধম আমি 
অনুক্ষণ বিষ্য় চক্জীতেই জীবন অতিবাহিত করিতেছি । 
হার! হায়! কবে আমদের মোহ ঘোর দুচিবে। ভক্গণ ! আশীব্গাদ 
করুণ, কৃপা শক্তি সঞ্চার ককণ যেন মুন প্রাণ এক কাপ, প্রেম গদ গদ কণ্ে 
বাঁপতে পারি 142 
আজান্লন্দিত ভুজৌ কনকাব্দাতো, 
সপ্গীর্ভনৈক পিতরো করুবধাবতাক্ষো। 
বিশন্তরৌ বিজবডৌ সুগধম্মপানে। 
বন্দে জ্গং প্রির করো কজশাবতাকৌ। 
আীদীনেশচ% ভট্টাচধ্য। 


শব। 


ত্র্দা ভব*চ তত্রেত্য হুনিভিনরদাদিভিও। 
দে: মীনভচবৈঃ সাংখ গীভিনুঘণমড়মন্॥ 


ধন রঙে হরি, অবনাতে অব্তরি 
ধরা ভার করিবে হরণ, 
এই বার্ত। জানি মনে ব্রঙ্গা শিন লেবগণে 


মিলি নারদাদি সনে করিছে স্তবন। 
জ্ত্যতং স্ত্যপূরৎ হিমত্যৎ সত্যন্ত যোনিৎ নিহিতপ্চ সত্যে 
সত্যস্ত মত্যমৃতসভ্যনেতরৎ ত্য ক হাথ শরণৎ শ্রপন্নাঃ ॥ 


চৈত্র, ১৩২১৯) ভ্তি' ৷ ০৫ 











সত্যব্রত মত্যপর তিন সত্য নিরত্বর 
সত্যেই নিহিত তুমি সত্যের নিধান। 
সত্যেরওসত্য হরি সত্য প্রবর্তন কারী 


সত্যাত্বক তব পদে মাগিতেছি স্থান । 
একায়নোহশো দ্বিফলন্ত্িচুলশ্চতুরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াক্মা। 
সপ্তত্বগঞ্ট বিটপে! নবাক্ষো দশচ্ছদি দ্িখগো হা[বিবুক্ষঃ ॥ 


প্রকৃতি আশ্রয় ভোগী একায়ন দেহ শাখী 
সুখ দুঃখ ছুটি কল তার। 

সত্ব আদি গুণত্রয় এ বুক্ষের যুল হয়, 
চতুর্বর্গ হয় চারি রমের আপার । 

গ্কেজিয় জ্ঞান ছার ষড়াত্মা স্বভাব তার, 
সপ্তড়ক্ক অষ্ট শাথ। ময়) 

ন্বচ্ছি?্ন দূশপত্র ছুই পঙ্গী বস তত্র 


ভীবাজ্বা ও পরমা ছয়। 
তুমেক এবাদ্য সতঃ গ্রহুতি সৎ সন্নিধান্তৎ তৃমনু গ্রহশ্ঠ। 
তন্ময়? সংবৃত*চৈতসন্্।ং পশ্ঠস্তি নানা ন ব্পিশ্চিতো যে ॥ 


তুমি প্রভু ভগবান উৎ্পপ্তি ও লযস্থান 
তুমি দেব পালন কারণ, 
মায়া কৃত চিত যার মে দেখে নানা আকার 


এক মুন্তি হেরে তব বিদ্তাবান ঞন। 
বিভষি রপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেমার লোকন্ত চরচরস্থা। 
সন্োপপন্গানি সুথাবহানি সতামতদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্‌। 


জীবের কল্যাখ তরে নান] শৃত্তি বারে বারে 
সতৃষ্ভণ ময় প্রভৃঃ করহ ধারণ; 
খলের বিনাঁশ করে সাঁধুগণ মনোহরে 


সেই সব মুন্তি নারায়ণ। 
ত্যয্যন্ুজাক্ষ|থিল সত্বধনি সমাধিনা বেশিত চেতসৈকে । 
ত্ব্পাদ্দ পেতেন মহত্কতেন কুর্ধস্তি শোবহসপদৎ ভবান্ধিমূ । 


ই ০৩ ভক্তি । [ ১৩শ বর্য-৮ম সংখ্যা । 








টিটিনিনি তিনি 
সও্শ্ণ নিকেতন হে নাথ, কমলেক্ষন, 

সাত্বিক বিবেকী ব্যাক্তিগণ 
তোমার চবুণতবুখ ধ্যান 'যেগে লাভ কতি 


ভবাধ্বি গোস্পদ করে অনা'মে লঙ্ঘণ। 
্বয়ৎ সমুত্তীধ্য হুহুপ্তরৎ দ্য মন্‌ ভবাণণবৎ ভীমমদত্র সৌহুদঃ। 
ভব পদাভ্োকহনাব মত্র তে নিধায় যাতাঃ মনু গ্রহো। ভবান্॥ 


ভক্তে করি অনুগ্রহ তব পদ সরোরুহ 
নৌকা তুমি করিয়াছ দান। 
ভীম ভবার্য বারি পদতরী যোগে তরি 


পর করি তারা এই পারে রেখে যান। 
যেহগেইরবিন্ধাক্ষ (বমুক্ত মানিন শ্তয্যগ্ত ভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ। 
আরুহা কুঙ্ছেণ পরং পদ্ধং ততঃ পতস্ত্যধোহনাদূত যুম্মদভ্য,য়ঃ ॥ 


অন্ভুজ নয়ন হরে মুক্তি অভিমান করে 
ভক্তি ভিন ষে সকল জন -_ 
ভক্তয--ভাবে শুদ্ধিহীন বুদ্ধি তার বিমণিন 


কণভ্য পদ হ'তে লভয়ে পঙ্নু। 
তথান তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্‌ ভ্রগ্রত্তি মার্থাৎ তি বন্ধ' মৌহৃদাঃ | 
ত্ব়াভিগুপ্ত। বিচরন্তি নিয়া (বনায়কানাকপ শুঙ্বাহ প্রভো ॥ 


কিন্ত তব ভণও্গণ তোমাতেই কায়মন 
নিরন্তর করি সমর্পণ 
তোমার রক্ষিত হয়ে বিন!শিয়া বিদ্বচয়ে 


নিতয়েতে করে বিচরণ ॥ 
সত্ব বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভব/ন্‌ গ্রিতে শরীরিণ।ং শ্রেয় উপায়নং বশ্ুঃ। 
ব্দে ক্রিক? যোগ তপঃ স্মাধিভি--স্তবাহ্ণৎ যেন জনঃ সমীহতে ॥ 


লোক পালনের তরে সত, ঘুণ্ডি ধর হরে 
মানবের কল্যাণে কেবল; 
বেদ ক্তিয়া যোগতপ, সমাধি ও পুজ্াস্তব 


তঞ্তের করিতে সফল॥ 
ক্খশঃ 
-_ শ্রীমূকুন্দনাথ ঘোষ বি, এল। 


ভক্তি মহিমা | 


(পণ্ডিত ্রীল যোগীক্দ্র নারায়ণ শান্সী লিখিত |) 
(পুব্বানুবুত্তি! ) 
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এ ভক্তি যোগের মহিমা আর কঙ লিখিব? এমন সহজ সরুল পন্থা আর 
কাহার ?* এ পথে অগ্রসর হইতে গেলেই রসিক শেখর পরম বরুণামিধি 
আগু বড়াইয়া আসেন। ভগবৎ শাদসুল ভজনের জন্য যে অন্যাভিলাধিতা- 
শন্য হইয়া! একান্ত *শরণাপন হইয়াছে, ভগবান তাহার সমস্ত অপরাধ ব্রেটা 
মার্জন] করিয়া লন; তাহাঁর আর ভয় কি! আহা এমন যে ভক্তির মহিমা- 
মণ্ডিত কুহুমান্তূত মধুর পথ, এই পথ ছাড়িয়া আম!দের কুপথে কণ্ট কাকী”. 
জ্ঞানপথে অগ্রসর হওয়। কি সমীটশন ৭ ভক্তি পথের মহাজনগণ ওই যে 
বাঞ্চিত বস্তর সন্ধ্যান লইয়া এই পথে সকলকে জাদরে আহ্বান করিতেছেন 
এস অন্ধ জব এস, এই পথে এস, এই জমীচীন পথে এই অকুতোভয় 
ক্ষেমময় পথে এস জানি তোমরা অবিস্তাকামকর্থ্ে একান্ত আশক্ত হইয়া 
পড়িয়াছ, জানি তোমর] বিষয়াকৃ্ট, জানি তোমরা অজিতেন্দিয় পতীত অভাজন 
কিন্ত ভয় নাই । তোমাদেরই জন্য এই সরুল পথ প্রস্তুত হইয়াছে । একবার 
প্রভুর নাম ধরিয়া ডাক, ওই যে পারের কাণডারী অদূরে বৈতরণী পারে দণ্ডায়- 
মান! ভয় কি? একবার উচ্চ স্বরে মর্খ্রভেদী কাতর কঠে আকল প্রাণে 
ডাক--প্প্রভেো! আমি বড় পতীত বড়ই অভাজন; সংসার মোহে আচ্ছন্ন 
হইয়া তোমাকে ভুলিয়া এই শোচনীয় কশ্মুদশায় ডুবিতে বসিয়্াছি আমাকে 
উদ্ধার করণ এ দুর্গম ভব্জলধি পার হইবার আমার অন্য উপায় নাই। 
প্রভে।! আমায় ভক্তি'দাও তোমার সেবাধিকীর দাও)” তবেই তোমাদের 
মনবাসন! সিদ্ধ হইবে। 

কিন্তৃন্ত বছভিক্মস্ত্রৈেঃ শাস্ত্ৈঃ কিং বহুবিস্তৈঃ 
বাজপেয়সহঅৈঃ কিৎ ভক্তিরস্ত জনার্দনে । 


২০৮ | ভক্তি | | ১৩শ বর্ষ,--৮ম সংখ্যা । 
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ভগবানে যাহার ভক্তি লাভ হইয়াছে তাহার আর মন্ত্র তঙ্থের প্রয়োজন 
নাই, শান্তাধ্যয়নের আবণকতা নাই, বৈদিক জ্ঞান কন্ম যোগ ধারণার দরকার 
লাই, যাগযঞ্ছের ফলেও তাহার আর কৌন প্রয়োজন নাই । 

এ ভক্তি পথের মত আরু সহজ পথ কোনটী,? কর্মপর্থে জমণ করিতে 
করিতে বহু জন্ম অঙীত হইয়া । গিয়াছে । জ্ঞানপথের ম্হাজনগণ ও 
ঘুরিষ্জা ঘুরিঘা এই পথে ফিরিঝা অ!গিযাছেন বৈরাগ্য পথের মহাজ্জন এ 
যুগে কজন দেখ যায়! স্তর এমন শিব পথ আর নাই। 

নহাতোহনঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংশ্মৃতাবিহ 
বানুদেবে ভগব্তি ভক্তি যেগো যতোভবেহ | 
(শ্বীমদ্কাগবতমূ। 

তই এক্খানন্দ রগতন্মন শুকদদব গো্গামী ও ব্রচ্দানন্দ ভুলিয়। পিতরি 
নিকট ভভিপথের সন্ধানে জীমছাগবত অধায়ন করিয়া কৃতকুতার্থ হন । সং- 
সার পতিত দুর্গত জীবের এই ভক্তি পথ্‌ ব্যতীত বিক্ুহীন শিবময় পধ আৰ 
লাই। 

আজ ভক্রমহাজনগণের নিকট আমার এই নগন্য গবন্ধ চরম পথের 
উদ্দেশ পাইবার আশায় টাড়াইয়াছে। পরুক্ণভুক্তি জন্মদূল হয় সাধুসঙ্জ ভরসা 
আছে তাহাদের কৃপা পাইলে আমার বাস্তিত লাস অস্ন্তব থাকিবে না। 

জগতের শ্রেষ্ট ধন্দ কি বেদ বেদাস্ত উপন্ষিদের প্রতিপাদ্য যাহ, ন্যাম 
সাংখ্য পাতগ্জলের লক্ষ্য যাহা, স্মৃতি ষুংহিতা মীমাংমা পুরাণা।দর অভিথধের 
যাহা, জগতের তাহাই শ্রে্ঠ ধন্না নহে কি? “আস্ব। বারে দ্রষ্টব্যঃ ভ্োতব্যে। 
মন্তব্যো নিদিধ্যানি তব্যশ্চ 1” তি তারশ্ধবরে বণিতেছেন আত্মজ্ঞান লাভই 
শ্রেষ্ট ধর্ম। এই আম্মজ্জান লাভ কি? যাহাতে চিত্ত নিম্মল হয, হুঙ্গয় 
আনন্দময় হুয়, আত্মা প্রমন হয়, ভগবানে এই ভক্তিই আত্স্রান ল[তের 
একমাত্র উপায়। অতএব দেখা যাইতেছে শ্রীভগবানে ভক্তিই মানবগণের 
গরম শ্রেষ্ট ধর্ম । এই ভগবভ্তক্তি লাঁভ ন1! করিতে পারিলে কখনই আত্ম? নির্মল 
হইবে না। যাহারা সত্য ধর্মে দীক্ষিত, দয়] ধর্মে দীক্ষিত, বিদ্বান ও তপম্য 
নিরত কিন্তু ভগবানে কেধল মাত্র ভক্তি শুন্য, তাহাদের অন্যকে পবিত্র করা 
দুরের কথা নিজেকেও পবিত্র করিবার শক্তি নাই। ইহাই ভক্তির অঙাধারণ 
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মহিমা । এই শুগব্তক্তি সনাতনী। যতদিন্বে ভগবান) ততদিনের ভক্তি ও তত. 


দিনেরই ভক্ত। ইহা আঞ্জকালৰার কথ। নহে। এ ভক্তিস্তীত্গবানের আদি 
যুগের জীলা অহচরী প্রাণ-বল্লভা। দুরস্ত কলিহত জীবের দুর্গতি দেখিয়া 
এ যুগে হনি শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের মাধনায়, শ্রবণ বীর্তনে, কক্ষণায় গলি? পতিত 
অভ্ভাজন জীব্গণকে স্সেহষয় বক্ষে টানিয়া লইবার জন্য শী নিত্যধন পরি 
ত্যাগ পুর্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাই এই ঘোর ছুদ্দিনেও এই যশ£- 
পুত ভক্তি-সৌরভে জথৎ আমোদ্িত। 

দ্বাপর যুগাবসানে, কপির প্রথম সন্ধ্যায় যখন পুর্ণব€) হরি সপ আরোহণ 
করেন, যধন কলিকাপ-কব্লিত হতভাগ্য জীবের ধয়-জ্ঞান-নেত্র অন্ধ হইক্কা 
পড়িদাছে তখন অজ্ঞানন্ধ জীবের নমনপুটে ভীম ভাগবত হৃধ্যের হির 2সোজ্জল 
ন্বর্ীরপচ্ছটায় এই ভক্তি জগতে প্রথম উত্ভাসিত হন। কিন্তু কপটধুগ 
গ্রভাবে তখন এই অভিনব লক্গণ। ভক্তি শ্রদ্ধার অভাবে উপেক্ষিত হইয়! 
শান্্-সিন্ধু-গর্তে লুকাইয়। ছিলেন। আর কেই বা তখন তাহার অনুনন্ধান 
ফরে। তখন খের তান্ত্রিকযুগের হিলাবে নরহতায় কপট তাঘু দেশময় রক্তগঙ্গা। 
বেদের দোহাই দিয়া জনমণ্ডল পাপহিৎসাঘ্ধ উন্মন্ত। কে তখন ভক্তির ভিখারি! 
তাহার কতকাল পরে যখন ভগবান্‌ বুদ্ধ অহিংস] পরমোধশ্ম প্রচারে আবিভূতি 
হটয়াছেন, তাহা স্মন্ন পধন্তও এ সর্বার্থসাধিকা হরি'ভক্তি শান্ম জলধি 
মহাগর্ভে গভীর নিদ্রিতা। কতকাল পরে যুগ প্রভাবে আবার ভারতবর্ধ জড়" 
বাদে নাস্তিকতার পাপাচারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে ভগধান শশ্রাচাধ্য 
নিরীখ্বরবাদী জনগণের নিকট অদ্বৈত ঘোহ্হং তহ্ববাদ স্থাপন বরেন॥ 
ভাহারই অসাধারণ ত্যাগে, তপন্যায়, জ্ঞানে আবার ভারতের ভাগ্য পরিবর্তনের 
হৃচনা হয়। তখন আবার ভারতের নরনারী এই নব্ধন্মীলোকে জ্ঞানের 
আলোচনায় বৈরাগ্যের সম্বদ্ধনায়, ত্যাগের মাধন।য় উদ্দীপিত হইয়া! উঠে। 
এই কঠোর সময়ে শ্রীমন্হাপ্রতুর আবির্ভাব, ভক্তির উদ্বোধন ও ভক্তিধাদ 
স্ব্ঢমংস্থাগিত হয়। সে এক অভিনব মনঃশ্রবণ রসায়নী অপু্ব কাহিনী! 

ভারতে তখন শঙ্গরাচায নাই বটে কিন্তু ভারতমন্্ তাহার ভাষরাশি উত- 
বেলিত--তরঙ্গায়িত। অদ্বৈত-বেদাত্ত-কেশরীর দিংহনাদে, সোহহং দ্মাবাদে 
হিমালরের তুলশৃঙ্গ ধর্য্যস্ত তখন বিকলম্পিত, ভারতের আকাশ তখন প্রতিধ্বলিত। 

৭ 
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শু্ক জ্ঞানে, লীরল বৈযাগ্য দত্তে অভিমানে জীবগণ তখন ত্বক্তিকে ভুলিয়া 
গিয়াছে । অধম জীব হইয়। আপনাকেই শিব বলিয়া! পরিচয় দিয়া কত গাব্বত 
হইতেছে কতই না স্পর্দা করিতেছ । আর এরূপ-কথ। বলিতে তাহাদের জিহ্ব| 
একটুও কম্পিত হইতেছে না, বা হৃদয় একটুও শব্ধিত হইতেছে না। 


স্তাবতে তখন শঙ্করাঁচার্ ছিলেন না কিন্ত মহাজ্ঞানী শ্রীমৎ শহ্করাচাধ্যের 
অন্বৈত বেদাস্তবাদের পূর্ণ আধিপত্য কাল। একদিকে বঙ্গদেশে প্রবল তা্চিক 
বাসুদেব সার্বভৌম, অন্থকিকে কাশীতে কঠে।র বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ সরম্বতী। 
ভারতের উভয় প্রান্তে কশ্মও জ্ঞানবাদের বিজয়পতাক1 উড়াইয়। হই গ্রব্ল 
প্রতিদন্দী স্র্সলে দণ্ডায়মান | জঅয়গ্র ভাবুতময় জ্ঞানের বহিদাহ, কুটতর্কের 
ব্ষদাহও কর্বোর হোঁাললশিখা পরিবাপ্ত | কার সাঁধা «সেই কঠোর কুতর্ধ 
কর্কশশয় মায়াধাদীগণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, সে দাবানল নিক্াপিত 
করে! 


এই ঘোর ছুদ্দিনে প্রেমাবতার শ্রীগৌরানের কঠোর সাধনায় ভক্তিবাদ 
প্রচার ছুম। তত্প্রবন্তিত ভক্তিরপামুতসিক্কুর নবীন বন্য।-প্লাবনে,&খুগপত 
উভয় তট পরিল্লাবিত ও জ্ঞান কম্মানপ সমূলে নির্লাপিত হইয়া যাক] এই 
অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিতে যাইয়া যখন এ দেশের অধিামীগণের অস্থি 
মজ্জার তিওর দিয়া সোহহং শিবোহহৎ বুদ্ধি আসিয়া প্রবেশ করিল তাহার ফলে 
যখন উপাস্ত উপাসক বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়। যাইতে লাগিল। ,যখন 
জীবনের কর্তব্য বোধে, পাপপুগ্যের বিচ[র বিশ্লেষণে, প্রেমভাক্তির মহিমা জ্ঞানে 
ল্লকলে অক্ষম হইয়া পড়িল, ফলে অবশেষে ঘথন দুল মানবজীবন একা স্ত 
ছুখঃমন্র হইয়া উঠিল, ধন্দসাধন নীরম ব্যপার বর্সিয়। পরিত্যক্ত হইলু তখন 
জ্ীমন্মহাপ্রভু বামানুজ প্রবপ্তিত বিশিষ্টাদ্ৈত সিদ্ধান্ত সংস্কৃত করিয়! ভক্কিবাদ 
লইয়া এই মতে বিরুদ্ধে ঘায়ান হইলেন । তিনি, যেরুণে অদ্বৈতবদ খণ্ডন 
করিয়া! শ্বীর়মত স্থাপন ঝরেন, হিন্দুরজাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাহ] চিরকাল 
লিপিবন্ধ থাকিবে, এ প্রবন্ধের অবিষয় বলিয়া দে সন্বন্ধে আর এখানে অধিক 
লিখিবার আবশ্যক লাই প্রবন্ধাত্তরে যথা মময়ে মে সন্বক্ধে আোচন। করিবার 
ইচ্ছা রহিল । | 
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এ ভক্তিতত্ব অঠিগুঢ় অনুভবের সামগ্রী । ইহ! ভাগ্যবানের আশার 
ন্বপ্প দুর্ভাগ্যের ছুরাশ। বিভীধিকা। পুর্বৃসঞ্চিত পুণ্যবল না! থাকিলে এই ভক্তি 
লান্ত হুর্ঘট ব্যাপার । 

ভক্তিছি জাঁয়তে পুৎসাৎ লুকৃতৈঃ পুর সঞ্িতৈঃ ! 
(নারদীয়ে) 

একমাত্র মহাপ্রভুর কপায় এই অতিগট ভর্তি কলিযুগে প্রকাশিত 

ও নুপ্রতিষ্টিত হইয়াছেন। তাই কবিরাজ গোক্সামী পাদ বন্দনা করিতেছেন ১ 
বন্দে শীকষ্চৈতম্যদ্দেবংৎ তং করুণার্ণৰৎ 
কলাবপ্যতি চটে ভক্তির৫ধেন প্রকাশিতা । 

শ্বয়ুৎ মহাপ্রভু, গাত্যাখ্য ব্রন্মবিষ্ঞাম পারদশী। বিদ্যায় জাহাফ গ্রাতি- 
ঘে[গিতা করে কাঁর সাধ্য ? কত কত দিগবিজয়ী মহা মহ পণ্ডিত, কত 
মীমাংসক তাকিক বেদাস্তবাদী, মুহুর্তের বিচারে মুখের কথায় পরাগিত হইয়! 
গিয়াছে। ভারতবর্ষে তাহার সমকলে অসাপারণ পাণ্ডিত্বের অভ্তিমান্‌ 
ছিল। সর্সাবিষ্তায় পারদশী বহু বহু দিগ বিজয়ী এই অভিমান জইয়াই দেশ- 
দেশাস্তরে ঘৃরিয়। বেড়ীইতেন। আজ সকলেরই পরাজর ; মহাপ্রভুর প্রতি- 
বাদী নাই। তিনি তখাণিও নিজে কোননূপ নৃতন শান্ত প্রণয়নাদি না করিয়া 
ভন্তির প্রাচীনতা ও শ্রেটতা প্রতিপাদন ক্স শ্রীমনস্তাগবত, ত্রম্মসৎহিতা 
নারন পঝ্চরাব্্যাদি লুপ্তপ্রায় পৌরাণিক শাস্্ হইতেই যুক্তি প্রমাণ।দি 
সংগ্রহ করেন। পরে শ্রীরপ মনাতনকে আপনার শক্তি সঞ্কার করিয়া 
এই ভক্তিবাদ স্থাপন ও এই অকল লুপ্তপ্রা় শাস্মাদি প্রচার কলে বৃন্ৰা- 
বনে পাঠাইয়া দেন, তাহারই কুপাশক্তি লাভ কুয়া ভক্তিরসামৃতসিত্ধু ও 
হরিগক্তিবিলাঘাদি বু বহু বৈবস্মৃতিগ্রপ্থ প্রচার করিয়া পরবস্তী গ্রোস্বামী- 
পাদগণ তাঁহার সাধের ভক্তিবাদ্দ দৃটকূপে সংস্কাপন করেন । 

এইবার ভক্তি কি? সংক্ষেপে ইহাই একটু বুঝিবার চেষ্টা পাইব। 
“স। কো পরম প্রেমরূপা॥? সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ।” 

(শাগ্ডিল্য নারদ তক্তিহ্ত্র ) 
ক্রমশঃ | 








প্র আর কবে? তব দয়া হবে? 

আমি বিপদে পড়িয়। কেদে মঘ্ধি গো ভবে । 

আণি অধম পাপশ-তাপী ঘের বিলাপশ, 

তুমি অধম তারণ কবে তারিবে তবে? 

দানি মন্দ অতিস্পঅতি মন্দমতি, 

আমি পন্থা ভুলিয়া অতি ভ্রান্ত গতি; 

তুমি মঙ্গজময় চির জুন্দর হে_- 

কুরু মঙ্গল, এ দীন কাতর যে; 

গ'ড়ে অন্ধকারে ডাকি হে তোমারে, 

তুমি গৌর জ্যোতিঃ ল'য়ে এম এ ঘ্বরে ! 

পড়ে মায়া ফাদে মানা সু্ধ ফাদে, 

নল আর কত পাপী হুঃখ সবে? 
শ্রীগোপেন্দ ভূষণ বিদ্যাবিনোদ। 





নদীয়া মাধুরী । 
( শ্রীযুক্ত কালীহর বন্থু ভক্তিসাগর লাখত |) 
(পূর্বৰ প্রকাশিতের পর 1) 
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যিনি প্রেযাবর ভাহ।র বিবাহ নাই। তিনি প্রেমিকার নায়ক ও অধীন, 
ঘাধার দ্াধীন হাস যে প্রেমের কামা লুকে করিদা গ্মাসিষ়াছেন, সে কামার 
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বিরাম হয়েছে কিঃ কাপনিয়ের আবার বিয়া!-কোনূ হখে বিয়া! আগে 
কর্জদি শোধই করুকৃ. মহাজনের দেনা দিয়াই উঠুক !--আমার গোরা খণ করিয়। 
শ্বিধাননা।-কী্দিতে কাদিতে, ভিন্ী মাগিতে মাগিতেই লখলা শেষ! এক 
কথায় বলা যাউক,__বারধারাজ্যে বিবাহ নাই। আত্মসমর্পণই এই প্রেমময় 
রাজের বিবাহ । তভিন্ন বিধির নির্বদ্ধের বিবাহ নাই। লক্ষ্মীর রাজ্যে বিধি 
বিবাহ ঘটক, মহালক্ষ্ীর রাজ্যে যে।গমায়ার ঘটকালী। ঢাকে ঢোলে পরকীয়া 
সন্দন্ধ ঘটে না। 
শ্রীগৌরবিক্প্রিয়া-ঘুগল মাধুরীতে নদীয়া মাধুরীর তাৎপধ্য স্থাপন 1 তবু 
দেখীবার নয়) কারণ,__ 
চিচ্ছক্তি গ্রূপশক্তি অস্তরঙগ নাম। 
তাহার বৈভবানম্ত বৈকুগ্ঠাদি ধাম ॥ শ্রীচেঃ চঃ | 
শীবিষুংপ্রিয়া অস্তরঙ্গা শক্তি, কারণ স্বরূপশক্তির ব্যাপকত্ধ বৈকুঠাদি ধাম 
পর্যন্ত । শ্রীচৈত ভাগবতে কলির ব্যাস শ্রীবুন্দাবন দাঁল ঠাকুর মহাশয় শ্রী চৈতন্য 
প্রভূকে বৈকুঠের ঠাহুর বলিয়া পুনঃ পুনঃ পিখিয়াছেন। 
কিন্তু শ্রীকষ্দামকবিরাজ গোমামী জীউ লিখিয়াছেন2-_ 
সেই সখ অব্তারী ব্রজেল্সকুমার। 
আপনে চৈতন্তব্ূপে কৈল অবতার ॥ 
অতএব চৈতন্য গোঁসাঞ্চি পরতত্সীমা। 
ভারে শবীরোদশামী কহি কি তার মহিমা ॥ 
মেহত ভন্তের বাক্য নহে ব্যন্ডিচারি | 
সকল সম্ভবে তাতে যাতে অবতারী ॥ 
অবতারী দেহে সব অব্তারের স্থিতি । 
কেহ কোনমতে কহে যেমন যার মতি ॥ শ্রচৈঃ চঃ। 
অমুতের সকলই অস্ৃত। তবে তজন্পথে, যে জীব যেমন অধিকারী, মে 
জীবের জঙ্ত তেমনটুকু সিদ্ধান্ত ভেদে অর্পিত হয়। 
পঞ্চতত্তে শগদাধর ভক্ত-শক্তিক। ইনি ন্বরূপশত্তি গণের প্রধানা, শক্তিগণের 
প্রতিনিধিরপে ইনি পঞ্চ সভামগুলীর একজন সদস্ত। অবতারগণের প্রতিনি্থি 
শ্রীম্বৈত, ভক্তগণের' প্রতিনিধি ্রীবাস। এই প্রাতনিধি হারা বিভূতিম্বরপ 
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পিপল 
অনন্ত সম্প্রদায় শ্লীভগবানের পার্থে বিরাজ করেন। সুতরাং প্রীবিষ্ুপ্রিয়। 
ভীগদাধরদেহে আছেন। কারণ গৌবগদধর এই পুর্তম। বস্ত সম্বন্দে 
ষোগবিয়োগের গ্রয়োজন থাকে না। এন্ীলার নারীবেশে শ্রীবাসাহণের 
শ্রীরাসমগুলে প্রবেশাধিকার নাই। আাবফপ্রিয়া প্রমুখ নদীয়া নাগরীগণ 
গদাপধরদেহে মনোবাহ্! পুর্ণ করিয়াছেন ।) কারণ রাধা ও গদাধর অভেদতত্। 
পুর্রধলালায় বলরামাদি গোপবৃন্দ অনমমঞ্জরী আদি গোপীদেহে বাধাকুষ্ক 
যুগল রসান্বাদ করিয়াছেন। এলীপায় তদ্বিপরিতনক্রমমতে নদীয়া নাগরীগণ 
গদাধরদেহার্নিত হইয্। সেই প্রেমী মৃত মৃধার আন্বাদন করিয়াছেন । জর্দ্য অব- 
তার যেমন অবতারী দেহে, সর্ধ।বতারবধ্ূুরাও তেমন আ্রীরাধা দেহে থাকেন।-_ 
. একথা স্ুশ্মভাষে নিহিত আছে। 


বুন্দাবনের রাজা বৃন্ধা, রাইকিশোরীর নিয়োজিতা মেয়ের রাজ্যে, পুকুষ 
এক-_কুঞ্* ) নবদ্বীপের রাজ! নিত্যানন্দ, গৌরকিশোরের নিয়োজিত ।-- 
পুরুষের রাজ্য, মেয়ে এক-রাধাঁ। দিদ্ধি রাজ্যের লাজা মেয়ে, সাধন রাজ্যের 
রাজা পুরুষ । ইহার নিগুঢ় মন্ত্র উপরে বণিত হহয়াছে। পুন্রুলেখ মন্দ 
নয়,_-পুরুষদেহে মেয়ে প্রস্তুত হইবার ফশীশ শিক্ষা দেওয়াই এই প্রেমময় 
লীলার নিগুঢ মন্্র এবৎ ইহাই গোৌরলীলার মুল প্রয়োজন 


ধৈষ্বকবি বিজয় নারায়ণ দাদা, ন্সেহ পুর্বক আমা হেল অধমকেও এমব 
কথার আলোচনা করিতে বলিঞাছেন। ধৈল্থব আদেশ শিরোধাধ্য। তাই 
বোলতা আমি ভ্রমরপেয় অচিস্ত লীলা-পদ্বমধূ পাইবার প্ররয়াসী হইয়াছি। 
দয়াময় আপনারা সবে বৃষ্টতা লইবেন না। দেব থাকিলে শিশুজ্ঞানে উপদেশ 


দিবেন ইহাই প্রার্থন।। 

রাধার ইনিতে, 'কুষ্*-_-একান্ত রাধাধীন, গ্রেমাধান কুষ্-কুগ্তাম্তরালে 
সখশীসঙ্গে বিহার করিয়াছেন। তদনুসারে কোন ভদ্ঞ বলিতে পারেন শী বিষ 
প্রিয়া অবতারী শ্রীগৌরাঙ্গের বিহার লাভ করিয়াছেন। কিস্তু ইহা অসম্ভব 
কারণ এ লীগায় কৃষ্ণ তিলেকের জন্যও রাধ! ছাড়া নহেন, বিশেমতঃ কৃষ্ণ রধ।র 
$াবেই গৌর হইয়াছেন! এলে শুদ্ধ এইমাত্র বলা যাইতে পারে ষে, 
্রীবিষ্প্রিস। সা ংভাবে অব্তারীর বিহার পাইতে পারেন নাই। 


চৈত্র, ১৬২১ |] ভক্তি । ২১৫ 








জিলা কুটিলাও ব্রজগোপী; কিন্তু তবু প্রেমরাজ্যে ব্রজগোপশীর কথ! 
উঠিতে জটিল ক্‌টিলা বাদে যেমন কেবল কষ্ণপ্রেয়দীগণকেই বুঝিতে হইবে 
তদ্রপ নদীয়ানগরে নদীয়ানাগরীর অভাব ছিলন, কিন্তু সকলই নদীয়। নাগর 
বাচ্যা নহেন। গৌপ্লভাবিনীগণই নদীর] লাগরী। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরমাধুরীর 
মুল আত্বাদক ( চাখলেওয়াল। )। এস্থলে সন্দেহ উঠিতেছে, ইনি পুক্ষলীলার 
বলরাম। বলবেব প্রভু যুশললীলাকুপ্জে প্রবেশ পান নাই । দে লীলায় বৰিতি 
থাকিয়া এ লখলায় অধিকার পাইলেন কেমন করিয়া ?_এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, 
গোপগণও, গোপীদেহ বিশেষে যুগল্মাধরীর আস্বাদন করিয়াছেন বলদেব 
সত্য সত্যই অনঙ্গমঞ্জরীরুপে শ্ীযগল সেবার হখ সন্তেগ করিয়াছেন। ইহা! 
এক লীলারহস্য। নচে২ এ লীলা নিত্যানন্দের কথিত অধিকার বর্তিতন]। 
তদ্দূপ নদীয়া নাগরী 'বলিতেই কতকগুলি মেয়ে মানুষ বুঝিতে হইবেনা। ভাব 
দিয়া লাভ। এ সত্যের পোষকতায় নরহরি ও জগদানন্দ নদীয়া নাগরীর 
আদর্শ, অথচ ইহারা পুরুষ দেহশী। প্রধান গোপী- প্রধান নাগ । ইলি 
গৌরদেছে মাধ! ।- সুতরাং তত্প্রকট-গদাধরে জিদ্ধ। নরহরি জগদানন্বৰ 
প্রভৃতি গদাধরেরই বিভূতি । গৌরগদাধরের এই প্রতি নিত্য নবদ্বীপের 
মিদ্ধভাব। ইহ] নদীয়া, নাগরীর সিদ্ধাবস্থী। এই নদীয়া মাধুরীর একটা 
বাগব্রহাদি মিশ্রা গ্রকট খেলা আছে, তাহ! জাধনলশখকা 1 বিরহমাধা 
রাগ মাধুবীই নদীয়া মাধ রী রূপে আবদ্কনীঘ্স। কোন কোন ভক্ত গৌরলণঙা- 
হুশশীলন দ্বারা ব্রজের ভাবে মজেন, কোন কোন ভক্ত বা নদীয় মাধুরীতে 
ডুবিয়া যান 1 

১1 শ্রবণেঅই মধুর মদঙগরব-্-হরিনামমূত মাথা হদ্গরব। 

২।" নয়নে,-ভাবই হুন্দর, ভাবই সৌন্দযণ। ভাবেঈ মুত্তি অতিচিত্ত 
হারিণী। ভাবোদয়ে তেমন কুংদিত মানুষকে পরুমনুন্দর দেখায়। পুর্ণ- 
ভাবের £€য সৌন্দযঠ ওঃহার ইয়ত্তা কে করিবে! একে মাধুযরারিধি কৃষ্ণ, 
তদনুসারে ভাবমযশর ভাবতরঙ্গ !-_রাধা কৃষ্ণ মাথা, সৌন্দধ্য নুধার পরাকাষ্ট।! 
লাবণ্যসিন্কু সন্ভিন কেলিপরায়ণ গৌরেন্দু অই যে নগর দিয়! প্রেমামূত 
কিরণচ্ছটায় অগণ্য নরনারীর বুক বিদ্ধ করিত হেলে ছুলে রঙ্গে তথেকীর্তরন" 
তরঞ্গে নাচিয়া যায়। ভুজনাগ ন/ড়িয়। নাচিঘা যায়, বিরহ বিষ ছড়ায়ে যায়।-_ 


[ ১৩শ বন.--৮ম সংখ | 


সি 


স৬৬ ভক্তি | 








নারীগণ অন্তরালের যব্নিক! তুলিয়া চায়--কেবল চায়। আবার ভাবে কে 
গেধিয1 কি বলে! কেহ পথে, কেহ ছাদে দাঁড়ায়ে চায়, রপনুধা খায়।_. 
মজিয়ে আকুল ! ঘরে কি নিয়া ফিরিবে, প্রাণতো গোরার সঙ্গের সঙ্গী । রূপের 
বিজুরী-ঝাপক নিভিল! শুন্য প্রাণে শূন্য মনে, নারীগণ অবশ, পা চেনা ! 
ভাবে, খোর পানে ধায় কি খর পানে ফিরে |_-এই হ'লে! নদীয়া মাগরীর 


পুর্ববরাগ ! 


পহিলি যদ 

অমুত মুদ তাণগুব 
সঙ্গীত তরঙ্গিনী 
“গোরা গৌরাসধবনি 
সলীত তরুঙহি 

উরধ উপ্বাও ভেয়ে 
্তঃ স্যন্দিত মধু 
গোরারূপ চাখিতে 

তব ধরি ঘুরি ঘাটে 
রূপবারি ভরইতে 
কলস ভরিঙলা আশে 
রই রই চি রোয় 
গৌর কথা গৌর নাম 
গঙ্গা মাই কো কপামে 
ঘর বের, বের ঘর 

যা দেখিতে তা দেখিনু 
তদরপি মুখ গোরা 
ধে কূপের তুলনায় 
খোল করতাল তালে 


ভাবের মানুষ গোর! 


লুকায়ে ঘরের কোনে 
দেখিগে সে.রূপসিন্ধু 


দ্র পশল কাণে |; 
উছছল পরাণ কোণে & 
কলকল আওল । 
চৌদ্দিক ছ!ওঙা ॥ 
“গৌর” নাম কমল। 
বুকহি মো লাগল ॥ 
অন্তর্ববহিঃ লেপল। 
আাধি পাপী উড়ল॥ 
চুত করি বারি আনা। 
উঠে নিরাশার পানা 
সঙ্সিল টেউয়াই। 
কোন মুখে থরে যাই ॥ 
শুনইতে রুচি । 
ভাগ্য হ'লো শুচি॥ 
ঘড়া নিয়া কুলে। 
মন তাই কুলে ॥ 
রূপের পাগলী। 
গগন টা ছালি ॥ 
নেচে গেয়ে সই। 
যায় বুঝি অই 
চল সথি চল। 
গুণ মিন্ধু টগমল ॥ 


বৈশাখ, ১৩২২1) ভক্তি । ২১৭ 





ভাগ্যবতী নারী কত নাহ গুরু গঞ্জনা। 
সারি দিয়া লিরখত মোর ভদ্রশ্রবণ। ॥ 
কালীদাস ভনে শুন গো! বচনা। 

অনুরাগ খাড়াইতে বাধা বিদ্ব গঞ্জনা ॥ 


নিজাঙ্গ আীরাধানে অপিত করিঘ্না সখীগণ কষ্ণ-সঙ-হুখাস্বাদ কর্িয়াছেন। 
তদ্রুপ লদীয়। নাগরীগণঃগদাধরদেহে নিজাঙ্গ মিগাইয়!_গদাধর চিনে চিত্তবৃত্তি 
অর্পণ করিয়া--গৌরাঙগাম্বা্দ করিয়াছেন অথবা কোন কোন নাগরী শ্বপ্রে সঙ্গ 
লাভ করিয়াছেন, তভিন্ন সাক্ষান্ভাবে শীঅঙ্গ স্পর্শলাভ নারীদেহ দ্বার করিতে 
পারেন নাই। কারণ এ লীলায় অভিপ্রেত ক্রম ও নিগুঢত অন্ঠরপ | নদীয়। 
নাগরীর পুর্ববরাগ বিরহই প্রায় প্রচুর এবং সেই রসের একবিন্দুই জগঞ্ ভুবায়। 
ইহাও সামান্য তা২পধ্য। 
শ্রকষ্চ চৈতন্য প্রভু জেন কুমার। 
রমময় মুভি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শুঙ্গার ॥ 
সেই রম আখ্বাধিতে কৈজ অবতার । 
আন্ুসন্জে কৈল সব বলের প্রচার 7 ভ্রীচৈতন্যচরিতামৃ) 
কমল পক্ষে জন্মিয়া জলের উপর ফুটে । নদীয়ার অদুতপক্কে যে মাধুরী 
কমলের উৎপত্তি, নীলাচলে তাহার পুর্ণ বিকাশ ঘটিঘাছে। গঙ্গাতীরের ব্যাপার 
ভুলিয়া যাও, দেখ গোদ্াবরী তীরে কি অভ্ুত কারখানা--বমের কারবার 
থুলিযাঁছে। কুষ্ণ-বুস, রাধা রনন!। লাধা-রুপন। দিয়া কুষ। নিজরস আস্বা- 
দন করতেছেন | 


শোৌরক্ত এমন এক বিশিষ্টাবস্থা লাভ করেন, যে অবস্থায় তিনি নিজ 

চিভবুভিতে যুগপৎ গৌর ও রাধাকুফ্ণ দর্শন করেন--অথচ একই পদীর্থকেই এই 

ছুইভাবে দেখেন। ইহাকে অচিন্ত্যভাব, অচিস্ুলীলা বলে। এই বসনিদান 

স্ষ্লামানন্দকে প্রভু প্রকট দেখাইয়াছেন। তদীঞ্জলালর পাবিণত চুড়ান্ত চমতকার 

ধাধ্বী এইটি | নদীয়ার মাধ্রীলতা নীলাচল বাহিয়া উ:১ম্লাছে এবং রষের 

ফুলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছে। মাধুরীর প1 তাও খি। কুলেরতো। কথাই 
মাই 1 নদীগার মাধূরী পাতা (পল্ুন)! 

২৮ 


১৮ ভক্তি । [ ১৬শ বর্য-৯ম সংখ্যা। 
নদীয়! নাগরীর পুব্ধরাগবিরহ এবং গমীরায় মহাগ্রভূর বিরহোন্মাদ এছুয়ের 
ভেদ আকাশ পাতাল। নাগরীভাবের সুখ এবং মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ ভাবিতে 


ভক্তের সুখ, এই ছুই সখের তারতম্য ভক্তপাঠক নিজ আস্বাদন ঘ্বার। উপলব্ধি 
করিবেন। 

বিরহোন্বত্ত মহাপ্রভুর মুস্তি যখন কোন ভক্ত বন্তুভাগ্যে ঠগরাইয়া লইতে, 
পারেন, তখন তাহার হৃদয়ে দুর্বার বিরহ জাগরিত হয়। সেহ বিরহে ষে 
হুখের এক অশুর্ববাবস্থা তাহাই পূর্ণ পরিণত নদয়া-মাধুরী। এনুখের কণিকা- 
প্বাদ যিনি পান, তিনি নদবখা-মাধুরীর সমাচার আনিয়া দিতে পারেন। 





শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, জীবের স্বরূপ জাগ্িলে জীভগবানের আনন্দ মধুর 
মুন্তির লাবণ্য-প্রবাহে প্রাণ ভরিয়া যায় । তখন বুকটাকে.একটা সাগরের মত 
লাগে--নানারগেরুতরণী থেলে। তদবস্থায় সব্ধমাধুরী হয় একঠাম ! এ মাধুরীর 
তেদ্র থাকে না শুদ্কা এক মাধ্রী ! তখন যে লীলার যে মাধুরীর ম্মরণ কর, 
সেই মাধুরীহু কেবল মাধুরী । হুতরাৎ যেকথা সবই এক রসতবের 
অর্ধিকারানূরূপ কাহিনী ও সমালোচনা । 

ধ্যান দ্বারা যে শগরূপ চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা নিবাতলিস্পন্দ সত্ামাদ্র-- 
শান্তরসানুভব। কিন্তু ভাবের ভদ্বে।ধতে ন্ব্রকাশ' নিজমুত্ত শান্ত নহেন। 
ভূত যেমন কর্মছাড়। থাকতে পার লা, কোন না কোন একট] কাজ 
করিতেছে,-তদ্রপ এই মুত্তি চিভে নিস্বম্ব দৃপ্ত হয় না। দুষ্ট হয়, তিনি কোন 
ন। কোন লীলা! করিতেছেন। ভূতের কন্ম কম্ম, ভগবানের কম্ম মায়তীত বলিয়া 
লখলা বাচ্য হয়। শন্তের আবরণ উন্মোচিত হইলে, তিনি লীগাময়রূপে আবিভ্তি 
হন (যেন রাধালাবণ্যের ভার উত্থিত হয়। তিনি যখন কৃপা করিয়। দেখ 
দেন, তখন ত,হাকেই দোখ । অন্যথা ধ্যেকবন্তই ঠিক্‌ প্বরূপ কিনা অনিশ্চিত । 
শান্তে লীল; নাই, মাধুরী নাই। লীঙ্গা দ্বার মাধুরী আস্বাদন ঘটে। তাই 
বগি) যাহাদের প্রাণে সত্যন্যব্প গৌরগেবিন্দ জাগিয়াছেন, তাহারা সকল্গ 
লীনায়ই সম-রসোদগার দেখেন ও মজেন। কারণ তিনি রসমাধরীর সিদ্ধুতেই 
দুগরস্থির তরী ডুব ইয়া, নিষ্কে। তুষিঘাছেন। আমি অধম যে মাধবীটুক্র 
জনুভব করি সেই টুক ই কেবল মাএ বলয় সবে গ্রহণ করুক এরূপ.মত ও 
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ভাব প্রচার মকর্ভব্য নয় কি? নূতন পদ্ধতি প্রণত্নের কোনও ছিজ্র আমাদের 
গৌরনিতাই রাখেন নাই। গৌরলীলা পরকীয়া_ পূর্ণতম। 


ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত ভার অধিষ্ঠান। 
ভক্তের হুদয়ে কৃষ্ণের সতত বিআম 1 শআীটৈঃ চঃ। 


ঈথ্বর খ্বরূপ ৰা বিগ্রহ, ভক্ত--অধিষ্টান বা মন্দির। ভক্তমন্দিরে শ্বরূপ- 
বিগ্রহ সতত বিরাম করেন অর্থাং অচঞ্চুল বিরাদ্দ করেন। ঈশর-শ্বরূপ, ভক্ত. 
রূপ ৷ ভক্ত হীরের রূপ; হতরাং ভগবান ভক্তরূপ। ভক্ত-ভগলানে নর-নারায়ণে 
কোন *ভিদ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ এই তত্বের ব্যাখ্যাঙ্গরূপ। কারণ, ভক্তত্ূপ। 
"ভক্তরূপ” অভিথ্য দ্বারা সিদ্ধ হয় তিনি ভক্ত নহেন,--ভক্তাতীত হইয়াও 
ভক্তরূপ। নিত্যাঙগন্দ-_ভক্তন্বরূপ, অর্থাৎ অনাদদিভক্ত। তাহার ভক্তপদবীর 
আরমও নাই শেষও নাই। তিনি সনাতন ভক্ত । 


'ইদানীস্ত ভক্তাবলি নিজনাথের বামভাগ শুগ্ঠ দেখিয়া তৃপ্তিলা করিতে 
পারেন না। অতি প্রণয়ন্সেহরসে তাহার! শ্ীবিধুপ্রিয়াদেবীকে বামে বশাইয়া 
গৌর ও বিষুঃপ্রিয়ার-ভক্তপ্রাণেখিত বাখ্যনুর্ূপ বাখু। পুরণকরতঃ ধন্য হইতেছেন। 
গ্রাণনাথ গোরাচাদের্‌ ঘামান্ছ শুন্ত নেহার ভক্ত প্রাণে যে ব্যথা তাহ! ছুঃসহ | 
ভক্ত ও ভগবান্*অভেদতত্ব। শুতরাৎ ভক্তচিত্তে যে বান্থীর ঢেউ উঠে তাহা স্বয়ং 
ভগবানেরই বাস! স্বীকার করিতে হুইবে। হ্বখময় প্রভুর ভাবসমুদ্রে কখন 
কোন্‌ বাঞ্া তরঙ্গ থেগ্সিবে তাহা জীবের অনধিগম্য। তিনি অপারবান্বাময় 
জীল!--বানীমুলা। বাঞ্াই লীলার হৃত্র॥ তাহার বাসার শ্বভাব ও সংখ্যা 


শাস্সে যথাযথ নির্ধারিত আছে ইহা কে বলিবে? 
প্ুমশঃ | 


স্মৃতি 1% 


আজিগো তোযার জনম বাসরে 
মিলিয়া সকল ভকত রাজ! 
তোমারই গুণ গর্িমার কথা 
্‌ ধোষিছে আনন্দে জগত মাঝ । 
আজিইতো সেই শ্রীকৃষ্ণ দশমী 
লছিলে জনম মে শুভদিনে। 
'্লীনবন্ধু” নাম প্রকাশি ধরা 
রাখিলে অমর কীত্তি ভুবনে ॥ 
তোমার সেবক মণ্ডলী আজ 
মিলেছেন আমি তোমারি দ্বাবে। 
বলে দাও নাথ-_1] কেমনে কি ভাবে 
তুষিব কি দিয়ে তাদের করে ॥ 
ছুর্ল হৃদি ভাব-ভ্ভক্তি-হীন 
কি আছে আমার তুষিতে সবারে। 
বিনে তব দয়; দেব দীনবন্ধু! 
তোমার করম আয় কেবাকরে॥ 
করিয়ে করুণ। হৃদয়ে হৃদয়ে 
সঞ্চার শকতি শকতি ময়। 
(যেন) তোমারি আশীষ শিরেতে লৈয়া 
1 সাধিতে করম না পাই ভয়॥ 
ভাজি শুভদিনে জানিনা কি ভাবে 
কোথায় বসিয়ে আনন্দ ভরে। 


সস 


সিন পাবা [১১১১১১১১১১১ 
*নিত্যধামগত পিত প্রবর দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদাস্তরত্ব মহোদয়ের 
পঞ্চম বামারক শুদ্ধ জন্ম মহেত্সবোপলক্ষে রচিত । 
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করিছ সন্গেহ আশীষ বৃষ্টি 
তোমার ভকত মণ্ডলী পরে ॥ 
যেখানে যেভাবে থাকনা নাথ 
বিচ।র করিতে চাহিনা তার। 
এই ভিক্ষা চাই কপাকর যেন 
ভুলেওনা ভুলি ওপদ সার। 
্রীন__সেবক। 


গীখুস্তির আত্ম-কথা। 


০ 
০ ৮ 2টি 


অতি প্রাচীন হইয়াছি, স্মৃতি শক্তির সেরূপ তেজ বা সেরূপ ক্ষমতা নাই। 
হয়ত শৃঙ্খলার সহিত সমস্ত গুছাইয়! বলিতেই পারিব না, তথ।পি আপনাদের 
যখন ইচ্ছা হইয়াছে, আপনারা যখন এরূপ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন, তখন 
যতদূর পারি নিজের বৃততস্তটা ঝলিতেছি ; একটু স্থির চিত্তে শুনিতে হইবে 
কিন্তু আমার বৃতাস্ত শুনিতে হইলে প্রথমে আমার মনিব বা প্রভুর ইতিহাস 
জানিতে হইবে; নচেহ আমার কথার কিছুই বোধগম্য হইবে না 
সেকালের কর্তাদের মুখে শুনিয়াছিলাম, শ্রীহটে যশোধরের সহিত সমাগত 
জিতমিশ্রের বংশের শ্রীমধুকর মিশ্র নামক বৈদিক সমীঞজভুক্ত এক মহাত্ব। 
বাস করিতেন। 
তাহার চারিটী পুক্র, ১ম কীভিদ মিশ্র, হয় রদ মিশ্র, ৩য় উপেন্ত্র 
মিশ্র, €র্থ কীন্তিব।স মিশ্র--এই তৃতীয় উপেন্ত্র মিশ্রের, কংসারি, পরমীনন্দ, 
স্ভগনাথ, সর্ষের পদানাভ, জনার্দনও ত্রিলোক এই সাতটী সন্তান হয়। 
তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রীজগন্াথ মিশ্র মহাশক়ই আমার প্রভুর জনক। 
শ্ীজগন্নাথ মিশ্র মহাশয় গঙ্গাতীর নিবাসী হইবার অভিপ্রায়ে নদীয়া 
নগরীতে আগমন করেন; এবং তথায় জ্ীশচীদেবীকে বিধাহ করেন্গ 


্‌ ২২২ ভক্তি | [ ১৩শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা । 








তরী শচাদেবী ছিগেন রখীতর গোত্রজ জীনীলাম্বর চক্রবন্ভা মহাশয়ের 
কন্।। 
আমার জন্মগ্রহণ করিবার প্রায় চব্বিশ বংসর পূর্বে শর্থাৎ ১৪*৭ শকে, 
অথবা ১৪৮৫ ঘুষ্টাবে ফাগুন মানে, আগার শ্রতু জন্মগ্রহণ করেন। 
ধাহারা তাহার স্বরূপও সমস্ত ব্যাপার জানিবার সৌগ্তাগ্য রাখিতেন তাহার! 
বলেন -.- 
“পৌরমামীর সন্ধ্যাকালে হইল শুভ ক্ষণ 
সিংহরাশী দিংহলগ্র উচ্চ গ্রহগণ ॥ 
ষটবর্গ অক বর্গ সন্ত শুভক্ষণ | 
অকলন্তক গৌর চল দিল দীরশল | ( চরিতামূত ) 
ইনিই আমার জন্মদাতা, মনিব এবং প্রভু, ইনিই রাঙ্গরাজেশ্বর খয়ৎ ভগবান 
শ্রী্রীকষণ চৈতন্ত__মহাপ্রভূ । 
.. তোমর। হয়ত আমাকে “থোষানুদেশ “মোশাহেব" প্রভৃতি বিশেষণে সজ্জিত 
কবিবে। হয়ত ব্লিবে তুমি যখন উহারই কৃপায় দশের একজন হইয়] উচ্চ 
শ্রেণীর মধ্যে স্থান পাইয়াছ তখন ত? তুমি উহার সম্বন্ধে বেশী কথ! বলিবেই”। 
কিন্তু বাস্তবিক বিচার করিলে তোমনাও বুঝিতে প1রিবে-- 
“্পরিত্রাণাঘ সাধুনাৎ বিনাশ চ ছুষ্কতামূ। 
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে” ॥ (গীতা) 
এই কথা রক্ষী করিতে ১--৬এবৎ-- 
ধশ্মুসংস্থ।পনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহমূ | 
কলে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহৎ পুনঃ ॥ 
কৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ গৌরচক্তরঃ শচীন তঃ। 
প্রভু গৌরহরি গৌরোনামানি ভক্তি দানিমে ।” 
( অনস্ত সংহিতা) 


এই বাক্যের প্রত স্থির রাখিতেই বৃন্দাবনের শ্রীক্ণ নদীঘ্বায় আমার প্রহু, 
শত্রীক্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু । 


এ কথ: সকলেই জানেন তো ?--যে, 'কৃষান্ত__ভগবান স্বয়মূ ॥” 


বৈশাখ, ১৩২২1] ভক্তি । ২২৩ 





আর কৈলাশের জীমহেশ্বর .ঠাকুর যে মিথ্যা কথা বলেন এ কথাও কেহ বলিতে 
পারিবেন না। 
তিনিই এক সময়ে প্রসঙ্গ ভ্রুযে শ্রীপার্বতী ঠাকুরাণীকে ব'লেন-- 
গগো! শুন্ছে।? 
এক এব হি গৌরাঙ্গঃ কঙ্গে৷ পূর্ণ কল প্রঃ 
যো বৈ কঃ স গৌরাঙ্গ সতয়োর্ডেদোন বিদ্যুতে ॥ 


ৃ (ঈশান সংহিতা) 
গোকুলে বলরা মত্ত ঘঃ প্রাপ্ত: শৃণু পার্কত্তি_- 
নিত্যানন্দ; সোহভবান্ধ লোকানাং হিত কাম্যয়। ॥ 
কলৌ জন্ম সমাসদ্য চৈতনাৎ ন ভজন্তি যে 
তেষ।ঞ নিষ্তির্ণান্তি কল কোটি শতৈ রুপি” 
(ত্র্গ জামলশয় চৈতন্য কল) 


হৃতরাং শ্রীশ্রী কৃণ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি স্বয়ং_ভগবান বলিয়া বিছু 
“মো-শাহেবী” করিয়াছি-এ কথা তোমরা কেহই বলিতে পার না। 

আমার এ কথা গুলা বলিবার আরও একট উদ্দেশ্টা আছে। অর্থাৎ এই 
বৃদ্ধ বয়সে আমাকে যাহাতে কেহ মিথ্যাবাদী না মনে করে সেই জন্যই এতট! 
“্বকাবকী” | 

হু'ঃ তারপর খন আমার প্রভু জন্ম গ্রহণ করিলেন সে সময়ের ইতিহাস 
চর্চা করিলেই জানিতে পায়! যায় যে, দেশের ব্যাপারটা তখন কিরূপ ছিল। 

যখন বৌদ্বগণের বিক্রমের চোটে হিনুধধম্্ুটা মিটি মিটি নির্ব্ধান প্রায় হইয়! 
আসিতেছিল; সেই সময়ে তান্ত্রিকর্দের হৃত্রপাত। ব্যাপার যেমন হয় সেইবূপই 
হইতে লাগিল। তন্ত্রের দোহাই দিয্া।--অবাধে ব্যভিচার, পশু হিংসা, হুরা 
পান, প্রভৃতি কাধ্য হুহু ক'রে বড়িতে লাগিল ৷ তাহার উপর যবন রাজার হিন্দ 
ধন্ম্ের উপর "মামুলি" অত্যাচার ত আছেই । 

ভারতের প্রকৃত ধর্ম ভাব, ভয়ঙ্কর ভাবে তম্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। বৃথা 
চর্ক জটিল-নাস্ভিকবাদ," প্রভৃতি জটলা পাকাইয়া! এক্টা ঘোর আশাস্তি ধেন 
সমস্ত ভারতবর্ষ-__বিশেষতঃ গৌড়দেশে ঘৃরিয়া বেড়াইতে লাগিল । 

ছুই চারি 'জন সাধু ধর্ম-প্রাণ মহাত্মা, ধাহারা ছিলেন তাহাদের ক্রেশও 
মনকষ্টের অবধি ছিল না।-- 


২২৪ ভক্তি | [ ১৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা। 








ঠিক, সেইরূপ সময়ে “পরিত্রাণায় সাধুনাৎ ” এই বাক্য ,উজ্ভল হইতে 
উজ্ভ্রলতম করিতেই যেন আমার প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব জন্ম গ্রহণ করিলেম। 
(ক্রমশঃ) 
5 অ__ 
ছঃখ ভিক্ষ। 


0০ 
০০৬ 


গৌর হে! 
(আমি) হুখের আশায়, বসিষে বয়েছি। 

দাও দুখ প্রভু আবো। 

হথ পেয়ে তোমা, ভূলে গিয়েছিনু 
দ1ও দুখ যত পারো। 

বুঝেছি এখন দুধ হৃখমস্ত 
ছুখই সুখের মূল। 

হুখধের জীবন বড় সুখময় 
সাধনের অন্ুকুল। 

সাধনার পথ ছুখ, তব দয় 
তাই চাই ছুখ রাশি 

ছুখের সাধনে গায় তোমা জীব 
তাই দুখ? ভালব।সি। 

দ্বিছি পেতে মাথ। চরণ কমলে 
চাই ভিক্ষা করজোড়ে। 

ঘ[ও আবে! ছুথ ওহে দয়াম্য় 
ডাকি তোমা প্রাণ ভ'রে। 

অতীব সুগম ছুখের.সাধন 
(আমি) বুঝেছি সাধন-তন্ব । 

ছখের সাগরে ভাপিয়ে এখন 
তেব) দাস হরিদাস মত্ত। 

শ্ীহরিদাস গোষামী । 





১৩শ বর্ষ, ১ম পংখ্যা। 


ভক্তি। ঠা 


6 লে ০ ও 
স্পা 602 


বিষয়-বিষবিপি প্ত-স্বস্তনং পারখিত্ব 
বিশসতি তল মায়া-পুততনা মাহ সুবেশ!। 
শরণমুপগতোহহৎ সাম্প্রতৎ শধিতস্তামূ 
অব ভবধব দশনং পুতনারে হরে মামু ॥ 
হে হরি! তোমারি মায়া রূপ পুতনা রাক্ষসী নানা বেশ ভূষায় সজ্দিত হইব! 
বিষয় রূপ বিষ মাধান শ্বীল়্ স্তন পান করাইয়! ক্রমে ক্রমে আমার জীবন বধ 
করিতে উদ্যত। তুমি একসময় মহা বলশ!লিনী পুতনাকে বধ করিয়াছ, তাই 
শ্রবণ করিয়া আজ তোমার শরণ পইলাম তুমি দয়া করিয়া এবার আমাকে 
এই ভীষণ মায়! রূপ পু'তন! বাক্ষপীর হাত হইতে রক্ষা কর। 
হুথের প্রত্যাশায় দ্বিবা দেশি নানাবিধ কর্ম করিতেছি কিন্ত কিছুতেই 
প্রাণ জুড়াইতেছেনা, মন প্রাণ মাতান সখ পাইতেছিনা। আমার ভাগ্য দোষে 
কন্ধের ফলও বিপরিত হইতেছে। মুখের আশায় কৃত কর্মে হুঃখ, মনস্থির 
্রিবার জন্য অনুঠিত ক্র নানাবিধ ছুর্ভীবনা ও চঞ্চলতা, শাস্তি পাইব 
বঙ্গয়া কম্ম করিয়া দিবা নিশি ঘোর অশান্তি ভোগ করিডেছি। খুরিয়া ঘুরিয়! 
দেহ মন প্রাণ বড়ই ছুর্কাল হইয়া পড়িয়াছে তাই এখন কাতর প্রাণে তোয'র 
নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, ধাহাতে আমার চিত্ত, মন ও ইন্ত্িয় সকল তোমার 
ভাবে থাকিয়া! তোম।র কশ্মু করিয়া গুথ পাইতে পারে তাহাই কর। 
সাধু গুরু মুখে, ও এুন্্দি আলোচনা দ্বারা বুঝিতেছি যে, কন্ধের প্রকৃত 
ঙর্মাকি ও প্রত লক্ষ্য কি তাহ! না বুঝিনা! কম্ম করিয়াই প্রাণে যথার্থ শাড়ি 
পাইতেছিনা। প্রি প্রকারে, কি ভাবে,_-কি অবস্থায়, কোন কোন কর্ম করিগে 
প্রাণ জুড়াইবে,--আশাপুর্থ হইবে মায়া কুহকিনীর কুহকে পড়িয়া তাহা স্থির 
করিতে পারিতেছিনা! তাই এমন দেব-ছুল্ড মহুষ্য জীবনও যেন 


| ২২৬ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ষ,--১*ম সংখ্যা। 








ঘোর অন্ধকারপুর্ণ এবং অনস্ত ছুঃখময় বলিয়া! মনে হইতেছে। হুখযে কিঃ 
প্রাণে যথার্থ আনন্দ লাভ কারিয়।! যে কত সুখ, তাহ গ্রদ্থেই পাঠ করিলাম ; প্রাণে 
প্রাণে অন্থভব করিয়া জীবন ধন্ঠ করিতে পারিলামন। আর জীবনে পারিব কিনা 
তাহাও ভাবিয়া পাই না! 


আমি মানুষ অথচ কি করিলে মনুষ্য রক্ষা হয় বা কাহাকেই বা মানুষ বলে 
তাহ! একবারও ভাবিলাম লা, আলা জুঁড়াইব বলিয়া পিপাসিত প্রাণে নানাস্থানে 
নানাভাবের লোকের সহিত মিশিলাম কিন্ত আশা মিটিল না বরং মিশিতে গিয়া 
দেখিলাম আমিও যেমন তাহারও তেমন কেবল পরুপ্পর পরষ্পরকে অপনাপন 
হঃখের কথ বলিঘা দুঃখ বাড়াইযাই আধিজাম। তাই এখন স্থির করিয়াছি 
যে, আর সংসারের লোকেন নিকট ছুখ নাজানাইয় সর্ধ্ দুঃঘ হারি সর্ধ্বাস্ত- 
ধ্যামি পরম মন্লময় যে তুমি, তোমার শাচরণে শরণ লহব, তুমি একবার কপা 
কট/ক্ষপাত কর। পাপ তাপ নাশিনী তোমার কৃপাই এখন আমার একমাত্র 
ঘগ্রয়1 আমার কুতর্ক পরাণ মনক্চে কৃপা শক্তি সঞ্চার কাকা তোমার ভাবে 
মজাইঘা রাখ; তোমার কৃপায় তোমার ভাবে ভাবিত হইয়া আমার মন ও ইন্দ্িয়গণ 
চিরুনুখে নিমগ্র হইয়া বিষয় চিস্তার হাহাকার ভাব ও কুকশ্মের অনস্ত দুঃখ 
ভুলিয়। যাক । দশনশরণ ! আজ দীন হীনের এই কাতর প্রার্থন। পুর্ণ কর। 


হবে! মুক্রারে! শধুকৈটভাবে! 
প্রোপাল ! গোবিন্দ! মুকুন্দ! শৌরে ! 
যঙ্জেশ। নারায়ণ! কুক বিক্ষো। 
নিরাশ্রয় মাং জগদীশ । রক্ষ ॥ 


জীদানেশটজ শব্মা। 


আমি কে চি 


৬০ 
০৯৩ 


(১) দোলনা খানা ভ্যালে তোলা 
বাপিশ যাচ্ছে গড়াগড়ি, 
থ্যাল্না গুলো অচল কেন? 
থোকা গেছে মামার বাড়ী। 


(২) মোস্তা-ভোলাৰ আনা গোনা 
বাজে মলের ঝুন্‌ ঝুনি-- 
উক্কি মারে নাইকো দ্বরে, 
মোডলা বিশে বাকণীন। 

(৩) পানের বাটা হোথা কেন 
পেলের বাটির কাছে? 
ধুনোর ঘটে পুলোর ঘটা 
ুন্থুছি পড়ে কীদৃছে ।7- 





*. কবিতাট্্রী কোনও অজ্ঞাতনাম! লেখকের চিন্তা প্রস্থত। ভক্তির প্রবন্ধ 
পধ্যালোচনার ভার আমার উপর ন্যস্ত থাকায় এই ক্ষুদ্র কবিত'দী হইত্তে 
আমি যে তাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা পাঠকগণকে নিবেদন করি- 
তেছি-. 


প্রথম ছুই পন্য হইতে যে ভাব সংগ্রহ করাধাঃ লেখক সেই তাব৬্ষঠ 
পু্ে প্রকাশ করিয়াছেন? এই ৬ট পত্তে--চোক, মুখ, মন শব্দে জ্ঞানেক্রিঘ় 
কন্বেজিয় এবং অস্তরেক্রিয় স্মস্তই গৃহিত হইয়াছে। 


৩য় ও এর্থপদ্যে লক্ষমীছাড়া সংসারের একটা হুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া 
যার়। যে সংসার হইতে লক্ষ্মীর কৃপা চলিয়! যায় সেখানে বিশৃঙ্খধোর রাজত্ব 


২২৮ ভক্তি ] | ১৩শ বর্য,-১০ম সংখ্যা। 





(৪) বাড়ীতে কেন নাইকে। সাড়া 
কাহার ছেঁড়া চেকের সাড়ী? 
সকালে নাই বাক্স খোলা 
লক্ষী গেছে মামার বাড়ী। 

(৫) আমার গ্রপ এবে হেরি, 
কলম হাঁতে' উঠে হাড়, 
নয়কো পুরুষ নয়কো নারী 
খিনী গেলে বাপের বাড়ী। 

(৬) চোক মুখ মন খেল্নার মতন, 
যেজন খেলে তাদের লগ্নে 
সে যদি যায় নিজের বাড়ী 
সখাহ থাকে অচল হয়ে। 


সস 





দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় স্বর্ণ মুষ্টিও ভম্ম মুছতে পরিণত হয়। তাই 
বোধহমু লেখক হুন্দর চেকের সাড়ীর ছেড়। বিশেষণ ঘর! প্রকাশিত করিয়াছেন। 


৫ম পদ্য আত্মার স্বরূপ প্রকাশক। গৃহিণীত্বের সহিত কর্তৃতের অপেক্ষা 
আছে, যদি গৃহিণীকে বাপের বাড়ী পাঠান যায়, গৃহিণীত্বের লোপ করা যায়, 
তাহ হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তৃত্বেরও জোপ হইবে। তখন দেখিবেন 
আত্মা গুকৃত পক্ষে স্ত্রীও নহে পুরুষণ্ড নহে । ফলভঃ পুরুষেও স্ত্রীলোকের 
কার্ধ্য করিতে পারে এবৎ জ্ীলোকেও পুকষের কার্য করিতে পারে । কলি 
পাব্নাবত্তার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব পুরুষ হইয়াও খ্রীঃ অভিমান করিতেন । আবার 
বেদ বণিত বিশ্ববার! স্ত্রীলোক হইয়াও পুকুষাভিমানী ছিলেন। ন্ুতর/ং লেখক 
বোধ হয় বলিতেছেন আত্মাত নিশ্চমবই স্ত্রীও নহে পুরুষও নহে তদৃভিশ্ন, আকৃতি- 
গত বা কাধ্যগত যে স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য তাহাও' ভোগ লাঙ্গস৷ চরিতার্থেবু, 
নিমিত মাত্র । 

“ম পণ্ঠে জীবের প্রজ্ঞাকেই বোধ হয় কিরণশশী বলিতেছেন। শাস্ত্রে বণিত 
আছে প্রঙ্জার পুত্ত প্রবোধ হইতে যাবতীয় জান জন্মে, এবং হ্ভানই আনন্দের, 


৮৯৪ 
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(৭) যখন আসে শিশুর বেশে 
| থেলনা লয়ে কতই খেলে, 
কি আনন্দ দানে প্রাণে 
কিও& শশির নতুন ছেলে । 


শী; 





গান। 


শুধু কথার কথায় মেলে ন হরি। 
শ্বাসে শ্বাসে না ডাকিলে প্রাণ মন এককরি ॥ 


নাম লয়ে ভার্তু ভরে, মূন প্রাণে এঁক্য করে, 
দিবানিশি জপনা রে, প্রেমে প্রাণ ভরি 
যোগী মুনি ধধিগণে, সর্দা যে যোগসাধনে, 
যুগান্তে রয়, বসি ধ্যানে, প্রাণায়াম করি ৪ 

যে চরণে প্রাণ মন, সর্বশ্থ কবে অর্পণ) 
পূর্ণানন্দে অনুক্ষণ, থাকে রূপ হেরি 
সে যে হরি সারাৎ্সার পুর্ণ ব্রহ্ম নিরাকার, 
'যদ্দি হয় দয়া তার, কেন কপা বারি? 
ডাক সবে প্রাণ খুলে, মগ্স হায়ে পদ মুলে, 
করু সাধন কুপা বলে, দেখবে যুগল মাধুরী ॥ 








“পাশা শিশিশাাাী 


০ 


কারণ, যাহা হউক কবিতাটা পড়িলেই প্রথমঃ বোধ হয় যেন কোন লোক 
চাকুরী উপলক্ষে বিদেশে, থাকেন তিনি যেন তাহার স্ত্রী পুত্র ও কন্তাকে 
পাশে নিজের শ্বশুর বাড়ী পাঠাইযা কবিতাটা লিখিয়াছেন । সুতরাং তাহাদের 
ঘরের কথা বিশে নাজানা থাকিলে এ পক্ষের ব্যাধ্যা করা অসস্তব। 

পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ কোনও অন্তভাব ব্যাখ্যা করিতে পারেন আমা- 
দিগকে লিখিলে উহ! সাদরে গৃহিত হইবে। ডেক্তি, সহঃ সম্পাদক, ) 
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(২) 
(ওমন) এই কি তোমার সাধন ॥ 
ধাহাবে হেরিতে এসেছ জগতে, তাবে কতু তুমি ভাবনা ॥ 
কে তুমি কি হেতু ভ্রমিহ ধরায়, 
তত্ব তার তুমি করেছ কি হায়, 
বুথা রঙ্গ রসে জীবন যে যায়, 
কি হবে তোমার উপায় বলনা ॥ 
আমি আমি সদা বলিছ যাহাবে, 
সেই আমি কেবা দেখনা অস্তরে 
আমার আমিতু নাপ্রবে সংসারে, 
সেই পুর্ণ ব্রহ্মরূপ ' ভাবনা | 
সব্ব-ভূতে যবে ব্র্দী ভাব হবে, 
অহং জ্ঞান যাবে সোহহং তবে পাবে, 
অন্তরে বাহিরে সদাই হেরিবে, 
প্রেমানন্দে যবে হইবে মগনা॥ 


জ্ীপ্রবোধ চল বনু । 


গওহর 


হরি অদ্ভূত তব লীল!। 


(শ্ীযুজ্হরেন্দ্র নাথ মিত্র লিখিত 1) 
(৫) 


স্পপসপ উি 0 9 সপ 


ন্বাযাত্র। ও রথযাত্রা_- 

সবর হংখ সন্ত দৈত্য নামক শোকদিগের দ্বারাই এই ছুই পর্বের কাধ্য 
সকল নির্বাহ হইয়া থাকে। ইহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ না হইয়াও কেন একপ মান্য 
পান ইহা' জানিবার জন্য এবং প্রভু জগম্াথদে প্রভৃতির হস্ত, পদ,,চগষু বর্ণ 
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ও নাসিক না থাকার কারণ জানিবার জন্য পাঠক পাঠিকাদিগেক কৌএহল 
হইতে পারে। এ জন্য সংক্ষেপে ইহার কারণ নিম্নে বণিত হইল । 

সবাল্য দ্বীপের রাজ] গালমাধবের পুন্ত ইল্জছাঘ বিশু মুস্তি স্থাপন জন্য 
চারিদিকে লোক পাঠান। “ইঙ্জছ্যন্ নামক সরোৌবরের উত্তর দিকে জরা নামক 
এক সবর (ব্যাধ ) বাস করিতেন। একদা বন্গুকর নামক, ইন্দছ্যুয় মহারাজের 
নিযুক্ত এক ব্রাহ্মণ এই সবরের নিকট আমিয়ী আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং ইহার 
বাটিতে অবস্থান কালে, & সবরের পত্বীর নিকট অবগত হয়েন যে, নিসাচল 
ক্ষেত্র বিষুর এক পাষান যুত্তি আছে ; এবৎ এই সুত্তি পুজার জন্য ব্যধ ওতিদিন 
তথায় গিয়া থাকেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণ তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইবার উপায় দেখিয়া 
ব্যাধের সহিত খ্রিত্রতা করেন এবং তাহাকে এ যুদ্তি দেখাইবার জন্য অনুরোধ 
করেন। ব্যাধ ব্রাঙ্মণ কতৃক অনুরুদ্ধ হইয়৷ তাহার চক্ষুতে কাপড় বাঁধিয়া 
নিলাচলক্ষেত্রস্থ চন্দনবনে লইয়া যান এবৎ তথা বিষুর পাষান মুত্তি দেখান | 
ব্রাহ্মণ আমিবার কালে রাস্তী চিনিবাধ নিমিত তিল ও সরিষা রাস্তায় বপন 
করিয়া আইসেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণ সবরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া! আলিয়া 
রাজ ইন্দ্রহায়কে সকল বৃত্তান্ত বলেন এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিষ়া & 
সবরের বাটিতে উপস্থিত হয়েন। সবর, রাজ! পাছে বিশুমুত্তি লইয়া যান এই 
ভয়ে, বাঁজাকে বিষুঁমৃত্তি দেখাইতে অস্বীকার করিলে পর, ব্রাহ্মণ তাহার পুর্বকার 
সরিষা! ও তিল বপনের ফলম্বরূপ গাছ দেখিয়া, পথ চিনিয়্া লইলেন এব 
যে স্থলে বিষুবু পাধান মুত্ত ছিল, তথা গিয়া উপস্থিত হইলেন | এখানে 
উপস্থিত হইয্জা বিস্ক মুক্তি দেখিতে না পাইয়া রাজা সবরের উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ 
হইলেন এবং তাহার মস্তক ছেদন করিব বপিয়া ভীতি প্রদর্শন করেন। পরে 
রাত্রে তিনি স্বপ্নে আদেশ পান যে, “সবরের কোন দোষ নাই, মোহনদী সমুদ্র 
তীরে আমি দারুকান্টরপে গিয়াছি, তৃমি এ কাষ্ঠ লইয়া আমার মৃত্তি প্রস্তুত 
কর"। প্রাতকালে মহাক্সজ, এ সব এবং ব্রাম্মমরণকে লইয়া গিয়া মমুদ্রতীরে 
উপস্থিত হইলেন, এবং দারুকা্ঠ প্রেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন বনু- 
লোকে চেষ্ঠা কন্পিযাও এ কাষ্ঠ উঠাইতে পারিল না. পরে সবর এবং ব্রাহ্মণ 
উতয়ে ধরি! অনায়াদে এ কাষ্ট আনিয়া মন্দিরের সন্মুথে স্থাপন করেন। এই 
সময়ে ভগবান এক বৃদ্ধ সুত্রধরের রূপ ধারণ করিব! আমিরা বলিলেন, "আমি 
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এই কাষ্ঠ হইতে মুত প্রস্তত করিয়া দিব,” তখন রাজার আক্ঞ। ক্রমে পুপ্বোক্জ 
প্রান্ষণ এবং সবর এ কাষ্ঠ লইয়া গিরা মন্দিরের ভিতর স্থাপন করেন। বৃদ্ধ 
হরুধার রাজাকে বলেন যে, তিন সপ্তাহ কাল মন্দিরের দরত্ঞা খুপিও ন1,” কিন্তু 
দুই সপ্তাহ পরে, রাঙ্জা, মন্দিরের ভিতর কাজ করার কোন শব্দ শুনিতে না 
পাওয়ায় বিশেষ উত্হক হয়েন, এবং দরজা খুলিয়া ফেলেন। দরজা খুলিয়া 
দেখিলেন, বৃদ্ধ সৃত্রধার অন্তদ্ধান 'হুইয়াছেন, এবং জগনাথ দেব প্রভৃতির হস্ত, 
পদ, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা নাই ইহাতে রাজা বিশেষ ক্ষুঞ্ন হন্‌, পরে সপ্রে জানিতে 
পারেন যে, তিনি অসময়ে ছার উৃখাটন করায় হৃত্রধর অস্তদ্ধান্‌ হইয়াছেন, এবং 
কণিযুগে এই সকল মৃত্তিরহ বিশেষ গৌরব হইবে। এই সবরের দ্বারা মহা- 
রাজ প্রড় লশন্নাখদেবের ব্ষির অবগত হয়েন বলিব, উহার বংশধরগণ ব্রাহ্মণ 
না হইলেও দৈত্যনামে মান্য, পাইয়া থাকেন; এবং স্সানযাত্রার ও রথযাত্রার 
সমস্ত কাধ্যই করিয়৷ থাকেন ও এই সময়কার সমস্ত আয়ও লইয়া থাকেন। 
ন্নানযাত্র৷ ;-- প্রভু জগন্নাথদেবের রখযাত্রার পুর্বে, 'জ্যেষ্টপুণিমার দিন 
হইয়া থাকে। এইদিন প্রভূ জগন্নাথদ্বেব, বলভদ্র ও সুভদ্র! দেবীকে ন্গান- 
মণ্ডপে আনিয়া হ্গান করাইয়া হপ্তির ন্যায় বেশ করান হয়ু, এবং পরে দর্শন হয়, 
সান্যাত্রার দিন দর্শনের এইরূপ মাহা ত্য কথিত আছে $-- 
“জেপ্টানক্ষত্রযুক্তায়ামস্তৎ পৌরমাস্তাৎ পুরূবোতম দর্শনে 
একবিংশতি কুলোদ্ধরণ পূর্বক বিুলোক গমনং ফলৎ ॥ 
তথাচ ব্রহ্ম পুরাণে। 
জ্যেষ্টাং জ্যৈষ্টক্ষযুক্তায়াং যঃ পশ্তেত পুরূষোস্তমং। 
কুলেকবিংশমুদ্ধত্য বিুচলোকৎ স গচ্ছতি॥ 
দীনমণ্ডপ, আনন্দবাজারের অতি নিকটে, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাচীলের মধ্যে, 
পৃর্ধা এবং উত্তর কোণে শ্থিত। ন্নানধাত্রার পর প্রভু জগন্নাথদেব প্রভৃতিকে 
লইয়া গিয়া পূর্ব বণিত প্রভুর মন্দিরও গড়ুর স্তত্ত,নামক যায়গার মধ্যস্থ হলে 
রাখা হয়। উঠ্াদদের সম্ধুখে পট অর্থাৎ একটি টাট রাখা হয়, এবং এই পটে 
সন্ুথে প্রভূ জগনাথদেবের প্রতিনিধি মদনমোহন মুণ্তি রাধা হয়| এইরূপ 
প্রবাদ আছে ধে, এইসময় হইতে বিজয়া অমাবস্তার পুর্র্বদিন পধ্যন্ত প্রভুর জর 
হন্»। এবং এত্ত কোন ভোগ দেওয়া হয় না; সব্রবংশগড়ুত দৈত্যেরা এই 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২1) ভক্তি । ২৩৩ 





কয়েকদিন প্রভু জগন্রাথদেব প্রভৃতিকে পাচন দিয়া থাকেন। এই কয়েকদিন 
প্রভু জগন্নাথদেবের দর্শন হয় না; তাহার প্রতিনিধি মদনমোহনের নিকট নিত্য 
নিয়মিত ভোগ দেওয়া হয় ও তাহার দরুন হয়। বি্জিঘা অমাবস্তার দিন পট 
খোল! হয় এবং প্রভু জগনখদেবের দর্শন হইয়া থাকে। 

রথধাত্রা; আমাঢ় মাসের শুরুপক্ষীয় দ্বিতীয়ার দিন হইয়া থাকে । এই 
ব্থ পুরীতে তিনথানি'প্রস্থত করা হহযা থাকে । (১) ব্লবেবেই বুধ (ালধ্ব) 
(২) হভদ্রার রখ (বিজয়া) (৩) জগনাখদেবের রথ (নন্দিখোষ)] বথগুলি 
দেখিতে অতি উচ্চ এবং বুহৎ ও বু কারুকাধ্যে শোভিত। নানাবর্ণের কত 
পতাকা উড়িতেছে । সর্বদা কাসর ও দ্বণ্ট! রবের সহিত অন্তান্ বাচ্যধ্বনি ও 
কলরব হইতেছে । অসংখা লোক ভিড়ের মধ্যে যাতারীত করিতেছে ও "জব 
প্রভূ জগন্নাথজিউকি জয়” বপিতেছে। গাড়ি প্রভৃতি যানের চলাচল একরুপ রঙ্ধ 
থাকে। শ্বরং পুলিস সাহেব ও ম্যাজিছ্রেট সাহেব শান্তিরক্ষার জন্ত তথায় উপস্থিত 
থাকেন। একজন ডেপুটি স্যাজিষ্রেট ও পুলিস ইনেস্পেক্টর এবং ডাক্তার 
তাহাদের নিজ নিজ দলবলসহ এইনকল যাত্রীর কাধ্য পধ্যবেক্ষণ জন্য এবং 
ধাত্রীদের সুবিধার জন্য নিযুক্ত থাকেন। পুর্বে রথের চাকায় পাড়িয়া প্রাণত্যাগ 
করিলে স্বর্গলাভ হয়, এই বিশ্বাসের ব্শবন্তী হইয়া অনেকে প্রাণত্যাগ করিতেন 
প্হরি অডভুত তবঞ্ললা” ধর্েরি জন্ত লোক অকাতরে প্রাণপত্যন্ত দিতে পাবে। 
এক্সণে শান্তি রক্ষার নানারূপ বন্দোবস্ত থাঁকাম্ব আর রথের চাকা পড়িয়া 
€কহ মব্রিতে পারে না। বুথে্র সময় প্রায়ই কলেরা হইত, কিন্তু এক্ষণে ভাল 
বন্দেখব ভর দ্বারা ইহ বহুলপরিমাণে কম হইয়াছে । রথে প্রভু অগন্নাথদেবের 
দর্শনের মাহাত্ম্য এইরূপ বণিত আছে 2-- 

দোলায়াৎ দোলগোবিন্দমূ মঞ্চন্থৎ মধুশ্দনম। 
রথম্থৎ বামনৎ দৃষ্টা পুণর্ঞন্ম ন বিদ্যাতে ॥ 

এই জন্য রথের সময় প্রডুর দর্শনের নিমিত্ত ভারতব্গের সকল প্রদেশ হইন্ডেই 
প্বাত্রিরা আসিয়া থাকেন, কাঞ্জেই বড় ভিড় হয়। ১২ বহসর অন্তর শুতঘ়োগে 
প্রভু জগন্নাথবেটেবর কলেবর পরিবর্তন হয়; এই কলেবর পরিবর্তনের বর্ষে 
ষাত্রীর সৎখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়া! থাকে? পুর্বা বণিত সবরবংশসভূত বলি 
বলি দৈত্যর! মিলিয়া প্রভু জগন্নাথদেব প্রভৃতিকে বহু কষ্টে রখে উঠাইপ্লা 


হর, ৬০ 
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থাকেন। পুর্বে রথ টানিয়। গুপ্ডিচা বাড়িতে আনিতে পাঁচ দিন সাত প্রন 
লাগিত কিন্তু তাহাতে লোকর বিশেষ অনুবিধা হইত, কারণ বুধ ৩51 বাড়ি 
পধ্যন্ত না যাইলে প্রভূ জগন্নাথর্দেবের অন্ন ভোগ হয় না। কাজেই সমাগত 
অসংখ্য লোখদিগকে পক, চিড়া বা পান্তাভাত খাইতে হইত, ইহাতে 
অনুষ্থ হইবার সন্তাবনা৭ আঁধক থাকিত। কিন্তু এক্ষণে রথ একার্দনেই 
গুরিচা বাড়তে চনওয়া হয়। 'রাজা ইঞ্জছ্যয়ের পত্বী গতগুচেরির নামানুসারে 
এই মন্দিরের লাম গগুচাবাড়ি হইয়াছে। রথটানার বিষয় বলিতে গিয়া! আমার, 
প্রভু শ্র্র।চৈতন্যদেবের বিশেষ একটি লীলার বিষয় স্মরণ হুইল। একসময় রখের 
সম্মুখে শ্রশ্রীগৌরাঙগ মহাপ্রভু নৃত্য করিতেছেন এমন অবস্থায় রথের সম্মুখে 
প্রভু ঘোর মূচ্ছ্গায় অভিভুত হই পড়িপেন। এমন কি রথ প্রভুর গাত্রের 
উপর আমিবার উপন্রম হইল, কিন্তু প্রভুর সংজ্ঞা নাই, তিমি অচেতদ অবস্থায় 
পড়িয়া রহিলেন, রথ প্রায় তাহার বক্ষের উপর আসিল, কিন্তু প্রভুর কোন 
দৃকপাত্ত নাই। এমল সময় একজন ভক্ত তয় পাইয়া-_ 


তৈ রেতৈঃ করপল্পবৈ নিজ নিজ ক্রোভেষু কৃত্বাকিয়। 
দবরে স্বেরমুপাপিতো বিজয়ুতে জ্ীগৌর চত্ঃ প্রভ্‌ ॥ 


(চৈতন্তচব্রিত কাব্য) 


অর্থাৎ প্রভূ. চৈতন্তদেবকে ক্রোড়ে ধরিয়া রথের অগ্র হইতে একপার্খে 
আনিলেন, কিন্ত প্রভূ সেইরূপ অচেতন অবস্থাতেই রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে, 
শবে প্রভু চৈতন্যদ্বেবের সংজ্ঞা হয়। আর একসময় রধ চলে না, ইহ। দেখিয়। 
মহারাজ শ্রতাপরুদ্র বিশেষ ভীতি সহকারে প্রভূ চৈতন্যদেবের দিকে চাহিয়া 
করণ! তিক্ষা! করেন; এবং প্রভু ততক্ষপ।ৎ রখ হইতে হস্তি সমুদায় ছাড়াইয়া 
রথের রজ্ভু নিজ তঞ্জগথের হস্তে পিয়া, নিজে রথের পশ্চাতে গমন-পুর্ববক 
মন্বদিয়া ঠেলিতে লাগিলেন রথ অমনি হড়,হুড় ফরিয়। চলিল। তখন 
সকল পদোক আনন্দ ধ্বনি করির। উঠিল ও প্রভুর জয় ত্বোষণ। করিতে লাগিলশ 


ক্রমশঃ 


সত্বং ল চেগ্ধাতরিদৎ নিজং ভবে বিজ্ঞানমজ্জানভিদাপমা জীনম্‌। 
গুণপ্রকাশৈরহুমীয়তে ভবান্প্রকাশ্যতে যস্ত চ যেন বা গ্ণঃ॥ 


খ্নতভূুময় তব দেহ ন] হইলে নিসঃন্দেহ 
অজ্ঞান নাশক জ্ঞান শিখা হষ্জে যায়। 
গুণের প্রঞ্কাশ হেরি মনে অচুমাল করি 


গুণময় হষে তব কায়। 
ন নামরূপে গুণজন্মকশ্মীভিনিরূপিতব্যে তব ডস্ত সাক্ষিণঃ। 
মনৌবচোভ্যামনুমেয়বস্ত্রনে। দেব ক্রিয়াযাৎ প্রতিযস্যথাপি হি 


নাম কপ গুণ জন্ম হে অনন্ত, তব কন্ম 
শুরানে নাহি হয় নিরূপণ. 
অবান বরক্য অগোচর তব তত্ব গায় পর। 


করি ভক্তি পথাবলম্বন। 
শৃুন গৃণন সংন্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন নামালি রূপাপি চ মঙ্গলানি তে। 


ক্রিয়ানু যস্তচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচেত। ন ভবায় কমতে 


ভ্রিলোক পাধন নাম, ত্রিভঙ্গ বক্ষিমঠাম 
নামরূপসকলি মধুর । 
নাম শুনি গান করি ধ্যানে চিনে রূপ ম্মব্তি 


জুনম-মরপ তাঁতি সব হয় দূর। 
দ্যা হরেস্য। ভবতঃ পদোভুবো ভারোহপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ 
দিষ্ট্যান্িতাৎ তৎআদ কৈ হুশোনৈ দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্‌ ॥ 
অহরের উপক্রপ তোধার ৮রপ গত 
| ধরিত্রীর হুব্বিষহ ভার 


২৬৬ ভক্তি । [ ১৩শ বধ,-১০ম দহ) 
কি হয হিরণ্য গর্ভ তব ছন্স মাত্র সব 
অপনীত হহঞ্ এবার। 
ধ্ব্ বক্তা স্ক,শাক্চিত | পদচিহে সচিত্র 
তুমি নাথ করিবে ধরায়; 
হেরি সেই চিহু গুলি ধু লয়ে শিরে তু 
শিক্ত হব নমুন ধারায়। 
মূ তেঙ্ভবস্তেশ ভবগ্ত কারণৎ বিনা বিনোদং বত তর্কায়হে 1 
তবে নিরোধঃ শ্থিতিরপযবিদ্যয়া কৃতা যতগয্যভয়াশ্রঝাত্মনি 01 ৩৯ & 
হে অনাদি! হে শরেণ্য। , লীপাভিগ্ন নাহি অন্য 
তথ জন্ম হেড তাখি মনে” 
জম মুত্যু হিতি আর হয় এই জীবাস্মার 
তবস্থপ্ত অিষ্ঠা মিপনে। 
গংস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনুমিংহহতপরাঅগ্াবপ্র বিবুধেধু কৃতাবতারঃ। 
সৎ পাসি নস্ত্রিভুবনক যথাধুনেশ ভা ডুবো হর যণৃণ্তম বন্দনৎ তে& ৪*॥ 
পিষ্ঠাাঘ তে কুক্ষিগত পর পুমানংশেন সাক্ষাদৃভগবান ভবার নঃ। 
মাতুদৃভবৎ ভোজপততমুবুবোগোত্তা বন্ধনাৎ শবিতী তবাত্বজঃ॥ ৪১ 


মত্স্য অশ্ কু কায়ে বরা নৃমিত্হ হয়ে 
পি ও বিশ্রা অবতাবে, 
যেরপে এ দেখগপে পাপিয়াছ সযত্নে 
সেহরূপে পালিও এবারে । 
ধছুবধর অব্তার হর ধরনীর ভার 
আমর! করিনু নমস্কার, | 
ভাগ)বতী শ্রীদেবকী তোমাকে বলিব বাকি 
পরম পুরুষ দেব গভেতে তোমার | 
ধল মুখে জয় জয় দুরে গেছে দৈত্যভয় 
কংস পিপীলিকা পুষ্টে মরণ পালক, 
উঠিযাছে হুনিশ্চয়। দৈববাণী মিথ্যা নয়, 


কংসমাশ করিবেন তোমার বালক । 
পা জীমুকুন্ন নাথ খোষ বি, এল। 


নদীয়। মাধুরী । 
( যু কালীহর দাস বনু ভক্তিসাগর লিখিত 1) 
(পুর্ববানু4ুপ্তি)। 


৬ রড 
বসন্ত 00 0 পাশ পিপি 


পেজ শ্রীবিধুপ্রিযার বিরহ-তপ্ত-হদঘ-চিন্তনে যে ভক্তের প্রাণ আকুল 
হইয়াছে, তাহাবুই সাধ হইয়াছে দেবীকে শ্রীগৌরহুন্দরের পার্থে বমায়, এবং 
এই যুগল সন্দর্শন্ছে তাহার প্রাণের শাস্তি ও তৃপ্তি। 

যাদুশ সুগল যাহার মণ অমৃত করিম দেয়, তাহাই তাহার হকৃতি-ফল। 
এবং অমুতাস্বাদই সত্যের সাক্ষ্য । মন দ্বারা বহুবিধ একলের ও যুগলের 
মুন্ত ঠাওরান যাইতে পারে, কিন্তু অপার কৃপাসিন্ধু কুচ নিজকুপাঞ্তণে সহসা যে 
তন্ত ভর্তচিত্তে ফুটাইয়া দেন, দেশলাই কাটি মত প্রদখপ্ত করিয়া দেন এবং 
যদ্দিধ নিজমুত্তি স্কুরিত করিয়া দেন, তাহাই সত্যের সত্য । ভক্তরূপী--ভগবান্‌, 
ভক্তদ্বারে যাহ! খবটিতেছে--তাহা,ভগব প্রেরিত বিয়া গণ্য । অথচ ইহ1ও 
উল্লিখিতব্য যে নৈষ্তিকত। বা গোৌড়।মি ব্যক্তিগতভাবে বিকাইতে পারে । কারণ 
কুপালবসামগ্রী ব্যক্তিগত দোৌঁল২__পাঁওয়।। 

উপসৎহারে বক্তব্য এইং_- 

আবিগ্রহকে পাধাণ, কাষ্ট, মাটি মনে করা অপরাধ । কিন্তু বুন্‌ গেখি, 
পাধাণেত মুত্তি ঝলিয়াই আমি জানি, আমার স্বভাবেই বলে এ পাষাণ মুন্তি,_ 
উটস্থভাবে স্পাষাণ বৈ আর কিছু নয়। পণ্ডিত ও মুর্খ সবেই জানেতও বলে 
এ পাষাণ। ভাল, তবে পাষাণকে পাষাণ বলিতে অপরাধ কিঃ সত্যের দায়ে 
অপরাধ কেন? এস্বলে অপরাধ হওয়া বড়ই অসঙ্গত। যে পাথরখানার় আমি 
তাত খাই; ইহাও ষা উহাও তা। আমায় এই ভাতের পাধরখানাকে কি পাথর 
ধলিতে পারিবৰ না? স্বভাবের গলা, সত্যের গলা, চাপিয়ে ধরা, এ কেমন? 
আমার হুদয় বগে-"্পাষাণ)” জিহব| বলিবে-"ঈশ্বর,”_-এ কেমন ঈগরত্ব ৯৯, 
এ যে শোর অক্ঞানতঝ! ক্ষেত্রের শীগম[থ নিমকা্ট মুন্তি, কে না জানেন 


১৩৮ ভক্তি । ১৩শ হর্ধ- ১০ম সংখ্যা 





কে না কহেন? বুকে হাত দিয়! দেখিলে জীূপই ঠেকে । মুখের বলায় কি 
ফল এঁদপ অপরাধ-ভয় প্রদর্শনটি এক নিগুড সত্যের সঙ্গীত মাত) অর্থাৎ 
শ্রীবিগ্রহ পাষাখ, মাটি_-একথা ভুলিয়া যাওয়া ভ্জির, এক উত্তমাবস্থা। তদবস্থা 
লাঞ্ডের প্রতি জীবের লোভোদেক ও উতৎসাহবদ্ধীন মাত্র এইরূপ উক্তির অভিপ্রায় । 
যতক্ষণ শ্রীবিশ্রহে তোমার পাষান বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ তোমার অপরাধ নাই 
কারণ তুমি ভাবের অধীন। খ্রীদুত্তি নিজেই চিন্ময় হইয়া ষশন ভক্তবিশেষের 
প্রাণে অমৃত দিঞন করিবেন তখন তাহার পাষাণ ভাবিবার অবসর থাকিবে না। 
তখনও অপরাধ নাই। তবে ওইটি কোন্‌ অবস্থার অপরাধ বলি গণ্য 
তাহা প্রকটিত হওয়া আব্গাক। হ্ুবিগ্রহকে.পাষানকাষ্ঠ বলিলেও ব্রন্ধলিগ মনে 
কৰিয়। মর্ঘযাণ। শ্রদর্শন ন1! করিলে অপরাধ হয় অর্থাৎ ভক্তিবণভের ব্যাথাত ঘটে 
কারণ বরহ্মপি্স সেবা দ্বারা সাক্ষাংদর্শন হয়। উহা একান্ত অভিলিবেশের ফল। 
কক্:প্রস্তরে মরকতীদ্যতি প্রতি স্বাভাবিক । স্তাবুকনেত্রে উহা গলিত 
রঘ়োজ্ল কজঙ্ঞল সদৃশ! সর্বময় ভগবান, ভক্তপ্রাথের আকর্ষণে মধিত 
মাখনবং শ্রামুত্তিতে উদ্বোধিত হন। এই বিগ্াস যাহার নাই তিনি অপরাধী । 


চিদ্বিভূতির অনুভূতি না হওয়া পধ্যন্ত যেমন পাষাণকে পাষাণ বলাই 
স্বাভাবিক, তদ্রুপ চিদানন্দমমী যুত্তি চিত্তে জাগরিত না হইলে মনঃ কল্পিত 
মুক্তির উপাধি চর্চা নিস্ফল) যথা, আমার গোরাচাদের মপুময়ী মুত্তির বামে 
বিনি আসেন তিনি রাধা কি লক্ষী এ চর্চার তাত্পধ্য নাই। কারণ রাধা বা 
লগ্্ী-উপাহিভ বন্যটি ততঃ সেই একই। আ্রীমুত্তির পরিবর্তে কেবগ পুতুলের 
পুর্জ প্রচপিত হুইলে অধোগতি নিশ্চয় । পুতুপে প্রাণ প্রতিষ্টিত হইলে সেই 
প্রাণটুকুই ঠাই | এই প্রাণ সত্যময় পদার্থ । বাদ প্রতিবাদ নাঠু। 


নদীয়ায় যে উজ্জল মাধুরী মুপ্তি নাচিয়া গাহিষা গিয়াছেন সেই মুদ্তির 
আরর্ভাব বা আবেশই নপীদ্জা মাধুরী । নচে পটে ব। ঘটে টান1খিচুনিত্ডে 
আর তেমন মাধুরী ক্ষরেনা। সেই উজ্জল রসামৃত মুত্তি - বিদ্যুন্মাজ্জিত 
যেখমুতি--কুসদ লিত কজ্জলোজ্ু,লমুত্তি_ যখন তত্তহুদঘ়ে উদিত হুন, তখন 


তক্ত খাঁড়ি নদীয়া মাধুরীর রসাাদ করেন এবং তখন নদীয়া! মাধুরীর গু সন 
অবগত হন। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩২২।] ভক্তি । ২৩৯ 








এখন বিবেচ্য, একমাত্র গৌরলীলানুশীলন দ্বারাই ভক্ত-প্রাণের পরিতোষ 
সাধিত হয় কিনা) অর্থাৎ শ্রীজীরাধাগোবিন্দের অষ্টকাশীয় লীল[নুধ্যানাদির 
স্ুখনভ্তোগ এবং শ্রীরাধার মানলীলাদির বসা? পধ্যস্ত না যাইয়া কেবল 
গস্তীরার বিরহোন্মাদ জনিত অমুতান্বাদ দ্বার। জীব চরিতার্থ হইতে পারে কলা। 
এ লীলাসিন্ধু পারি দিয়া যাইব ক এলীলাসন্ধুতেই ডুবরা যাইব--ইহা আগেচ্য 
বটে। হতঃ পুর্বে এত২ সন্গন্ধে শান্ত্রানুমরে যথেঞ্ধ আলোচনা হহয়াছে ! 
তবু এস্লে বেদবিধির অতাব প্রাণের উখিত বাণীর আভাষ প্রদত্ত হহল। 


গেইরূলশল! পুর্ণ__- পুর্ণামৃত সিন্ধু! গৌরনিত্যানন্দলণলারসে ডুবিয়া জীবের 
আর কিছু চাহবার থাকে না। সহজ বস্তুর আব্্তাব আপনিহ হয়। আন্না 
মাধুরী সিন্ধুর পান নাই, থাই নাই। এহখের সীমা লাই। গৌরগুপানন্দেই 
জীবের পুর্ণসস্তোষ, পৃণতৃপ্তি। রসরাজমহাভাব প্রকটনহৃত্রে একথ। সমথিত 
হইয়াছে । 


গৌরানুরাগে যাহার প্রাণ অনুতায়মান হইয়াছে, তাহার অপর সাধ থাকেন।। 
--এ বাণীর সত্য পরো নয়, প্রত্যক্ষ । বাধাকুধ্। যুগল রসায়নে জ্বলা মৃতত- 
রঙ্গ অধবা তচ্ছাকরাব্ন্ু যাহার মম্মতটে লাগিয়াছে, তাহার সব অসংলদ্ধ, সে 
ডুবেছে, ডুবেছো, তাহার খের সীমামহিম। কে গাহিবে!-€স বুঝিবাছে, 
বুঝ|হতে পারেনা । এ সকলশ্রুতি যুক্তপ্রমাণ সাপেক্ষ নয় ।” 


সমাপ্ত । 





(রা উ টি ০০০৮০ ০, ০াকাশাপাপীশ্পিক্প্্প? 


নদীয়! মাধুরী সমাপ্ত না হইজে কাহকেও কোন সবস্তব্য প্রকাশ করিতে 
আমরা প্রথয্ণে নিষেধ করিয়া ছিলাথ, এক্ষণে নদীয়া মাধুরী শেষ হইল যাঁদ 
এসম্বদ্ধে কেহ কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে পাঠাইবেন তক্িতেন* 
আমর! তাছ। প্রকাশ করিব। (ভক্ত সম্পাদক ।) 


প্রীখুস্তির আত-কথা। 


( পুক্ব প্রকাশিতের পর। £ 





০ 5০৫ 


লিপ পিপিজপ্ক্সত 


মোড়লঙের কাছে শুনেছি-_-দয়াময়, তাহার ধাল্যে নানান্‌ তর কার্ধোর 
মধ্যে এক এই রগট করেছিলেন যে, তিনি যি “কান” হুক কর্তেনু তাহ'লে 
বড়ীর সকলে মিলিষ়া বেশ মিষ্ট ভাবে "হরি নাম" না করলে সে কানা থামায় 
কাহার.লাধা? আঅভুত ব্যাপার । 

ব্যাপার কিছু বোধগম্য হচ্ছে কিছ অর্থাৎ সাধারণত, বান্থারামের পুত্র 
পাঁচকড়ি অথবা নেপালের ভাঁতস্পত্র ক্যাবল! যখন কানা সুরু করেন তখন 
ঠিক এই তোমার মাযার ছেলেদের মত--পুঞ্জীকৃত মিষ্টান্গের থালা সুমুকে 
ধরিলে সে যত বড়ই “বান” আর যত জোরই সুর হো'ক নাকেন। এক 
থাবা মুখে গেওয়াও যা ঢুপও তা। কেমন? 

কিন্তু এতো সহজ ছেলের কান্না নয়, ! ইনি হলেন ,পকুষ্ক শ্চৈতন্ত গৌগালো 
গৌরচন্দঃ শচীম্ুত? হৃতরাৎ এর কাগ্ডই সব আলাদা । 

তার পর; এইরূপ নানান্‌ তর বাল্যলশল1 করিতে করিতে ক্রমে কৈশোরাবস্তে 
গগাদাপ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু ব্যাকারণ অধ্যয়ণ করিতে 
আরম্ড করিলেন। 

সেকেলে ন্বছীপে বৈয়াকরণীদিগের মধ্যে শ্ীগলাদাস গুরু মহাশয়ের 
যেঘন নাম ছিল এমন্টা আর কাহারও ছিলনা । এক কথায় তাহাকে একটা 
মুত্তিমান-_সগ।-সন্ধি-শব্ব-ধাতুও লিগের শ্বরূপ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি 
করা হয় না। 

পাঠ চপিতে লাগিল। অসাধারণ বুদ্ধি এবং যেধার পরিচয় পাইয়া স সমস্ত 
ন'দের লোক আমার প্রভুকে ধন্ত ধন্ঠ করিতে লাগিল। 

শুনতে পাই; সংগারী হিসাবে এই সময়টাই মিশ্র দম্পতীর পূর্ণ 
দ্মানদ্দেত সময় গিঘ্লাছিল। এ দিকে দৃষ্ট নিমাই__ক্রমশঃ শাস্তভাব ধারণ 
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এবৎ মেধ! বুদ্ধির পরিচও প্রধান করিতেছেন । অন্তদিকে সকল গুণে গুণাকর 
জীটনিমাই চাদের দাদার মত দাদ শ্রীবিশ্বরপেত্ শুভ বিবাহের আয়োজন। 
এবং যদ্জমান শিষ্যের এদ্ি। বেশ একট! শৃঙ্খল! শান্তির এবং আনন্দের আোত 
এই সময়টাতে মিশ্র সংসারে প্রবাহিত্ত হইতেছিল। 
কিন্ত এ শান্তিময় আকাশের এক প্রাস্থে অলক্ষিত তাবে একটী কাল মে, 
এবং এ আনন্দ প্রবাহের মৃ্যে লুক্ধায়িত ভাবে একটী গভীর ছুঃখ আব 
সষ্ট হইতেছিল। 
বেফখন্‌ গণ্ডগোল । কোথায় গেষ্টপুত্রের বিবাহের কত আয়োঞ্জন 
ফরিতেছেন! এদিকে তিশি হলেন সন্যানী। কোথায় চলিয়া গেলেন। বিশ, 
প্ধী-হারাণ ব্যাপার 1” 
কিন্ত কিযে বিধাতার কলম। কিসে যেকি হয় কেজানে! এই ত্ঘট- 
নার পর প্রভু বিশবশ্তর একেবারেই ভিন্ন ভাব ধারণ করিলেন। থ্াকিছুবল্য 
চপলত। ছুষ্টামী অবশিন্ট ছিল, এখন হইতে তাহা একেবারে দূর হইল। অতি 
গভীর শ্রানিমাই টাদ্বের রকম দেখিণা বুদ্ধ পিতা স্থির করিলেন-_- 
এহ যি সন্বশান্দে হবে গুণবান। 
ছাড়িয়া সংসার সুখ করিবে পসন | 
অতএব ইহার গড়ার কাধ্য নাই। 
মুর্খ হয়ে ঘরে মোর রছক নিমাই & 
(চৈঃ ভাঃ) 
তাহাই স্থির হইল। ফলে, প্রভু দল বাঁধিয়া পুর্বাপেক্ষা অধিক হুষ্টামী 
আরভু করিলেন। পাড়ার লোক অস্থির | 
জ্ীতাগবত পুরাণে রন্দাবনের একটা কৃষ্টবর্ণ চপল বালকের গোপ গৃহে 
ধেকপ চুরি ক'রে ভরনণ প্রস্তুতির বিষ লেখে, এই আমাদের গৌর বর্ণের 
বুলিকটীও কতক মেইরুপ ভাবের লীলা হুর করিলেন । 
প্রতিবাসীগণের অনুরোধে এবং নিমাইর রকম দেখিয়া বৃদ্ধ মশ্র মহাশয় 
বলিলেন-_. 
"3 বাপ, নিমাই” আর নষ্টামি করিসলি যাছু, ফের পড়া শুনা 
করগে বা। 


৩১ 
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য়াময়ের অন্থিপ্রায়ও তাই । পুনবা় বি্যা্া। দিব! রাত্র পাঠাত্যাসে 
রত, জ্ীনিযাই, মুরারি গুপ্ত, কমলা কর, কষ্কানন্ন, মুকুদ্দ, প্রস্ভৃতি ব্বতীর্থ 
বালক দিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। 

আর এক মজা। প্রসিদ্ধ ্তায় শাস্ত্রের পণ্ডিত জীরঘুনাথ শিরোমণির এই 
সময় কি হুষ্টগ্রহ চাপিয়াছিল, তিনি এলেন বাগক নিমাইয়ের সহিত বাকা 
সংগ্রাম করিতে । চঙ্গু স্থির । ' পণ্ডিত মহাশয় ই1। পরাজয় শ্বীকার। 
ছৈ হৈ ব্যাপার পড়িয়া গেল। চটুল চঞ্চল, হুন্দর গৌরান মৃত্তি হুষ্ট বালকটার্‌ 
নাম নবদ্ধীপের প্রতি মুখে মুখরিত হইল। 

"চিরদিন সমান যায় না" । দেহ ধর্মান্থুসারে দেহীর দেহত্যাগ অপ্রতিহাধ্য। 

শ্রীগরাপ মিশ্র মহাশয়, জী, পুত্র প্রভৃতিকে শোক জাগরে ভাসাইয়া 
নিজ ধাম গমন করিলেন। যথা নিয়মে পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, 
মাতা পুত্রে শোক সাগরে মগ্ন থাকিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন । চির- 
পদ্ধতি অনুসারে ছিন কিছু আটকাইয়া রৃহিল ছ। ভলিল। কিন্তু ক্রমশঃ 
অনাটন, অর্থ কষ্ট উপস্থিত হইল | মিশ্রমহাশয়েব সম্পত্তি বিশেষ কিছুই 
ছিপনা1। ছিল মাত্র যাজনাদি দ্বার] উপার্জন । তাহাও এক্ষণে বঙ্গ। 

মাতা শচী দেবী, পুত্রের পাঠের ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কায় সাধ্যানুসারে 
এ স্কল বিষজ্জ পুত্রের নিকট গোপন রাখিতেন। স্ংঠাকের এ অবস্থা প্র 
কিছুই জাঁনেন ন1। 

তিনি তখন ব্যাকরণের টিপ্িসী এবং স্ায়ের গ্রস্থ রচনা করিতেছেন ! ঠিক 
এই সময়ে রঘৃনাথও তাহার “দীধিতি” জিথিতেছেন। তার ধারণ! এ ব্যাপার 
বুবী তিনিই করিতেছেন; এবং তিনিই সব্ধ'প্রধান পণ্ডিত বলিয় খ্যাত 
হইবেন । 

ঘটনাক্রমে একদিন গঙ্গা পার হইবার জন্ত উভয়ে একই নৌকার 
বাইতেছেন। নান! প্রসঙ্গে ক্রমে শ্ীনিমাই তাহার গ্রন্থ রঘুনাথকে শুনাইলেন। 

বাশ,! আম খান কোথা !! 

রঘুনাথ ত একেবারে নির্বাক! বাঙ্ষণ খালিক ক্ষণ শাকাশ দিকে চেয়ে 
আবৌরে হাউ হাউ ক'রে কাদূতে সুরু করিলেন কারণ জীপ্রতুনন গ্রন্থ শ্রবণ ক'স্বে 
ভাহার সর্ব প্রধান পণ্ডিত হইবার আশার একেধারে মু্তচ্ছেদ হইল] 
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ক্রি হ'ল জান? বিনাবাক্যে দয়াময়, ঝুপ, করে নিজ গ্রন্থ খালি গঞ্গ। গর্ডে 
ফেঙে দিলেদ। বব্লেন--- 

"ভায়া! কাদিও না এই দেখ আমার শুথী ডুবিয়া গেল। ইহার বৃভাস্ 
আর কেহই জানিবে না+। দ্ব্যাপার বুঝলে?! একে বলে দগ়্াময়!| 

ক্রেমে গ্গৌরাঙ্গ নিজেই টোল করিলেন। নিজে করিলেন কিন্তু সেটা 
মুকুদ্দ সঞ্জ নামে এক ভদ্রলোকের বৃহৎ চণ্বী মণ্ডপে ।_ 





ক্রমশঃ | 
বৈষ্ণব ব্রত তালিকা । 
সন ৪৩০ চৈতন্যাব্ধ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ। 

বৈশাখ । 
একাঙলী (ক) ১৩ই সোমবার (১) 
একাদশী ২*শে রবিবার । 

জ্যৈষ্ঠ। 
অক্ষয় তৃতীয় (কুষণর্জন) ওরা মোমবার। 
ভু সপ্তমী (জাহুবী পুজা) ৭ই শুক্রবার 4 
একাদশী ৯৯ই মঙ্গলবার 
নৃসিংহ চতুর্ধশী (ব্রত উপবাস) ভ্রীজীকৃঞ্চের পুণ্পর্দোল বান্তা  ১৪ই শুক্রবার। 
একাদশী ২৫শে মললবার? 
| আধাঁঢ়। 8 
একাদশী আঞ ৮ই বুরধবার। 
উঅগঞাধপ্েবের লানধাত্রা ১২ই রবিবার । 
একাদশী |] ২৩ বৃহস্পতিবার ॥ 


ভীত গনাধদেবের রখযাঝ্র। হপশে বুধবার । 


২৪8৪ ভক্তি । [ ১৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
পপ 


অপ্াবণ। 
পুনর্ধান্ত। ৫€ই বুধবার । 
শয়নৈকাদশী (চাতুশ্বান্ত ব্রতারভ--তপ্ত মুদ্রা ধারণ রাতির প্রথমযামে শ্রীহরি- 
শয়ন ) ” ই শুক্রবার 
একাদশী ২১শে গুক্তবাজ। 
ভাঁড্ 
একাদশী (হিন্দোল লীলরন্ত ) ৪১1 শনিবার । 
শ্রীত্রীকফ্ের পবিত্রারোপণ ৫ রবিবার । 
রাখীপু ণিমা ( হিন্দোল লখলা শেষ) ই মঙ্গলবার 
গা শীকষ্ধের জন্মাষ্টমী ত্রতত ১৬ই বৃহস্পতিবার । (২) 
একাদশী ১৯শে রবিবার । 
শ্রীশ্রীরাধাষ্টযীব্রত ৩০শে বৃহস্পতিবার । 
আশ্বিন। 
পাশৈকাদশী শ্রবণ দ্বাদশশীর উপশম । (দিবা ১০টা ২২ মিঃ মধ্যে আশীহরির 
পারব পরিবর্তন ) ২রা রবিবার । 
শ্রশশ্রীবামন দোবের পুজা ( পুজান্তে পারণাদি ) ওরা! সোমবার । 
একাদশী ১৮ই মঙ্গলবার 1 (৩) 
শশী রামচত্রের বিজয়োসৰ ৩০শে রবিবার। 
কান্তিক। 
একাদশী ২বা মগলবার | 
শ্রীত্রীকষ্ষের শরৎ বাসোহসব ৫ই শুক্রবার । 
একাদশী | ১৭ই বুধবার | 
গোবস্ধীনযাত্র। (দ্বিবা ২টা ৮ মিঃ ৩১ সেঃ গণ্তে গ্বোবস্থীন পৃজাদি ) ২১শে রবিবার 
গোপাষ্টমী (গোনবুজাদি ) ২৮শে রবিবার । 
অগ্রহ্থায়ণ। 
উত্থানৈকাদশী ( ভীগ্রপঞ্ককারত্ত ) ১লা বুধবার 1 


জীহীকফের রথযাত্রা চাতুশ্মাঙ্গব্রত সমাপ্ত) দিবা ইং ১টা৩* যি পরে জীতী- 


জ্যৈষ্ট। ১৩২২1] ভক্তি ৷ ২৪৫ 





হ্সির উান ২রা বৃহস্পতিধার। 

শ্রীআ্ীকফ্ণের রাঁসধাত্রা ( ভীম্মপঞ্চক ব্রত সমাপ্ত) €ই রবিবার । 

একাদশী ১৭ই শুক্রবার । 
পৌষ। 

গ্কাদশী ১লা শুক্রবার! 

একাদশী ১৬ই শনিবার । 
মাঘ। 

একাদশঈ ২রা রবিবার। (৪) 

একাদশী ১৭ই সোমবার । 

বস্ম্ত পঞ্চমী (শ্রীশ্টকম্ণচ্চন ) ২৫শে মঙ্গলবার। 

যাকরী সপ্মী (শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভৃর আবির্ভাবোতৎ্সব) ২৭শে বৃহস্পতিবার। 
ফান্ধন্‌। 

ভৈমী একাদশী ২রা সোমবার । 

পৰিত্রা ত্রয়োদশী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃর আবির্ভাবো্মব 8১1 বুধবার । 

একাদশ ১৭ই হ্সলবার । 

শ্রীশ্রীশিব্রাত্রি ব্রত ২০শে শুক্রবার । (€) 
চৈত্র। 

একাদশী ২রা বুধবার । 

আমর্দকীব্রত ওরা বৃহস্পতিবার । 

আশ্রীগৌরপুণিমা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা শ্রীত্রীমন্মহা প্রভুর আবির্ভাবোৎসব। 

৬ই বুবিবার। 

( এই দিবন হইতে ৪৩১ চৈতন্যাব্দ আঁরস্ত 1) 
একাদশী ১৭ই বুহস্পতিবার। (৩) 
প্প্রীশ্রীরামনবমী ৩০শে বুধবার। 


দ্রষ্টব্য । € ১)(৩)৭ (৬)-_পূর্কিন হধ্যোদয়ের পূর্বে ৪ দ্বণ্ডেরু 
মধ্যে দশমী থাকায় অরুণোদয় বিদ্ধাদোষ হইয়াছে। হরিভক্তিবিলাস ১২শ, 
বিলাস, ১২৪-*১৩১ শ্লোক। 


২৪৩ ভক্তি | [ ১৩শ বর্য,--.১*ম লংখ্যা 








(ক) ব্রথমণ্ডলে অরুণোদয়ে দশমীবিদ্ধ।. না হওয়ায় 
১২ রবিবার একাদশী হইবে। 

(২) পুর্ব দিবস অপ্তমী বিদ্ধা হওয়ায় পরদিবস ব্রত উপবাস। 
শ্রীহরিভক্তিবিলাস--১৫শ বিলাস ১৭৩-১৭৯ প্লোক?। 

(৪) দ্বা্দশী ৬০ দণ্ডের অধিক হওয়ায় শুদ্ধ) একাদশী 
ত্যাগ করিয়া ব্যগ্তলীমহাদ্বাদ শীতে উপবান বিহিত হইয়াছে। শ্রীহরি- 
ভক্তি বিলাস ১২ বিলাস ১৫৩-১৫৫ প্লোক। 

(৫) পুর্ব দিবস ত্রয়োদশী বিদ্া হওয়ায় পর দিবস ত্রত্ত 
উপবাস। শ্রীহরিতক্তি বিলাস--১৪শ বিলাস, ৬৯-৭* শ্রোক। 

জীনিত্যানন্দ গোস্বামী 


সম্পাদক, ভাগবত-ধন্মমগুল। 
১৬৯ নং হ্াারিসন রোড কলিকাত।। 


(শসা পপির 


ভক্তি মহিমা । 


(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী লিখিত)। 
(৪) | 


সপ তু তি ৩ ০ 


তক্তি কি? ভগবানের অপার প্রেম, অপীম স্লেহ, অগাধ ভালবাস, 
অসাধারণ অনুবাগ। এ শ্থার্থকলুষিত লৌকিক জগণ্ডের প্রেম ভালবাসা নহে। 
ইহা অপাধিব ধন অমূর্ত অসাধারণ ভাধ বিশেষ । এই দ্বেহের এবং দেহোপ- 
ভোগ্য শ্রক্‌ চন্দনন্খনিতাদ্ির উপভোগ্য ব্যয়ের মমতায় সম্পূর্ণ উদাসীন 
হুইয়া ্ীভগহানে এই ভাব এই অনন্য সাধারণ মমতার নাম তজি । ঘে তাবে 
দীব দেহ গেহ আত্মবুদ্ধি পর্য্যন্ত ভুলিয়া শি গবানে অনুরভ্ঞ হয় সেই 
দাধকচিতে নির্মলকর ভাব বিশেষই ভক্তি। 


জ্যে্ট, ১৩২৯। ] ভক্তি । ২৪৭ 





'অনন্যমমত1 বিফৌ। মমতা প্রেমস্ংযুত 
ভক্তিরিত্যুচাতে ভীম্মপ্রহ্মাপ্ধোন্বব নারদৈঃ | 
সামান্য! দাধনাক্ষিতা, ভাবাশ্রিত।, ও প্রেমাশ্রিতা ভেদে ভক্তির বহ্বিধ 
বৈশিষ্ট্য আছে। আবার বৈধারাগানুগা ভেদেও এই ভক্তিছ্বিধ! বিত্ত হইয়াছেন 
সুধন ভক্তির চতুঃষন্তি অঙ্গ ভেদ হইয়াছে। এ প্রবন্ধের সে সম্বন্ধে আর অধিক 
না বলিয়া উপরোক্ত শ্লোকটা মাত্র গ্রহণ কফরিলাম। ভীমের প্রহ্থনাদ উদ্ধব, 
ও দেবধষি নারদ, ছক্তিপথে ইহাদের তুল্য আর মহাজন নাই, ভীহারা 
একবাক্যে বলিয়াছেন “ভগব!নে অদাধারণ প্রেম পুর্ণ মমতাই ভক্তি” ইহার 
উপর আর কোন কথা বণিবার নাই ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত । 
বেদে প্রয়োজন অবিধেয় সনন্ধ অভিহিত হইয়াছে। সর্বশান্রেও ইহ 
্বীকৃত হইয়াছে। 
বেদদশাস্ত্রে কহে সঙ্গন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন, 
পুকুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন। 
এঁছে শাস্তে কহে কর্মুজ্ঞান যোগ ত্যাজি, 
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তারে ভি । 
কৃষ্ণে ভক্তি অবিধেয় সর্ধশাস্ত্ে কয়, 
অতএব মুণিগণ করিয়াছেন নির্ঘয়। ভ্রীচেতন্ত উরিতাযুতম্‌। 
সেই বেদের বেদার্থ শাস্ত্রের এই অভিধেয় ততই ভক্তি ( অবিধেয়--বাচ্য ) 
সক: মুণি খষিগণ যখন সর্বশাস্ত পুঙ্ানুপুঙ্খরূপে বিচার কক্পিঘ্। দেখিলেন 
ভগবঞ্ ভক্তিই একমাত্র অভিধেয় তত্ব তখন তাহার তংক্ষণাৎ কশ্ব যোগ জ্ঞান 
সমাধি পরিত্যাগ পুর্র্বক ভগবানের শরণাগত হইলেন। তাই ভক্তি গদগদকঠে 
আত্মরিচবধন জানাইলেন। 
শুতি শ্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভব্দারাধনবিধিং 
যথা মাত্ুবুণী ম্মৃতিরণি তথা ভক্তি ভগিণী 
পুরানাদ্য। যে বা সহজ নিবহাণ্ডে তদনুগ[ "সপ 
গমতঃমত্যঃ জ্ঞাতং মুরহর, ভবানেৰ শরণমূ ॥ 
 প্রভে।! মাতৃৰপ! ভ্রুতিকে 'জিজ্ঞাস করিলাম, মা, আমার উদ্ধারের, 
উপায় কি? অমনি মাত আদেশ তোমারি বন্দনাপীত সামঝস্কার + ভগিণা 


২৪৮ ভক্তি । [১৩শ বর্ধ”-১০ম সংখ্য1। 
ূ নিউরন 
শ্বরূপা স্মৃতি কে গিভ্ঞাসা করিলাম “দেবি, আমার উদ্ধারের উপায় কি?” 


অমনি ভগিনীর সন্গেহ উত্তর "তোমারি অচ্চ'না"। ভ্রাতৃম্বরূপ পুরাণাদিকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম “রাত আমার* উদ্ধারের উপায় কি?” অমনি ভাতার 
সাদর উত্তর তোমারি আরাধনা! সকলেই একবাক্যে তোমাকেই আমান 
ভবজনখির কর্ণধার বলিয়া চিনাইয়া দিয়াছে । অতএব হে প্রভে!। আমি 
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ সংহিতা শান্ের আদেশে অকুতো!ভয়ে তোমার শরণাপন্ন 
হহলামা ভগবন্! সত্য বুঝিলাম, আমার আর অন্ত কোন ভবরুস! নাই 
তুমিই আমার একমাত্র ভরসা, আর অন্ত গতি নাই তুমি একমাত্র গৃতি। এই 
ভক্তির মধুরোজ্জুল মুত্তি। এই ভগবৎ ভক্তির আশ্রয় না লইয়াই জীবগণ 
জরা জন্ম মরণ বহু ছুঃখ ভোগ করিয়া বছ বছ জন্ম বাযুভূতনিরাশ্রয় ভাবে 
কাটাইয়া আদিতেছে । এ ভক্তির মহিমার তুলনা নাই ভক্তের মহিমার মত 
ভগবানের মহিমার মত ভক্তির মহিমা অতুলনীয়। শ্রীভগবান্কেও এই 
ভক্তিদ্েবী বশ্বীূত করিয়াছেন তাই ভক্তি শ্রীহরিবল্লভা। এই ভভ্িল/তে 
তগবান যেমন প্রীত হন আর কিছুতেই কোন উপায় সাধনেই ততদুর সন্তোধ 
ল1ভ করেন না। 

স্ন্নদেব ময়োবিধুঃ শরণাত্তি প্রণাশনঃ 

স্বতক্তবংসলো দেবে! ভক্তযা তুষ্যতি নান্যথা ॥ 

বুহনাবদীয়ে । 
ভগবহ্ভক্ত চুডামণি প্রহ্থনাদ অহ্র বালকগণকে ভাগবতধর্্ম উপদেশ 

কালেও বলিয়াছিলেন “হে প্রিয় অনুর বালকগণ! ভোমরা তমঃস্বভাব অনুর 
প্রকৃতি বলিদ্ধা আশদ্ষিত হইও না” আমার প্রেমময় হরির নিকট ব্রাহ্মণত্ের 
পেবত্র বা খধিতের গৌরব নাই। তিনি বহুজ্জতা-দান, তপো 'যচ্ভাদি 
শৌচ আচমন ব্রতাপ্িকে বহুমান করেন না! তিনি একমাত্র ভক্তিতেই 
সন্ত হহয়] খাকেন। 

নালংগছজতৎ দেবতৃংকূষি তং বাহ গুবুতুজাঃ 

প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং নবহুজ্ঞতা ॥ 

ন দানৎ ন তপো নেজ্য। ন শৌচং নব্রতানিচ। 

প্রীয়তেহ মলয়া তক্ত্য। হবিরন্য ছিডুম্বনম্‌ & শ্ীমভাগব্তম্‌ 





জোষ্ট, ১৩২২] ভক্তি। ২৪৯ 





তাই শরন্থাসংহস্ততিতেও প্র্লাদ নিবেদন জানাইয়া ছিলেন "প্রত ! 
বহদৃষ্টান্তে শ্রীগুককপায় জানিয়াছি তুমি এরগৃর্ধের হলভ নও, অভিগন 
ব্রাহ্মণত্বাদির সুলত নও, (মন্দ ধ্যেরও সুলভ নও । তপস্যা তোমায় পাওয়া 
ঘা না। পাগিত্যে তোমায় পাঁওরা যায় না, ইন্দিঘনৈপুণ্যেও তোমাকে পাওয়! 
াঁয় না, তুমি কান্তির বশ নও, প্রভাবের বশ নও, শরীর শকিরও বশ নও । 
উদ্তমের ছার। তোমাকে লাভ করা যায় না অগ্টা্গযোগের দ্বারাও তোমাকে 
গাভ করা যায় না। এবং এই মিলিত ধনাদি দ্বাদশ গুণ দ্বারাও তোমাকে 
আয়ত্ব করা যায় না কিন্ত হে ভগবনৃ! উক্ত গুণ লেশহীন পশু গজপতির 
একমাত্র ভক্তিতেই তুমি সন্তোষ লাচ্চ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলে। 

মন্টে ধনাভিন্ধন রূপ তপঃশুতৌ্জ 

স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগা: | 

নারাধনায় হি তবস্তি পরস্য পুংসে! 

ভক্তযা তুতোষ ভগবান গজযুখপায় ॥ 

শ্রীমভ্তাগিবত ভাঃ ৭১৯ । 
জাতি কর্ম গুণ বিদ্াগ্র ভগবান কখনই প্রীত হন না তিনি একমাত্র 
ভক্তিপ্রিয়া নৃন্ধ্ম ব্যাধের আচরণ কি? ত্রবের বয়সই ব| কি ৭ গজেশ্রেরই 
বা বিদ্যা কি? কুকজ্জীরই বাকি সৌন্দদ্য ? দরিদ্র হদাম।! শিপ্রেত উশ্বপ্তই বাকি 
ছিল, বিদূরের বংশ গৌরব কি ছিল উত্রাসেনেরুদ খা কি পরাক্রম ছিল ? এ 
সকলের প্রতি ভগবানের কূপার একমাত্র কারণ ভক্তি । একমাত্র ভক্তিবশেই 
গুক্তিপ্রিঘ্ মাধব, সকলের প্রতি কপা করিয়াঞ্ছিজেন ? 
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলৎ নতু গুণৈতক্তি প্রিয়ো মাধবঃ। 
তাই ভক্জচুড়ামনি হনুমান বলিঘছলেন"-_ 

ন জন্ম নূনং মহতো৷ ন সৌভগং 

ন বান বুদ্ধি ৪াকৃতি স্োোষহেতুঃ ॥ 

তৈর্ধবিস্থষ্টানার্গ নো৷ বনৌকস 

স্চকার সত্যে বত লল্ষণাএ্রজঃ ॥ 

জীমতাগবতমূ। 
৩২. 


২৫৪ ভক্তি । [ ১৩শ বর্য-১৭ম সংখ্যা! । 








আদ সত্য সত্যই বুঝিতে পাব্রিলাম একমাত্র ভক্তিবশেই লক্ষণাগ্রজ শ্রীরাম- 
চন বব আমাদিগের সথ্যহৃত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ; নতুবা আমাদের জন্ম- 
দৌরুব কি ছিল? আমরাত কোন মহাবংশে দছন্লান্ত করি নাই, আর 
যাদের সৌন্দধ্যের গর্ধই বা কিছিল ! আমর বাকশক্তিহীন নির্বোধ 
কাকার পশুরই আর কিছুই নহে আমাদের সখ্যতারযুলে একমাত্র কারণ 
তল্তি, একমাত্র ভক্তিবশেই আমরা তাহার আপনার জন হইয়া গিয়াছি; 
ধস্ত “ভূর ভক্তি-প্রিয়তা ! | 
এখন এই সর্ধার্থ সাধিক] শ্রীহরিভক্তির আর কিকিত্ত মাহাআ্য এলোচন। 
করিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। স্ছয়ং ভগবান নিজে বলিয়াছিলেনঃ- 
পভ শুর্পৎ ফলং ডোয়ৎ যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি | 
তদহৎ ভভযপহৃতমন্সামি প্রযতাত্বনঃ | 
র্ঁ ঞঁ ঞ্ 
ভক্ঞ্যা ত্বনন্থয়া শক্যঃ অহমেবন্থিধোহত্গ্িন॥ 
ভ্ঞাতুৎ ড্রপ্রঞ্ণ তত্বেন পরে পরস্তপ ॥ 
সর্ধত্র সুলভ পত্র পুম্প ফল জল মাতও যদি ভক্তি উপকিত হয় আমি 
ত উপহ্ৃত সেই সকল দ্রব্য বহুমূল্যধান বণিয়। গ্রহণ করিয়াথাকি। হে 


ইন এত তটচল এবং আমার এই মহাপ্রেমসাঘরে অঝনাহন করিতে হইলে 
উহ চক্র হজ । ভনির আশ্রয় না পাইলে মপিনতা দূর হয় না। আর 
৮5 হিল শুত্যে ভন ।অস্তানেব আথকারু হম না, সুতরাং ভক্তিই একমাত্র 
২১ 1 শমন্সহাঞড় এই ছক্জি সাধনের বহুন্গ নির্দেশ করিয়া 
পালিত) এ৪এঙ্গ গসাতিন শিক্ষার উপদেশ করিগাছিলেন তাহার মধ্যেও 
ও কাগর গটিথের সব পর্যবেক্ষণ করিগ। লিখিয়াছেনঃ-- 

সাবু সঙ্গ নামবীন্ন ভাগবত শ্রবণ। 

মথুবা বাস শ্রামুত্তি শ্রদ্ধায় সেবন | 

সকল আধন শ্রেষ্ট এই পঞ্ঙ্গ। 

কষ গ্রেম। জন্মার পাঁচের অলসঙ্গ ॥ 

শ্রীচরিত্তা মৃত । 


জৈঠ, ১৩২২ । ] ভক্তি । ২৫৬ 








ভগবস্তক্তি লাভের এই সাধন গুলির আচরণই সহজ উপায়। ইহা হইতে 
ভক্তি, লাভের আর সহজ সাধন জীবের পক্ষে দেখা-যায়।না। এই সাধন গুলিঃ 
২।১টা মাত্রও ধাহারা কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধাসহকারে যাঁজন করেন এই সাপন 
মহিমায় তিনিও দুর্গভা ভক্তির অধিকার ইয়া থাকেন। ফলত সজল নয়দে 
কাতর, নিবেদন লইয়। ধেই জীব ভগবানের একান্ত শরণীপন্ন হইল অমনি 
আহার অবিত্ঠাগরদ্ি,ছেদ হইল অমনি সে ভগব২ প্রাণবল্লভা শ্রীভক্তি দেশী 
অনুগ্রহ ভাজন হইল। কিন্তু এই শরণ লওয়াই কঠিন। বিষয় বন্ধন অধিষ্ঠ! 
গ্রন্থি জীবকে ভগবান হইতে বছরে আবদ্ধ রাঁখিয়াছে | স্মরণ মনন ঝাল 
সাধন বল্পে যেই ভগবানে প্রীতির অস্কুর 2ম্মিয়াছে ঘামনি গখপের এই বদল 
শিথিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে । ইহার পুর্মে আর ভক্তি লাভের সম্ত।ব্ল। চট! 
এই ভাঁক্ত লাভের, একমাত্র সহজ উপায় পুর্সোক্ত সাধন পক মাখা! 
সাধন ব্যতিরেকে সাধ্য বন্ধ সহঙ্গে লাভ হয় না। 
এই ভা দেবী স্মভাবনঃ দুলতা হইলেও মহাপ্রভুর কপায় ফাক 

পুর্ব্বোক্ত ম্মরণ মনন শ্রাবণ কীুনাঁদি রসে বিভোর হইয়াঞ্ছেন তন রা 
ঠাহাদের প্রতি বড়ই করুণাময়ী। গাহারা সহজেই তাহাকে লাভ ক. 
পারিয়াছেন | 

জাহ্বী *সলিলে স্থান সুলভ ভারতে, 

সুলত অতিথি গশেবা, সংকার বন্দনা; 

সুলভ সকল যঙ্জ; শান্ম বিধি মতে; 

দুর্লভ! প্রীহরিভক্তি, কঠোর সাধনা, 

নদীবক্ষে তথুত্যাগ, ভক্তি জাগরণে, 

ব্রহ্মবিষ্ঠা জাগরণে ছুলভ ধরায়; 

অল্প সাধনায় নহে, অল্প তপস্তান্স_ 

সে অপুর্দা ফল লাভ এই ধরাধামে। 

কুটিল লল্পট মুঢ় দাস্তিক যে জন) 

মহাপাগী অভাজন, শঠ ছুরাচার; 

শ্রবণ কীর্তন রূপা তক্তি ভগবানে" 

€ুন ভাগ্যোদয় নাহি ঘটে তা দবার়। 


২৫ তক্তি। [ ১৩শ বর্ষ--১*ম সংশ্থা। 











ভক্তি সাধনায় চাই বিষয় বিরতি 
ভালবাসা ভগবানে রতি*,গতি মতি । শ্বেকৃতানু বাদ) 
ভক্তির মহিমার পাধাপার নাই! “চণ্ডালোহপি দ্বিজ শ্রেষ্ট ভরিতক্তি 
পরায়ণ”। ইহার উপর আর মাহাত্ব্য কি দেখাইবার আছে? “ভক্তি পুণাতি 
মনিষ্টা শ্পচাপনি সম্ভবাৎ।” ইহার অধিক আর মাহাত্ কি শুনাইবার 
মাছেঃ তক্তি ছেবী মহিমপী মহিমামধী কিন্তু সুহলভা,,তাগ্যবল না থাঁকিশে 
সংসঙ্গ না পাইলে গুরু কুপ। ন1 হহণে বল পুর্বক অধিকার করিবার কাহারই 
শক্তি নাই ইচ্ছা কাঁরদেই ভঞ্তিলাত হয় না । 
মে একদিন ছিল যেপিন প্রেমময প্রভু আমাদের দ্বারে দ্বারে আনিয়া এই 
ধন বিনামুল্যে বিলাইয়! দিয়াছিলেন কিন্তু সে দিন আর নাই, এ ঘোর দুর্দিন, 
এখন এ ভি ভাঁগ)খ।নের আশ! আমার মত নারকী গ্ষীবের ছরাশ। মাত্র। 
এ সম্বন্ধে আর এধালে অক শাখনুক্তির অবতারণার বিশেষ প্রয়োজন কি? 
কায়মনোবাক্যে মহাজনগণের আচব্রিত পথে থাকিয়া ভগবানে তক্তি 
করিয়া জীবন ধন্য করাই মানব জীবনের একমাত্র কর্তব্য। জয় ভক্তি রাণীব্র 
জনু। 


০০ 


বাসন্তী বিলাস। 
ধতু রাজ মধু, পিক ধর বন্ধু, 
বিহরে এরবুদ্দাবনে 1 
তরু বন লতা, লব পত্র যুভা। 
কুগ্ধ মুখরিত তানে।॥ 
বিকচ কোমলে, কিবা শোতা ফলে, 
মধু লোভে ফিরে অলি । 
করে মদ কল, রাজ হৎস দল, 


সারস সারসী মিলি ॥ 
তু হু হুকু ডাঁকে মুহু মুন, 


জ্ৈষ্উ, ১৬২২।] ভক্তি । হ্দ্ 





ভুবনে নৃতন সাজ 

মধুর মধুর, সকলি মধুর, 
হধুর মলয় আজ ॥ 

মধুর বসু, | সব আজি শান্ত, 
গগন মাধুরী সার। 

কুহুয় সম্তার, শোতিছে বাহার, 

মভে প্রতি রূপ তার ॥ 

এ হেন বসন্তে, শ্রীকষ একাস্তে, 
লইয়া কিশোরী ধনি। 

যমুনা পুলিনে, সহ সখী গণে, 
প্রেমর়সা নন্দ থনি 

শোভিল! নাগর, প্রেমের সাগর, 
কতহি ফুলের সাজে । 

চূড়া ফুল ময়, ফুল ধনু হয়, 
কুল মাল! গলে রাজে॥ 

অনদ বলয়, সব পুষ্প ময়, 
কুমম কুস্তল শোতে। 

পুষ্পের আসন, তুচ্ছ সিংহাসন, 
সধুব্রত ধায়লোতে & 

যত সখীগণ, করিল চয়ণ, 
বৃন্দাবন পুষ্পরাজে । 

কিশোর যেমতি,, কিশোরী তেমতি। 
বৃত্ব হার ফুলে সাজে ॥ 


ঘলিনী রাধিকা, কৃষ্ণ প্রাণাধিকা, 
ফুলময় বেনী সাজ। 
কুলের ভূষণ, শরীক, তৌহণ, 


অন্ত বাঞ, নাহি কাজ ॥ 


২৫৪ ভক্তি | [ ১৩শ বর্ষ,-১*ষ সংখা 
ধস পুষ্পাসনে, ঈসবতী সনে, 


জুঁড়িলা রসের ঘন্দ | 

ধসের সাগর, উথলে নাগর' 
উথলিল রগানন্দ ॥ 

অকলম্কশশী, দেখি কাল শশী, 
মলিন গগণ চাদ। 

অভিমানভরে, নখ রূপ ধরে, 
এক চাদ, কোটি চাদ । 

ধরি রাধা কর, রসিক নাগর, 
চিছে নূপুর পায়। 

লাণিলে টরণে, সখী মরে প্রাণে, 

(তাই) পথে কুহুম ছড়ায় ॥ 

রম্দাবন শোভা, অতি মনলোভা। 
বিশেষ যমুনা তীর। 

বিহরি মাধব, গোপীগণ ধব, 
পুস্পাসনে হৈল। স্থির ॥ 

পুস্পের চারে, হুব্যপন করে, 
সখীগণ মিলি সবে। 

এই আশা মনে, দীন হীন জনে, 
হেন ভাগ্য কবে হবে॥ 





দ্বীন শ্রীষতুহদন সাহা, জাস। 





কৃতজ্ঞতা | 


০০ ০ ০ ৮০ 


তব মঙ্গল জ্যোতি: দিয়েছ পাঠায় 
আমার কুষ্টারে নাথ! 


জ্যে্, ১৩২২। ] ভক্তি | ২৫৫ 





তব অপার করুণা হে করুণাময়, 

দিয়েছ তাহার সাথ। 
তুমি প্রেম শপীযুষ স্ববুগ সোহাগ 

দিয়েছে অমিয় ঢালি; 
কত জীব উদ্ধারে কল্যাণ-্ডালা 

আপান দিয়েছ ভালি। 
তব অধর সিক্ত মধুর প্রসাদ 

বরিষিছ দিবারাতি; 
কত ঈীঙ্গিত কর ধারতে তাহারে 

অবনত-শির পাতি। 
জীবে এত দয়া তষ--তবু গো দয়াল, 

ভ্রান্ত প্রাণের ভুল; 
সে যে মস্তক পাতি ধরে না ধরে না 

তোমার প্রসাদ্ধী ফুল । 
তব মঙ্গল জয় শঙ্জের ধ্বনি 

পশে ন' প্রাণের ঘারে; 
শুধু অলস পরাণ অলমতা-ভরা 

অলম চিন্তা ভারে। 
চির হন্দর মৌর গৌর দয়াল, 

ওগো ও উদার মনা! 
মম মলিন অঙ্গে মাখেনি যতনে 

তোমার শ্রীধূলী কণা। 
(তুমি) এতু কৃপা যদি করেছ দয়াল, 

বলে দাও শুধু প্রা. 
যেন থাকে হে মত্ত সদা এ চিত্ত 


তোমার সত্য গানে। . 
শ্টগোপেন্দৃভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


২৫৬ ভক্তি | [ ৩শ বর্ষ--১০মসংখ্যা। 


উপানন। ও উপানক। 
( শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার লিখিত | ) 


“কৃষ্ণ এব পরদেবস্তং ধ্যায়ে তৎ রসে তং ভজেশু তৎ 
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স্মণীতীত কাল হইতে জগতে উপাসন! চলিয়া আমসিতেছে। এসিয়া, 
ইয়ুরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে উপাসনার আোত চির প্রবাহিত। বেদ, বাইবেল, 
কোরান পুরাণ প্রভৃতি সকল ধর্ম পুস্তকে উপানন। বিধি লিপি বন্ধ। সকল 
ধর্খে উপাসন! প্রণাপী একরূপ না হইলেও দেষোপাসনাই সকলেক্স উদ্দেশ্য । 
পস্কত দিব বা ছ্য ধাতু হইতে দেব বা দেবতা পদ সিদ্ধ হয়, এরূপ লাটিন 
ভিউন্‌, গ্রীক জিউস ও থেয়স্‌, প্রাচীন জন্মেন্, টসিও ও গিখুএনিয়ক গ্রেবাস 
শব্খ উৎপন্ন হইয্াছে। 

বেদ সংহিতা অগ্নি, বায়ু ন্বর্গ পৃথিবী, মকুদৃগপ, রুদ্রপণ, বরুপ, মিত্র, ইত্রঃ 
হুর্ঘ্য, হিরণা গর্ভ, দ্দিতি প্রভৃতি বছু দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া! যায়। 
আধ্য ধধিগণ বছ শক্তি সম্পন্ন তেজোময় নৈসর্গিক বড সমুহের উপাধন। 
করিতেন এবং প্রাচীন গ্রীক ও পারসীকেরাও শ্ুধ্য, চন্দ, অগ্নি, বায়ু বরুণ 
প্রভৃতির উপাসক ছিলেন। এইরূপ সকল দেশেই ও সকল সময়েই উপাসক ও 
উপাসনার বন্ড পাওয়া যাইতেছে । ভারত বধ উপাসনায় প্রধান স্থান, এখানে 
বেদের ৩৩ দেবতা ও পুর।ণের ৩৩ কোটী দেবতা যথা, রক্ষ, কিনর, পশু, 
পক্ষণ, বৃক্ষ, লা প্রভৃতি বছকাল হইতে উপাস্য বলিয়া! পরিগণিত হইয়াছে । 

উপাসনা কাহাকে কহে ইহ প্রথমে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। উপ+ 
আদ্‌্1+অন+আ-উপাসন1। অর্থা, আপন ক্কাভাব মোচন করিবার জন্য 
অভাব মোচনে সঞ্ষম কোন অবস্থায় সমীপন্থ হওয়াকে উপাসনা কহে। তুষ্টির 
উদ্দেশে যে বতু করা হক্স তাহাকেও উপাসনা! কহে এবং পরত্রহ্ম বিষয়ে 
জানের আবৃতিকেও উপাসনা! কহে -- 

“আতন্মেত্যেবোপাসীত” 


কিরেত ত্রসখ:. 





১৩শ বর্ষ, ১১শ সংধ্যা। 


ভক্তি | " 
প্রার্থনা । 


প্পপপল 0 পি ও ০ 


$মৌখ্াপত পাঙ্গানং ভুমিরেবান্লন্মণমূ । 
তুষি যাতাপরাপানাঞ্জ তমেব শরণ" বিভো। 

প্রভো! ভূমিজে পদস্থলি 5 হইয়া পুনর্বার যেমন ভূমিকে অবলঙ্গন করিষ্কাই 
উত্থিত হয, আমিও মেইবপ প্রাণের প্রাণ যে তুমি তোমাকে ভুলিয়া, তোমার 
আদেশ অমান্য করিয্বা, তোমার নিকট অপবাধী হইজ্পা পুনর্বার তোমার নিকটই 
ক্ষমা প্রারথথী , তুয়ি দনজনবন্ধু, দা কবিধ! অমার প্রার্থনা পুর্ণ কর। 

হে ভগবন। দুর্লভ মানবদেহ লাত করিয়া পুর্ন পুর্ব জন্মের অপূর্ণসাধ 
মিটাইব বলিঘা, প্রাণে শাস্তি পাইব বলিয়া প্রবৃত্িকপ নদীর আোতে 
ভামিতে ভাসিজে নানাকপ ক্রেশাদি পরিপুরিত মায়ার রাজ্যে ঘুরিতে 
ঘুরিতে ছুখঃময় সংলার সাগরে অ'লিয়! পড়িয়াছি, এ ভীষণ সাগবের মধ্যে 
অপ্রার্থীত অভ্তাবনীর নানাপ্রকার শোক তাপাপি তরঙ্গ ও অসংখ্য আধি ব্যাধি রূপ 
জলজন্তগণের অত্যাচারে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িষাছ্ছি। 

প্রভো। পুর্সে জানিতাম নাধে, এইপ্রনুত্তি নদীর গতি দুখঃময়্ মাগরাভিমুখে, 
যদি উহা? জানিতাম বা এমন কোনও অকৃত্তিম যথার্থ প্রাণের বন্ধু বলিয়া দ্বিত 
তাহাহইলে আমি কখনই প্ররৃত্তির মোহিনী শক্তিতে বিযুদ হইয়া--প্রেম সাগরা- 
ভিমুখী সচ্ছদ-লীল।ধীরপ্রকৃতি অবিরাম শাভ্িমমী নিবৃ্ভি নদশকে ত্যাগ করিতাম 
নাঁ। দীননাথ। যাহা হইবার হইয়াছে সকলই আমার্াপন কুকশ্শেরি ফল, 
নতুব। সাক্ষাতে» প্রবৃত্তি পথ!বলম্ধী পথিকগণের নিদাবণ কষ্ট দেখিয়াও কেন 
সেপথে অগ্রসর হইব। যাহা হউক এক্ষণে আমাকে এই ভীষ্ণ বিপদ? হইতে 
উদ্ধার করিয়া শান্তিময় নিবৃত্তিমার্গে চালিত করিতে একমাত্র তোমার রুপা ভিন 


২৫৮ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ষ,--১১শ সংখ্যা । 


১১১১১ 


অন্য কেহই নাই। হে বিপদবারণ! আমি অতিশয় বিপন্ন আমাকে কৃপ! 
কটাক্ষপাতে উদ্ধার কর। সামান্ঠ বিষয়-জ্ঞান লাভ করিয়াই: প্রবৃত্তিপথে চপিয়াছি, 
তখন নিজেও বুঝি নাই--কোন অভিগ্ত্ ব্যক্তিকে জিক্জাসাও করিনাই যে, এই 
প্রবৃত্তি আমাকে কি অবস্থার কোথায় লইয়া যাইবে এখং ইহার যেদিকে গতি 
সেদিকে জীবের চির প্রার্থনীয় পরমানন্দ অ।ছে কিনা। তাই নিজ অজ্ঞানত! 
বশে প্রবৃত্তির কুটিল পথে চলিয়া গাব, সরলতা, বিবেক, জ্ঞান, বৈরাগ্য 
প্রড়ৃতি ক্রমে ক্রমে সকলই হারাইয়াছি। এক্ষণে অসহায় দূর্বল 
হইয়া পড়িয়াছি দেখিয়! প্রবৃত্তি পথের যত বন্ধু বান্ধব অত্বীন্ন স্বজনগণ তাহারা 
আমাকে একে একে সকলেই ত্যাগ করিয়াছে । আমাকে বিপন্ন দেখিয়! সার্থান্ধ 
বন্ধুগণ সাহায্য বর! দূরে থাকুক আপন আপন কপট ভালবাসার বন্ধন 
অনায়াসে ছিন্ন করিয়া আমাকে রগ ভগ্ন ও বিপনন অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে কিছু 
মার কুষ্িত হইতেছে না। এমবস্থায় আমি ভূগিঘ়া ভুগিয়া বেশ বুঝিয়াছি যে, 
তুমি ভিন্ন আমার আর অন্ত উপায় নাই। দীনবন্ধু! জীবনের বহুসময় বৃথা- 
চলিয়া গিয়াছে উৎসাহ, উদ্যম, মাধন ভজনের শক্তি একেবারে নাই বলিলেও 
চলে | এক্ষণে কেবল মাত্র তোমার নাম লইয়া উচ্চৈম্বরে ক্রন্দন ভিশন আর 
আমার কিছু স্ন্ধল নাই। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা, আমার সুখছুঃখ 
স্বালমন্দ মকল তোমার কাছে নিবেন করিল[ম, এক্ষণে তোমর খাহ। ইচ্ছাকর।-- 

“কি হবে হে দীনবন্ধু দেখে ভয়ে বাঁচিনা। 

ফার বলে এ ভবলিন্ধু পার হব তা জানিনা ॥ 

পাপ মেঘে কারে আধার, ঢ/কিল জ্ঞান শৃধ্য আমার । 

তাতে দুরাধৃষ্ট খোর বাতাম হতাশে প্রাণ বাচে না॥ 

কামাদি কুত্তিরগণে, থেরেছে বিষয় তুফানে। 

তোমা বিনে এ ছূর্দিনে কাগারী আর দেখি না॥ 

যাদের ভেবেছি আপন নয়ন রমন শ্রবণ 

ভারা দেখে বিপদে মগন আরতো সাড়া দেয় না॥” 


প্রীদীনেশচস্র জটাচার্য! 


চিরদিন। 


(১৭ 
চিরদিন চিরকাল তোগারে দেখি। 
তোমার বন্দনা কানে গাহিছে পাখী। 
জগত ভরিয়া তুমি, 
দেধিঘা দেখিয়া আমি, 
গহ'তেছি দিবস যামী, মুগধ আধি। 
ঘে দ্বিকেতে চাই ধু ভোমাবে দেখি। 
(২) 
চিবদিন চিধুকাল হৃদয় মাঝে। 
অতুল বাদ্ধীক তব চরণ বাজে। 
অন্তরে বাহিরে সখা, 
নিশিদিন দাও দেখা, 
তব বাণী নুধামথ।, পবাণে বাঞ্জে। 
চিরদিন বিরাজিত পরাণ মাঝে । 
(৩) 
তুমি জলে তুমি স্থলে তুমি পব্নে। 
ত্রিজগত শুগ্ত হয় তোম! বিহনে। 
না দেখিয়া এক পল, 
আখি কৰে ছল ছল, 
নয়নেতে আসে জল, ব্যথা পর&ণ। 
তুমি মম চিরসাথী চির জীবনে । 


6৪) 
প্রভাতে তোমারে হেরি করণ। ভরা । 


পরশে গিয়া উঠে বিপুল ধরা। 


৩, ভক্তি । | ১৩শ বর্ষ, -১১শ সংখ্য।। 


| তোমারি করুণালভি। 


শন্নে হামিছে বুবি। 
তোমারি তোমারি সবি রর্চিত ধ্রা। 
চির দয়াময় তুমি করুণা ভরা। 
৬ 
সাবের গগনে হেরি অতি হরষে। 
তোমারি মূুরতি যেন স্বধা বরষে। 
চাদিমা আপনা হারা, 
ঢালিছে কিরণ ধারা, 
চেতন লভিছে তার), তন পরশে । 
ভিজগত হাসে যেন অতি হরষে। 
(৩) 
বিতান নিশীতে আমি তোমারে হেরি! 
তুমি নাথ! রূহিয়াছ ভুবন তরি। 
নিশীথ আধার মাঝে, 
তোমারি মুরতি রাজে, 
মোহন মধুর সাজে, হৃদয় হরি । 
চিরদিন চিরকাল তোমারে হেরি। 
(৭) 
তুমি মম জীবনের চির ভরস ! 
তুমি সখা! হখ ছুখ আশা নিবাশ।। 
তোমাতেহ ডুবে আছি, 
তোমাতেই মরি বাচি, 
তোমারি ক্রুণ। ধাচি, ল্্বুক ভার্ধা। 
জীবনের গ্রধতার। চিরভরম[। 
(৮) | 
মানস নিকুর্জ মাঝে রয়েছ বসি!। 
হাদয় গগণে যেন অমল শশী। 





আধাঢ়, ১৩২২ । ] ভক্তি ৷ ২৬১ 





অতুল তোমার দয়া, 
অতুলন দ্সেহমায়া, 
তোমার চরণছায়া, করুশারাশি। 
রহিও হাঁদয়ে মোহ আধার নাশি'। 
শ্রীমতী হৃশীল। হুন্দরী দেবী। 


নেলি 


উপ|সন। ও উপামক। 
(শ্রীযুক্ত চারুচন্্র সরকার লিখিত 1) 
( পুঝ্ব গ্রকাশিতের পর। ) 


তথাহি :--. 
"আত্ম নমেবলোক মুপাসীত?? 
( বৃহদারণ/ক-শ্ুতিত। ) 

আরও দেখা যুইতেটছ ঃ-- 

“উপাসনানি সগুণ ব্রক্গব্ষযক মানস ব্যাপার রূপানি শা্ডল্য বিদ্যা! দনি। 
এতেযা্‌ং নিত্যাদিনাৎ বুদ্ধি শুদ্ধিঃ পরৎ প্রয়োজনং উপ|সনাস্ত চিত্তৈকাগ্র্যৎ ॥ 
»*€ বদান্ত 1 

অর্থাৎ শাগ্ডিল্য, গোভিল প্রভৃতি ভক্তি শাস্ত্রকারগণ মানবের মানসিক বৃতি 
গুলিকে »সগ্চণ অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী এখধ্যমগ্ যুভ্তিমান্‌ ব্রহ্মবন্ততে পরিণত 
করিবার যে কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাকে উপামন। বল! হয়। নিত্য 
নৈমিত্তিক কাম্য নিষিদ্ধ ব্রত প্রস্ৃতির অনুষ্ঠানে বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়। থাকে, 
কিন্তু চিন্তকে একাগ্র কৰিতে উপানাই একমাত্র আগ্রয় স্কধবা। 

পরমেশ্বর বর্মতিত মন্গুষ্যের অভাব মোচন করিতে কেহই সমর্থ নয়। 
সংসার অভাবে পরিপুর্ণ। যতক্ষণ সংসার থাকিবে, ততক্ষণ জীবের অভাব পুর্ণ 
হইবেনা। এক্ষণে সংসার কি? 


২৬২ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা। 





"মিথ্যাধী গ্রভবা বাসনা সংসারঃ 1", 
(প্রামান্যবাঙ্গে গদাধরী টিপনী।) 
অাং মিথ্যা জ্ঞান জন্য যে সংশ্কার তাহার নাম সংসার এবং পুব্ব কন্ম জন্তা 
বাসনার নাম সংস্কার। ফল কথা অভাব বা, বাঁসনা.হইতে লংগ্কার এবং 
সংস্কার হইতে সংদার এ সংসার নাশ করিতে ন। পারিলে, জীবের অভাব মোহন 
হওয়া অসম্ভব! এ অভাব যোচনই খুক্তি এবং পরমেশ্বর ব্যতিত মুক্তি অপব কেহ 
প্রদান করিতে পারেনা । তাহ হইলে দেখা যাইতেছে যে মুক্তির জন্ত 
যেধতু করা হয় তাহ/ই উপাসনা! চিত্ত চালাই সর্ধবনাসের মূল,। চঞ্চল 
চিত্তকে স্থির করিতে না পারিলে বাসনার সয় হয়না | তজ্জন্া বাসনা ক্ষয়ের 
উপানু বা চিত্ত জয়ের উপায়ই উপাসনা। | 
সকল ধন্ধের মুলে উপাসনার মন্ত্র এক হইলেও উপাপকের রুচি ভেদে ও 
মানসিক শক্তি অনুসারে বিভিন্ন উপাস্য বস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। এবং উপাসা 
ও উপাসক বিধি লইয়! জগতে নানা উপাসক সম্প্রদায়ের--ইতিহাস জ্ঞাত হওয়! 
অতি কঠিন | আমর! কেবল হিন্দুর্দিগের প্রধান প্রধান উপাসক জন্প্রদ্দায়ের 
সন্বদ্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচন1 করিব । বিগত ইংরাজি ১৯১১ সালের সেন্সাম 
প্রিপোট হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, জমগ্র ভারতবর্ষের লোক সংধ্যা 
৩১৫১৫৬৩৯৬) তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ২১৭৫৮৬৮৯২। এই হিন্দুর 
মধ্যে ২১৭৩৩৭১৪৩ জন ব্রান্ষণ্য ধর্মের অধিন অর্থৎ ইহার! দেবতা ও ব্রাহ্মণ 
জানিয়া চলেন। ইহারা শাস্ত্রোজ পঞ্চ সন্গ্রদ্/য়ে বিভক্ত £-- 
“শৈবানি গাণপত্যানি শাক্তানি বৈষ্খবানি চ। 
সাধনানি চ মৌরাণি চান্যানি যাঁনি কানি চ। | 
শ্রুতানি তানি দেবেশ ত্বদ্বক্তাম্রিং স্মৃতানি চ॥” শভভ্রসার। 
 বৈষব, শৈব, শক্ত, শৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চ সম্প্রদায় ভারতে সর্ব প্রধান 
ও বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ ইহাব্যতিত অধুনা,আঘ ও ব্রাঙ্গ্য সমাজের 
উদ্ভব হইয়াছে ইহাপ্যহন্দু কিন্ত ব্রাঙ্মণ্য ধর্মের অধীন নয় । কোন সময়ে কোন 
সম্প্রদায় নীত ভ্ইয়াছে ইহা নিরাকরণ করা কঠিন কিন্তু গ্রাচীন গ্রন্থ হইতে 
অবগত হওয়া যায় যে বিষ উপাসনা বৈর্দিক যুগ হইতে চলিয়া! আমিতেছে। 
খথেদ $1ইতায় বপিত হইয়াছে ক 


আয।ঢ, ১৩২২ ।] ভক্তি। 


২৬৩ 
প্রীণি পদ কিক্রমে বিছুর্গোপা অদ্াভ্যঃ |” ধক ১২২১৮ 
তখ।হিঃ__ 
"তদূ বিষে পরমৎ পদৎ সদা পশ্যস্তি সুরঃ দিবীব চক্ষুব।ততম্‌ ।* 
-স্সামবেদ। 


র্থৎ আকাশস্থিত হৃধ্যের ন্যায় হুরগণ সর্প সেই বিষুবর পরমপদ 
সন্দর্শন করুন। (এখাঁনৈ "চ্” শব্দের নয়ন্ত অর্থ করিলেও অগৌরব হয় ন11) 
কেবল ইহাও নহে বেদ আরও বলিতেছেন2-_ 

"তদৃবিপ্রাসো বিপন্য বো জাগৃবাংমঃ সমিদ্ধতে বিফোধৎ পরম পদমৃ।” 

সামবেদ ২1১০1২৩ 

অর্থ, অপ্রমত্ত, লিক্ষাম বিপ্রগণ মেই বিষুর পরমপদ্ের উপাসনা করেন! 
কেন ইহার উত্তর বেদ হইতেই পাওয়া যায়। 

প্যঃ পুর্বযায় বেধসে নবীয়সে হুমজ্জনিয়ে বিঞবে দদ1শতি। 


যে! জাতমস্য মহতো। মহি ত্রবৎ 
সেছুত্রবোভিরজ্যৎ চিদভ্যস২। 
অর্থাৎ যে মনুষ্য প্রাচীন, মেধাবী নিত্য নৃতন ও দ্ব়ং উৎপন্ন বিষুণকে হবী 
প্রদান করেন। ধিনি মহাঠুভব বিষুর পুঞ্ধনীয় জন্মকথা কীর্তন করেন তিনিই 
যুজ্য স্থান প্রাপ্ত হন। এখানে এক থধষি সেই দেব ঝাছিতে স্থান লাভের 
আকাঙা করিতেছেনঃ-- 
প্তদবস্ [প্রয়মভি পাথো অশ্যাংনরে যত্রদেষ যবে মাস্তি । 
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিখা বিষ্ণেঃ পদে পরমে মধ্বঃ উত্স: _-ধকবেদ । 
অর্থৎ--আমি যেন তাহার সেই প্রিয়তম স্থান লাভ করিতে পারি--ষে- 
খানে দেবাণুরক্ত ব্যক্তিগণ সদা আনন্দনুভব করেন। উরুক্রম বিস্তার উচ্চ 
আবাসে মাধুর্ধের উতস্য বি্মান রহিয়াছে। 
ইহার দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে বিষ উপাসনা কৈিক যুগ হইতে চলিয়া 
আমিতেছে এবংস্ভারতের বর্তমান সংখ্যার সহিত বৈষ্ব সংখ্যা তুলল] করিলে 
ও বৈধব জন্প্রদায় প্রাচীনতম বলিয়! প্রতিক্নমান হইবে। সেন্সাস রিপোর্টের 
ভারতেত লোক সংখ্যা সাম্প্রদ!য়ীক হিসাবে প্রত্যত করা হয় নাই, পরল যু 


২৬৭৪ ভক্তি । [.১৩শ বর্য,--১০ম সংখ্যা । 











প্রদেশের সঙ্্রদায়ীক তালিকা দেওয়া! হইয়াছে--উহ! হইতে অবগত হওয়। 
বায় ষে, যুক্ত প্রদেশে বৈষ্ণব সংখ্যা অধিক । ষথ। ২ 


বৈষ্ণব ১৯৬২৩৯৮ 
শৈব ১৩০৯৪২২, 
শক্ত ২৭১৩৯ 
স্মান্ত ১৩১২১৯১ 


বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিধিত হইয়াছে £-- 

€70৩ ৮০ 06৪7৮ 56065 81 07 57165. 8110 61) %9151105%. 
10515066115 [১:6০০00110206 0019950799৮ 00158) (1) 8010 ৪1709 
৪710 ৩ 39501 91 21007400950) ৯1161 018 5068 ০1201 01 ৪10 
191197) 15 685. 05070817. 730001)151 1001 ০1 152277010 ৪৮ 07011) 
৮1)0 15 55015171000 85 2 16190590690 01 [01510810036 
£৪] [01010911016 91517005258 21৪ 18 6100 17291011051 0616121 
1367021) 1090 17 015: 5550) 0016 200 [0901791955 6210 ৮৮050 016 
59100295815 50111 0179 100616 1)00176101015, 


0€/05$ [61১01 ০1 11)012 1901. 


অর্থাৎ বৈষ্ণব ও শাক্ত ছুই বড় সম্প্রদায়ের মধ্যে উাড়ষ্য। অঞ্চলে বৈষ্ণৰ 
সংখ্যা অধিক্ক | উড়িষা। বিন্তাগ এবং মেদিনীপুরের দক্ষিণে বৌদ্ধ প্রতিমা 
জগনাথদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে পুজিত হহয়া থাকেন। খাস বাজালার 
মধ্যদেশে বৈষ্ব সংখ্যা অধিক কিন্তু পুর্ব পশ্চিম ও উত্তর ভাগে শাক্ত সংখ্যা 
অত্যধিক। 
শীচৈতত্য দেবের আবির্ভাবের সময় হইতে বঙ্গদেশে জাত বৈগ্ঃব এবং 
বৈরাগীর সংখ্য। দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদের সংখ্যা মোট ৪২৩৯৮৫। 
অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা বন্ধমান বিভাগে জাত বৈষুৰ্‌ সংখ্যা অধিক | 
এেষদ্ধমান জেলার ২২৭৭৩ 
বীরভূম ১৯৬১৫ 
বাকুড়া ২০৭৩, 
মেদিনীপুর ১৪৫১১৫ 


অধাঢ, ১৩২২।] ভক্তি । হ৬৫ 





হুগলী ৯৯৬২ 
হবড়। ১৩২১৮ 
নদীয়। জেলায় জাত-বৈষ্বের সংখ্য। কেবলমাত্র ১৪৬৫৭। 
যাহাহউক বৈষ্ণব সংখ্যা যে অধিক ইহার অনুমাঘ্ধ সন্দেহ নাই, এবং 
ক্ধণু, উপাসনা যে প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আমিতেছে ইহ। বেদাদি গ্রন্থ হইতে 
প্রকাশ হইতেছে। আর্য] বষিগণ খণ্ড মন্ত্রে বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন এবং 
পুরাণ ব্যতিত প্রায় সমস্ত উপনিষদে বিঞুর মাহাত্ম্য কীর্তন করা৷ হইয়াছে। 
বৈষবেো! ভবতি বিষ বৈ যঞ্ঃ ব্বয়ৈবৈনৎ। 
তদদেনত গেন ছন্দস। সমর্দরতি ॥11 
এতরেয় ভ্াঙ্গণ। 
অর্থ, বিধুংই সাক্ষাৎ যজ্ঞ মুদ্তি, যাজ্রিকেরাই বৈষ্কাব। বিষণ নিজেই 
নিজের ইচ্ছাতে দীক্ষিত বৈষবকে সন্বদ্ধিত করেন । 
মহাভারত ও রামায়ণ প্রণয়ন কালে ভারতে বিষ, শিব ও শক্তি উপাসনা 
প্রচলিত ছিল* দ্প্নৎ ভগবান আীরাম্চন্র দেবাদিদেব মহাদেবের পুজা করিয়] 
সেতুবদ্ধ রামেখর লিঙ্ব স্থাপন করিরাছিলেন ৪-- 
শীরাঞ্৯ট বলেন শুন জানকী এখন । 
শিব পুজ। করি দেশে কারব গমন ॥ 
শিব পুজা করিতে রামের লাগে খন। 
বুঝিনা পুষ্পক রথ নামি তখন ॥ 
গঠিয়া বালির শিব দিলেন »ষ্মণ। 
হনুমান আনিলেন কুদ্ম চন্দন ॥ 
স্নান করি' বমিলেন মীতাঠাকুরাণী । 
জাঙ্গলের উপর পুজেন শুলপানি ॥ 
জাঙ্গাল*উপরে শিব শ্বাপিনেন রাম। 
তেকারণ সেতুবন্ধ রাম্শ্র নাম ॥) 
| (কুত্তিবাসী রামায়ণ। ) 
এবং অকালে দেবী পুজ। করিয়া শ্রীরাম চক্র রাবণের সহিত সংগ্রুজ্দ 


পু হইয়াছিলেন £-- 
৩৪ 


২৬৬ গর্তি | [ ১৩শ বর্ধ,--৯১শ সংখ্যা। 





ক 


গ্লশমীতে পূজ। করি, বিসজ্জিয়া মহেশ্বরী, 
সংগ্রামে চিল! রঘুগতি।” 
(কৃত্তিবাসী রামাফণ |) 





এদিকে মৃহাঁভারতেও দেখিতে প1ওয়া যায় যে, ভদ্রকালী পর্বতে পাও" 
গণ শিব ও শক্তির উপাপন] করিয়াছিলেন ২ 


“মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । 
চলেন উত্তর মুখে ভাই পঞ্চজন ॥ 


দেখেন অপুর্ধ এক পৰ্বত,উপর । 
অতি অপরূপ শিবলিঙ্গ মনোহর ॥ 

চত্র হুর্ধ্য স্ফটিক জিনিয়! শুভ্রকায়। 
সব করিলেন রাজা মহেশের পায় ॥ 
ভমব প্রমথ কক স্তর্ম আধহকহখং 
এত বলি প্রণমিয়া করেন গমন ॥ 

বছ. কষ্টে রাক্ষস আশ্রস্ন এড়াইমা। 
ভঞ্জকালী নামে গিরি আরোহেণ গিক়া ॥ 
দেখেন পর্বতে উঠি পাণ্ডব নন্দন । 
সপ্তরথ শৃধ্য আদি গ্রহ চেবগণ ॥ 
তাহা দেখি ছয় জনহরিষ অভ্তরে। 
ভদ্রকালী দেবী দেখিলেন গিরি পরে ॥ 
বিচির রচিত ঘর কাঞ্চনে রচিত। 
হুচারু চন্দন কাষ্ট পাটি চারিভিত ॥ 
নান! পুষ্প কানন উদ্যান জল স্থল। 
ভড্কালী পুঁজে তথ। দেবত1 সকল ॥?২ 


(কাশীরামেত্র মৃহাগারত ।) 
ক্রমশঃ 


জীবাআ-পরমাতআ ৷ 
(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্বমুল্য চরণ বিদ্যাভুষণ লিখিত 1) 


বাচার, 5 টে 2 সপ্স্প্প্ 


কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে প্রথমে “আমার” অক্িত শ্বীকান 
করিতে হয । আমি আছি প্রথমে এই জ্ঞান মা হইলে অন্য কোন কিছুর 

অন্ভিত্ের জ্ঞান হইতে পারে না। শুতরাৎ কোন কিছুর আলোচন। করিতে 
হইলে প্রথষেই আমার অস্থিত খীকার করিয়া লইতে হইবে। এক্ষণে আঙি 
বলিতে যাহাবুধি তাহাই জীব বা জীবাত্বা। আর জীবের বসন্ত সম্বন্তে জ্ঞান 
হয় সুতরাং জীবকে "জ্ঞাতা” ও বলিব । 

জীবের জ্ঞানের বিষয়ীভূত যাহা হইতে পারে তাহা জ্ঞেম* | ফুলটী, 
পাতাটী, বৃক্ষটী» লতাটা--এইনকলই জেয পদার্থ । জ্ঞাতা না থাকিলে জে 
এবং জ্ঞেয় না থাকিলে জ্ঞাতার অস্তিত্ব শীকুত হইতে পারে না। 

সম্মুখে যে বৃক্ষটী €দখিতেছি উহার অস্থিত সম্বন্ধে আমার জান হইতেছে, 
কিন্ত উহার অন্তিক্টের জ্ঞানের মুলে আমার আস্তিত্বের জ্ঞানের বিদ্তমানতা আছে। 
তবে এখানে একথাটা বুর্ঝিয়া রাখিতে হইবে যে, বৃক্ষ বলিতে বৃক্ষ সম্বদ্ধে. 
কতকগুলি জ্ঞানের মস্তি ব্যতীত আর কিছুই লম্ম। 

বাহ্বস্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান, ইন্দিয় সাহায্যে ইয়া থাকে । আমাদের 
ইঞ্জিয় পাঁচটা । এই পঞ্চ ইঞ্জিয়ের প্রত্যেকের এক এক প্রকার করিম! 
সর্ধশুদ্ধ পীচপ্রকার জ্ঞান হয়। সতরাৎ কোন বাছা পদার্থ বগিতে প্র পঞ্চ 
প্রকার জ্ঞানের সমষ্টি বুঝিতে হইবে। 

জ্ঞান, জ্ঞাত ও জ্রেয়”-এই তিনটা পরম্পর এরূপ সম্বন্ধ বিশি্ট যে, ইহাদের 
মধ্যে কোন একটীর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইঙ্ফ্ সঙ্গে সঙ্গে অন্য ছুইটীর ও 
অস্তিত্ব খীকার করিতে হইবে । একটার অস্তিত্ব ব্যতিত অপর ছুইটীর অস্তিত্ব 
মন্ুষ্যের ধারণায়ই আসিতে পারে না। তবে সন্মুথে যে, বৃক্ষ দেখিতেছ* 
উহার "অস্তিত্ব যদি আমার জ্ঞানের উপক্নেই নির্ভর করে আর উহা আধার পঞ্চ 


২৬৮ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ঝ/--১১শ সংখ] । 
বেলি 


প্রকার জ্ঞানের পমষ্টি ব্যতীত যদি আর কিছু না হয় তবেই বুঝিতে হইবে খে, 
তাহ] আমার ভিতরের বস্ব, বাহিরের বস্ত নয়। 
আচ্ছা! আমি যতক্ষণ এই বৃক্ষটীকে দেখিতেছি ততক্ষণই ফি আমি 
উহার বিদ্যমানতা বুঝি? যখনই আমি উহাকে দেখিতে নিবৃত্ত হই তখনই কি 
উহার অস্তিত্বের লোপ হয়? এই ধারণ! যদি আমরা করিতে পারিতাম অথবা 
এই ধারণামুই যদি আমাদের জ্ঞানের সন্তোষ লাভ হইত তাহা হইলে আত্মার 
অনীগত্ব শ্বীকুৃত হইত। কিন্তু তাহাতো কৈ হয় ন|। বৃক্ষ হইতে দূরবস্তা 
হইয়াও রক্ষের ধারণ। আমার অব্যাহত থাকে। 
ধাহারা শনোবুজিকে দর্শানক্ক চিগ্বার উপযোগী করিয়াছেন অর্থাৎ তত্ত 
চিগ্তার উপযোগী মাজ্জিত মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি একটু চিন্তা করিলেই বুবিতে 
পারেন যে, রুক্ষ হইতে দুরবন্তী হইয়াও উহার অস্তিত্বের যে ধারণ। আমার মনে 
অব্যাহত থাকে তাহার মূলে আর এক ধরণার অস্তিত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে ! 
সে ধারণা এই যে, আগার অন্ুপঞ্থিতিতে আমার জানের অতিনিজ্ঞ কোনও এক 
জ্ঞানের উপর বৃক্ষের অন্ধিত্‌ নির্ভর করে। 
পূর্বে বল! হইয়াছে যে, জ্ঞান, জ্রে4ও জ্ঞাঁতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে 
মা॥ একটার অস্তিত্ব স্বীকার করিল্লেই অপরটীর অস্তিত্ব শ্বীকার করিতে 
হইবে; সুতরাৎ আমার জ্ঞানের অতিন্িক্ধ জ্ঞানের অগ্তিত্‌ স্বীকার করিলে 
আম! অপেক্ষা অতিরিক্ত জ্ঞাতারও অস্তিত্ব খ্ীকাঁর করিতে হইবে। 
এই অতিরিক্ত জ্ঞাতাই পরমাত্স।॥ এই পরমাত্বা অন্ত বিশ্বব্রাঙ্মাণ্ডে 
গরিব্যাপ্ত বুহিয়াছেন। অর্থাৎ অনন্ত বিশবত্রঙ্গাণ্ডে অঙ্তিত্ব পরমাত্মার অনস্ত 
»জ্ানের উপর নির্ভর করিতেছে। 
শ্রীমংশক্ষরাচাধ্য জীব ও ব্রদ্ষের পেরমাস্মার) অভেদত্ব স্বীকার করিয়ছেন। 
' এই জীবও ত্র্ম এক কি বিতিন? জ্য় ও জ্ঞাতার মধ্যে যে সন্বদ্ধ তাহ! 
জ্ঞানের হারাই সথচীত হইয়া থাকে। এবিযয় বুঝাইবার জন্ঠ অনর্থক আর 
কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই চিন্তাশীলব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন । আমার 
যে জ্ঞানের উপর এ বৃক্ষের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে আর পরমাত্সার যে জ্ঞানের 
পর অনৃস্ত বিশ্বব্রদ্দাণ্ডের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে এই উদ্তয়ই একজ্ঞান, অন্ত 
লক পদাথ হইতে জ্ঞান্র বিশ্েন্ধ এই যে, জ্ঞালের পরিণাম বা ব্যাপ্তি নাই? 








আখাঢ, ১৩২২1] ভক্তি । ২৬৯ 








জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন ,ও বলা যাইতে পারে না॥। সুতরাৎ আমার ও তোমার জ্ঞানে 
গ্রভেদ থাকিতে পারে না। আরে। বিশেষত্ব এই যে, আমার তোমার ও 
পরমাত্বার জ্ঞানেও প্রভেদ থাকিতে পারে না। 

জেয পদার্থ মাত্রেই ক্ষিচ্ছিম্ন হইতে পারে এব] ধারণ। আমরা করিতে 
পান্তি কিন্ত জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি এরূপ ধারণ। আমাদের হয় না। 

জ্ঞানের ব্যাপকতা ধারণায় আসে ন।। 

দেখ। যায় কাল ও ব্যাপ্তর আদি ও অনস্তত্ব স্গদ্ধে জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান 
আছে। এখনজীব সসীম হইলে অসশমতের জ্ঞান জীবের কোথ। হইতে 
আসিল। কাজেই দেখা যাঁয় জীবের মধ্যে অপীমত্ব ভাবও আছে । তাহা 
হইলেই অসীমত্ব ও সসীমত্ব উভয়ের ভাবই জীবের মধ্যে আছে। 

কাল অনাদি, জীব'তাহা জানে অথচ বহুকাল পুর্বধের কথা জীবের স্মরণ নাই। 
আমি যতদিন পুব্বের কথা ম্মরণ করিতে পারি তৎপুর্রে কি ঘটি য়া ছিল তাহা 
আমার স্মরণ না হইলেও কিছু যে ঘটিয়৷ ছিল তাহা ধারণা করিতে পারি । 
কাল যে অনাদি ফ্ভাহা আমার ধারণ] হইলেও অনাদি কালের কথা যেমন আমার 
মনে নাই। দেইরূপ কালের যে শেষ নাই ইহাঁও আমার ধারণ। হয় কিন্ত 
অনস্ত তবিষ্যতের কথা আমি বলিতে পারিনা । এইখানেই গোল বধিয়! গেল! 
জীবেও ব্রচ্মের এক্তু হইয়াও হইল না। জব ব্রদে মিশিয়াছে কিন্তু এক 
হইতে পারে নাই । 

জবাত্বা পরমাত্মা অংশ হইতে পারে কিন। ? ৃ 

আত্বাও অবিভাজ্য সুতরাং আত্মার অংশ অননুভবনীয় অগিশিবার সহিত 
আত্মার উপমা কর। যাইতে পারে। 

একটী অগ্মিশিখাকে বিভক্ত কর! যাঁর না। কিন্তু একটা শিখা হইতে অনস্ত 
কোটী শিখ প্রজ্জলিত কর। যায অথচ পুর্ববোক্ত সেই মুল শিখ। তাহাতে জীণ 
হইয়! যায় না। যাহা বিভাজ্য তাহা হইতে কিঞ্চিৎ আদায় করিলে তাহার 
কঙ্লেবর ক্ষীণ হয় কিন্ত একটা প্রদীপের অন্নিশিথ। হস্তে সহস্র সহত্ত প্রদীপ 
প্রজ্জলিত করিয়১ লইলেও পুব্বোক্ত দীপশিখার কিছুমাত্র হ্রাস প্রতিয়মান হয় 
লা। ছীবাত্মা পরমাত্মার স্ফ.পিগ মাত্র তবে অগনিস্ফ্প হইতে এই ক্ষুলিঙ্গের 
কিছু খিশেষত মাছে তাহ এই --- 


২৭০ ভক্তি । ১৩শ ব্ষ।--.১১শ সংখ) । 








অগ্নিন্ফলিঙগ যে অগ্নি হইতে বিনির্গত হয়। বিনির্গত হইস্া তাহা হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক হইন্রা পড়ে, অগ্নিস্ষ,লিঙ্গের প্রভাব পূর্বববস্তী অগি সর্প হইলেও 
পর্ববত্তী অগ্নি হইতে উহ পৃথক হইয়া যায়। কিন্তু জীবাত্মা পরমীত্মা হইতে 
পৃথক হইতে পারে না জীব ব্র্ষের স্ফুলিগ্গ হইলে? ধ্ধ হুইতে পৃথক নহে। 
এখন আপাতত বোধ হইতে পারে যে, জীব যখন ব্রহ্ম হইতে বিনির্গত 
স্কুলি ষখন উহা! নির্ব্বাপিত হইম্া ব্র্ষে মিসিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে 
তখন জীবের জীবতব অনিত্য বুঝিতে হইবে । যাহ অনিত্য তাহ অসৎ, 
হুতরাং জীব অসহ, এখন বুঝাগেল ব্রহ্ম ব্যতীত সকলই অপৎ, সুতরাং অসৎ 
পদার্থের বিদ্যমানত! স্বীকার করা যার না।তবেই বুঝিতে হইবে ধেব্রঙ্গেরই 
বিদ্যমানতা আছে তদভিন্ন অন্য কিছুরই বিদ্যমানতা নাই। 
কথাটা আর একটু পরিস্কার করিয়া বলিতে হইবে । ব্ক্মজ্ঞাতা, বাহজগং 
জ্ঞেয়, বঙ্গের সহিত বাহাজগতের সম্বন্ধ জ্ঞানের দ্বারা হৃচিত হয়। বাহাজগতৎ, 
পরিবর্তনশীল কিন্তু ব্রদ্দ জ্ঞাতা বলিয়া অপরিবর্তনশীল। যাহ! পরিবর্তনশীল তাহ! 
অনিত্য সুতরাং বাহাজগৎ্ অনিত্য। জীবও জ্ঞাতা কিন্তু জীলের জ্ঞান সীমা- 
বন্ধ জীবের অস্তিত্ব জীবের “আমি আছি” এই জ্ঞানের ছারা হুচিত। কিন্তু 
জীবের অস্তিত্ব ও পরমাত্বার জ্ঞানে নিহিত, জ্ঞান পদার্থ মুলে এক সুতব্রাং 
জ্ঞাতাও মুলে এক বুঝিতে হইবে। জ্ঞেয় জ্ঞাতার ভিতঃ্র বস্তু, বাহিরের 
বস্ত নয়। 
জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্জেয় মূলে এক | ইহাঁদিগের শ্বতন্ত স্বাধীন ভাবে অন্তি্ত 
ধারণার অতীত । এই হিসাবে ব্রহ্মকে এক অদ্বিতীয় বল? যাইতে পারে কিন্তু 
জীব ও ব্রন্দে ধারণ! শুক্ষম স্তন্ত্র এক ভাবে থাকিয়াই যায়! সই খতন্ত্রত। 
বুঝাইব!র নহে বুঝিবার । 
১ মূলতঃ ব্রক্ধ ব্যতীত তীয় কিছুই নাই। 
২। জগতের অস্থিত্ব যাহা প্রতীধমান হয় তাহা! মায়ার প্রভাবেই হইয়! 
থাকে। 
৩। জীবও ত্র্গ এক, মায়! অপসারিত হইলে জীব ব্রহ্থে মংযুঞ্জ হইয়া 
য় 
৪ । টণাফক ভেদে শ্বগুণ ও নিগুণ বর্ষের উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে !ঈ 





লেখক বেশ পাগ্ডিত্যের সহিত দার্শনিক বিষয়ের আলোচন। করিয়াছেন । 
তিনি প্রবন্ধের উপসংহারে যে ৪টী মন্তব্য প্রবাশ করিঘাছেন তাহাতে সন্পুর্ণ 
মায়াবাদেরই প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। যাহ! প্রাতিয়মান হয় তাহা জ্ঞাতার 
জ্ঞান সাপেক্ষ। একই বন্ধ'ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বূপে প্রতীত 
হতে পারে। আ্য়াবাদীগণ জগতে মায়ার প্রভাবই দেখিয়া থাকেন। 
কিন্তু ভক্তগণ জগতে শ্রীভগবানের লীল।-মাধুর-হিল্পেলই অবলোকন করেন। 
জীব ও বর্গ এক হইলেও ভিন । জশব ব্রন্ধে মিশিতে পাবে কিন্তু এক 
হইতে পা্রনা' একথা প্রবন্ধ মধ্যে আলোচিত হইয়াছে । যাহা হউক ভক্তগণ 
বিচলিত হইবেন ন1। 
( ভক্তিঃ-্সহকারী সম্পাদক । ) 





আনন্া-নগর। 
(প্রথম খণ্ড । প্রথমপরিচ্ছেদ |) 


মহারাজাধিরাজ শ্রীমনূ ভগবান নারায়ণ চন্দ অপশম বিশ্বরাজ্য নামক 
রাজ্যের অধীশ্বর। তাহার এই রাজ্যের মধ্যে কত ক্ষুদ্র রাজ্য, নগর ও গ্রাম 
যে আছে তাহার ইয়ত্তা করা অসাধ্য । এই রাজ্য মধ্যে দ্বেবনগর ও ভবনগর 
নামে ছুইটা স্ুপ্রসিদ্ধ নগর আছে, এই ছুইটী নগরই জনাকীর্ণ এবং বহুবিধ 
হুদৃশ্ত দ্রব্যে পরিপূর্ণ; কিন্তু এই ছুইটী নগরের মধ্যে দেবন্গর অধিকতর 
মনোরম, ভুখদ্দ, এবং শান্তিপ্রদ। ইহার প্রান্তিক সৌন্দর্য পরম শ্রীতিপ্রদ্ 
এগ্ানে বসস্তকাল নিত্যশবরাজিত। সম্ভান প্রযুখ বিব্ধি কল্পদ্রম বাশি রাশি 
প্রিয়দর্শন কুসুম শুবকে স্তবকে বিভূষিত হইয়৷ দিগ দিগন্ত সৌগন্ধে পরিপুরিত 
করিতেছে । নানাবিধ শুমধুর ফলবান্‌ বৃক্ষ বিবিধ সুমিষ্ট রসাল ফলভরে 
নঙপাখ্‌ হইয়া হঘর্শনে চতুদ্দিক আমোদিত করিতেছে এবং তাহার তঙদের্স 
সুমধুর সুপক, রদাল ফলে সুশোভিত হইয়া! রহি্বাছে। কোথায় ধর যুগ 


২৭২ ভক্তি । [১৩শ বর্ষ,-১১শ সৎখ্যা। 


নক্জন মোহম বিচিত্র নর্তন আরম্ভ করিয়াছে । কোথায় কলকঠ পরম সুন্দর 


বিহমগণ কলমে মঙ্গলময় বিধাতার অপার মহিমা ও করুণা আনন্দভরে গান 
করিয়া শ্রোতগণের শ্রবণবিবরে অমৃত সিঞ্চন (করিতেছে, কোথায় সবিষ্তীর্ঘ 
সরোবর সকল ম্বচ্ছ সলিলরাশি মুছুল সমীরর্ণ প্রবাহে' অল্প অন্স কম্পিত করিয়া 
হুরম্য হিল্লোল সকল উত্থাপিত কুক্বিয়া আনন্দে কেলি চিরিতেছে। এই গাকল 
সরোবরের মধ্যে কোন কোনটাতে আবার বিবিধ কুসুম কহলার ও আন্ান্ত 
জলজ নুগন্ধ পু্প সকল জলরাশিবু মধ্য হইতে আপনাদের মস্তকোত্তলন পুর্ববক 
জগত্প্রভু জগদীপ্ববের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহারই শ্রীচরণে আপনাদের 
অতুল সুমঞ্চ উৎসর্গ করিতেছে । রাঙ্জপথ,.মকল নুপ্রশস্ত ও সুবিস্তীর্ণ। ইহাদের 
হুই পার্থ পুষ্পত্রম শোভিত, এই সকল পুস্পের পরাগ*ও সুকোমল পত্র সকল 
কুম্ুমবুস্ত হইতে চ্যুত হইয়া এ সমস্ত প্রশস্তব্ত্ একবারে সমাচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিয়াছে। পথিকগণ প্র সকল স্ুকোমল পরাগ সমাকুল কুসুম পত্রেক উপর 
পদচারণা করিয়া পথশ্রাস্তি উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না সুশীতল সমীরণ 
ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইব! শ্রান্তজনের অগ স্পর্শ করিয়া তাহার সকল রুস্তি 
অপনোদন করিতেছে এবং নিদ্রাদেবীৰ সুখস্পর্শ বহুল ক্রোড়দেশে তাহাকে 
অলে অলে শায়িত করিয়া তাহার সকল ক্লেশ অপহরণ কুরিতেছে। এখানে 
দিবাভাগে শৃর্ধ্যদেব রশ্মিজাল চতুদ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া আলোকমালায় স্থানটী 
উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন মীত্র। অপর সময়ের কথ। বিবার আবশ্যক নাই, 
মধ্যাহেও তাহার রশ্মির প্রাখধ্য নাই, প্রতাত তাহার কিরণ হুখপ্রদদ ও 
আকাঙ্নীয়। রাত্রীকালে এখানে অন্ধকার নাই। এক অপূর্ব শুন্সি্ধ আলোক 
এই জময়ে প্রকাশিত হয়। এই আলোক ভগবান শ্মিতরগির ুশীতল নির্মল 
কিরণ অপেক্ষী কোন অংশে ন্যুন নহে । অন্যান্ত স্থানে চক্দ্রমা ধেরূপ উদয় হন 
এখানে ও সেইরূপ উদয় হন । চক্রের উদ্য়ে আলোক অধিকতর উজ্জ ল হয় 
মাত্র কিন্তু অধিবাসিগরণর কাযণাদি সম্পাদন বিষয়ে এই আলোকেই পধ্যাখ। 


(কুমশঃ । 
আীকেদার নাথ দত । 





ভক্তি ১৩শ টার সংখা 
প্রার্থনা ' 


পপি লী 5 পাশা 


ত্বশনাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ 
স্তমস্য বিশ্বস্তপরৎ নিধানম্‌ । 
বেতামি বেছঞ্চ পরঞ্চ ধাম 
ত্য ততং বিশ্বমনন্ত-রূপ ॥ 


হে গোবিন্দ! 'আমি ভয়ঙ্করী সংসার ভাবনা দ্বারা অতিশয় বিক্ষিপ্ত চিত্ত 
হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিন1। সাধন ভজন সকলই আমার লোপ 
পাইয়াছে। বাহিরে খুব জাক্ফুজযকের সহিত সাজসজ্জা করিয়া পবিত্র গৃহে, পবিত্র 
বসন ভূষণে ভূষিত হইব, নানাবিধ পবিত্র সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া, আত্মীস় 
জনগণকে পরিত্যাগ পুর্ববক বাহিরের কোপ্গাহল শ্রবণ গোচর না হয় তজ্জন্তা 
দ্বাররদ্ধ করিয়া বসি, কিন্ত এমনই আমার ভাগ্যদোষ যে, তঙ্জনের বিদ্বকারিণী 
বিষয় ভাবনা] যে কোথা হইতে অলক্ষিতভাবে আসিয়া আমার দরে প্রবেশ 
পূর্বক আমার সকল উদ্যম, সকল যতু, সকল প্রকার পবিত্রতা নষ্ট করিস দিয়! 
মনকে চঞ্চগ করে তাহা স্থির বুঝিতে পারিনা, এই ভজন-বিদ্বকারিণী মহাশক্রে 
স্বরূপিনী বিষয় ভাবনাকে দমন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। হে দানবারে! 
যুগ্বেয়ুগে তুমি নানাভাবে নানারূপ ধারণ করিয় ধর্ম সংস্থাপন করিয়া! আসিতে, 
আমি সেই দ্বরসায় আজ তোমার অভয় পদে শরণ লহলাম, তুমি নিজগুণে 
দয়] করা আমারি এই বিষয় ভাবনা রাক্ষমির ঘিনাস সাধন পুর্ব্বক ত্রেমোর 
দ্ীনশরণ) অধমতারণ) শরণাগতবৎ্সগ, দয়াময় প্রভৃতি ওত » ন্লামের* 
সার্থক কর, ইহাই প্রার্থন!। 


২৭৪ ভক্তি | [ ১৩শ বর্,--১২শ সংখ]]। 





লীলামঘ়'! তোমার অমৃুতোপম লীলাধাম এই মানব জ্দয, সংসার তাবন। রূপ 
পিসাটী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে এবং তাহার ঈর্ষিতে আমার মদ অসৎ ভাব ও 
অজ্ঞান মোহাপি দুর্দান্ত পাপ পুকুষগণের সহিত বিষয় মদিয়। পানে মত্ত হইয়াছে এ 
ভাঁবন। পিসাচী আমাকে আত্মম্মাৎ করিয়া তাহাদে& কুৎসিত ভাবনাদি ভাবাইত্তে 
অবিরত চেষ্ট। করিতেছে । এক্ষণে হয় তুমি কৃপারূপ অস্ত্র ছার৷ ইহাদ্িগ্রকে 
দমন করিয়। আমাকে রক্ষা কর, নতুবা বিবেক বৈরাগ্যদিপ অন্ত্রশস্ত্রে আমাকে 
গুমজ্জিত করিয়। ইহাকে দমন করিবার উপযুক্ত শক্তি প্রদ্ধান কর। তোমার 
শ্তি পাইলে আমি অনায়াসেই সক বিক্ষেপ, সকল অভাব দূর করিয়া নিরাপদে 
নিত্যানন্দময় তোখার তদ্ন পুজনে নিযোর্জিত থাকিতে পারিৰ এবং তোমার 
লীলা, তোমার সত! উপলব্ধি করিয়া তথন নিজেও ধন্য হইব, অপরকেও সেই 
পরমানন্দ-পুর্ণ ভাব-সমুদ্রের পবিত্র শোতে অবগাহন করিবার সুযোগ করিয়। দিতে 
পারিব | দ্রীনদয়াময় ! দীনহীন অসহায় হুর্বল দাসের এই প্রার্থনা পুর্ণ কর, 

আমি আর যাতনা সহা করিতে পারি না।--আজ আমার ইহাই প্রার্থন1 ।--. 
জ্ীপীনেশ চন্দ্র তট্টাচাধ্য । 


্রীখুস্তির আত্ম কথা! 
(৩) 


০০০০ 


জান প্রভুর তখন কত বয়স? মাত্র ষোল বসব । দিন দিন দেশ বিদেশ 
থেকে ছাত্র আসিতে লাগিল । এ টোলের খ্যাতির কথ! জানিতে তখন বোধ 
হয় অল লোকেরই বাকি ছিল। 
ঝমাঝম্‌ পয়সা। বৃহস্পতির স্ায় মান। ঘংসারের অনাটন আর কিছু 
দাই। খুব জমজমাট, ব্যাপার! শচী মা ঠাওরাইলেন-“ছ্যা এবার আমার 
নিমাই একজন মানুধের মত মানুষ হ?য়েছে?” 
বিবাহের উদৃষোগ পড়িয়। গ্রেল। দে অনেক কথ|। গমোট কথা প্রভু 
লিজ ইচ্ছায়» একরূপ দেখে শুনেই বিবাহ করিলেন, শ্রীমতি লক্ষী দেবী কে। 
ইনি লেন শ্রীব্পভাচার্যের কন্ত]। 


আ।বণ) ১৬২২1] ভর্তি । ২৭৫ 





এ'র মাঝে* একটা কথা বলে রাখি । সেদিনকে এক জন ভিজ্ঞাস। 
ক'রেছিলেন-_-ও মুকুন্দ, সঞ্জয়, গদাধর প্রভৃতির দৃন্ঘরম্ত লম্বা পরিচয় তকে 
বল্‌তে হবে। 

আচ্ছা সে হাবে। * কিন্তু এখন নয় । যদি বেঁচে থাকি; অর্থাৎ দেখ তেইত 
পান্ছ অতি বুদ্ধ আমি, তা হ'লে যে যেখানে প্রভুর আত্ম-পরিকর আছেন মকলের 
ইতিহাস বেশ ক'রে গুছিয়ে বল্ধো। * যাক্গে, তারপর-প্রভু বিবাহ 
করলেন। শ্রীমতী লক্ষমীত' লক্ষ্মীই। বেশ হুথে সংসার চগিল। যশে 
চতুদ্দিক পুণ। প্রভু তখন পাগ্ডিত্যাভিমানী, জ্ঞান মার্গের পক্ষপাতী; 
এইরূপ ভান করিতেন; যেন তার হৃদয়ে ভক্তির ভাব বিন্দুমাত্র ও নাই । 

এজন্ভ সময়ে সয়য়ে মুকুন্দ দত্ত নামক চট্টগ্রামবাসী বৈষ্ণব, শক্তিমান, 
হু-গায়কের সহিত দয়াময় খুব বচসা করিতেন | এক দিন খানিক বাক্য সৎগ্রাম 
করিয়। যেন উপহাস চলেই নিঙ্জগ ভবিষৎ বলিলেন--“আচ্ছ। থাক তোমরা 
একদিন আমিও এষন ভুক্ত হইৰ। যে তোমব। সকজে তখন অবাক্‌ হইস। যাবে। 
"তোমর! ভাব গ্রামি জ্ঞানের পক্ষপাতী । কিন্তু এমন দিন শীঘ্রই আস্বে 
যখন “তক্তি” ও “ভক্ত” কাকে বলে আমিই শেখাব 1” 

সকলে শুনিল ও এবটু থমৃকিয়া গেল । প'রে ভাবিল্‌ ওটা কোন কাজের 
কথা নয়। চপল পণ্ডিতের রহস্য! দিন যায়। দীর্থাকার, অতি স্বগ্ঠন 
জন্মাবধি নিরোগ নিমাই পণ্ডিত প্রত্যহের মানারূপের নানা মিষ্ট ব্যবহারে 
নদীয়া সকলকে নিত্যই বাধ্য করিতেছেন । 

বিদ্যার গরিম। ছাড়া কখনও ঈধ্যা, দ্বেষ, প্রভৃতি অপর সাধারপণে!চিত কোল- 
রূপ গ্রাম্য দোষই প্রতুর ছিল না । সে কারণ প্রতিবেশী, আত্মীয়, এমন কি এক 
দণ্ডের পারিচয়েই অপর পাধারণে এ'কে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। 

সকলে আরও তারিফ করিত এক কারণে অর্থাৎ প্রথমে সকলে জানিত 
লিষ্বাই মিশ্র ব্যাকরণের পণ্ডিত; কিন্তু যে শর্্মাই যাউক্‌, আর যে শাস্ত্রের 
বিচারই উপস্থিত হউকৃ; পণ্ডিত নিমাই মিশ্র তার উত্তর দিয়া জয় লাভ 
করিবেদ, নিশ্চয় ?ি তাজ্ভব ব্যাপার নয় কি? 

'ধিম যাধ। ক্রমশঃ ধীরে ধীধে নব্দঈপ রঙ্গমঞের ; নাঃ শুধু নবী 
কেন, সমগ্ত বিপ-রঙ-মক্চেও প্রান্তর আরজ্ের আয়োজন হইতে লাগিল 


২৭৬ ভক্তি 1 [ ১৩শ বর্ষ,--”১২শ সংধ্যা। 








হলকি? বলি শুন, একদিন প্রভূ রোজের-ঘুরা ঘুরছেন ; এ'র বাড়ি দু'দণ্ড 
ও'র বাড়ি একদণড চাঁড়াইয়া সকলের কুশল সংবাদ লইতেছেন ; এমন সময় দেখা 
হল, পথে জ্ীপশ্ডিত ঈশ্বর চলর পুরীর সহিত। শ্রীপুরী তখন, বুড়ো আচার্য 
শ্রীঅছৈত-ঠাকুরের গৃহে আছেন। 
অন্তধ্যামী নিজ ভাবী অভীষ্ট দেবকে দেখিলেম ! পাগ্ডত্যাভিযানীর 
উন্নত মস্তক ভক্তি-ভাবে অবনত "হইল। কুদ্ধ-ভক্তি-সমুদ্রে ধীরে ধীরে তরঙ্গ 
উঠিতে লাগিল । 
প্রভৃর লীলা কে বুঝিতে পারে৷ রোজই সন্ধ্যার পর ছাত্রদিগকে পাঠ 
প্রদান কারে, আচাধ্য-গহে শ্রীপৃরীকে প্রণাম এবং অলাধিফ ধর্দু প্রসঙ্গ করিতে 
গমন সুরু করিলেন । 
কয়েক দ্বিন আসা ধাওয়ার পর একদিন শ্রীপুরী শ্ীকষ্ণ-লীলামত নামক 
গ্রচ্থ প্রভুকে দেখাইয়া! বলিলেন “পণ্ডিত ইহার দোষ গুণ সমালোচনা ক'র।" 
বেজায় কাণ্ড। ভক্তিরদে আগ্নত হযে প্রভু বল্পেদ_ রর 
মশায় গো অতএব তোমার যে প্রেমের বর্ণন | 
ইহাতে দোধিবে কোন সাহমিক জন ৭” 
ভক্ত বাক্যে কষ্ের বর্থম, | 
ইহাতে যে দেখে দোষ পাপী সেই জন। 
ভক্তের কবিত যে তেমন কেন নহে । 
ঈশ্বর সর্ব্বথা প্রীত তাহাতে নিশ্চয়ে॥ 
এইরণে শ্ত্রীক্* চৈত্তন্ত মহাপ্রভুর ধন্দ জীবনের বৃত্রপাত হ'ল | 
এঁ য? আগে বলেছিলাম তাহাই আবার ভাল ক'বে বলতে হইতেছে অর্থাৎ 
্বয়ং ভগবান আমার ঠাকুরের এই যে অব ভাগ এর মুলে কিন্তু সেই এক কথা। 
সপধন্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে যাক (তারপর । ইহার কিছু 
দিন পর ঠাকুর আমার*্গেলেন ক্ষেপে । আমি ত তখন জন্মাইনাই তবে ভদ্র 
বুদ্ধগথের নিকট পরে যা শুনেছি তাই ধলছি। 


এই উন্মাদ অযস্থযতেও সাধারণ বায়ু রোগীর স্তায় প্রভুর ক্ষ্যাপামো। ছিল না। 
তধে এঁঠিলে  মহাভাবে “আগি স্বয়ং ঈর্শয় আমাকে তোমর। চিনি না 1 


শ্রাবণ, ১৩২২] ভক্তি । ইএন 





5555 


ইত্যাদি বাক্য তিনি বলিতেন। এই ভাবে কিছু দ্িনযায় | শচ যা' নানান্‌ 
রোজ। মন্ত্র, শাস্তি, পুজা, চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন । 

দয়াময়ও কিজানি তার কি অভিপ্রাম্ম সিদ্ধি বুৰিয়া) হুস্থ হইলেন। 
তা'রপর ধুয়া ধর্ল্নে-_-৯অর্মি বঙ্গদেশে বেড়াতে যাব, বাস্‌। কথাও ঘা 
প্লাজও তা? । চল্লেন একেবারে পূর্বের দিকে । 

এই সময়ে একটা আগের কথা বলি, খে সময়ে বুড়ো মিশ্র শটী দেবীকে সঙ্গে 
য়ে পিতা মাতার নিকট তাহাদের নিজ জন্ম স্থান শ্রীহট্রে যান্‌, সেই সময়ে 
তার গভুধারিণী দ্বপ্পে দেখিলেন, কে যেন তাহাকে একজন জ্যোতিশ্বয 
পুরুষ বলিতেছেন-_-“গগো বাছা! তোমাদের এঁ শচখদেবীটি বড় সোঁদা মেয়ে 
ময়; গর গর্ভে যিনি আছেন তিনিও বড় "কেউ কেটা" নয়) আদপে দেরী 
করিও না, শীঘ্র উহাকে নবন্বীপে পাঠাও। দেবতা সেস্থানে নবদ্বীপকে, 
শ্রীনবন্ধীপ করিয়া! জন্মাইবেন 

প্বুড়ী ৩” কেঁদেই খুন1 কোথা দু'চা'র দিন, বৌ, বেটা! লয়ে ণ্যত্ব আদর 
করবেন না” ৬ কা!) 

শেষ স্থির হ'ল “যে নাতি দেবতা জন্মাইবেন, তাকে অন্ততঃ একবার তাহার 
নিকট পাঠাতে হবে। 

অনেকে বঞ্জে সেই কারণেই এই পুর্নবঙ্গ যাত্রা। আবার কেউ বলে, কি, 
যে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর আর এক বার এ দিকে গমন হইয়াছিল । 
কোন্ট। ঠিক শুনে ছিলাম, অনেক দ্রিনের কথা! আমার ঠিক মনে নাই। 

তোমরা যদি আমাকে নিভাজ ইতিহাসের মত, সন্‌ তারিখ, কোথা, কেমন 
ক'রে, সমস্ত গুছাইপ্া বলিতে বল, তাহ'লেই আমি গেছি!!! ও সব ধাপু 
অ।মি পার্বে। ন। 

ই] তবে যদি প্র কি বলে। চৈতক্ঠোদযাবলী পুরীর ৩ুষ সর্গের ১৮ হইতে ৪৫ 
শ্ললোকটা পধ্যন্ত দেখা মায় তাহা হইলে বুঝা যাইবে আমি নিতান্ত বেগোছ 
বলছি না। দেখো না বাপু, শ্রী কেশব বানা একার না হয় দেখো । কি 
বলছিলাম? কা--গ্রভু গেলেন পদ্মা পার। ইতি পুর্বেই তার পািত্যের 
গৌরব এ সক্ল স্থানে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে) তাঁকে যেমন দেখা আগ 
চারির্থিক থেকে, এই আগরের ধুম পড়ে গে'ল। 


২৭৮ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ষ,--১২৭শ মংখ্য! 


ভিউ উনিও উরে 


সাধে কি গুপ্ত বাঞ্জার পর্ডিত বলে গেছে-- 
"ন্গদেশে পুজ্যতে বাজ বিদ্বান্‌ ষর্ধত্র পুজাতে 1? 








তার উপর আবার ইনি হলেন শ্রীকুঞ্ণ চৈওগ্ঠ মহাপ্রভূ ॥ কাজেই লাগ, 
। 
ধুম! ধুম্‌ ব্যাপার! এ?) আমে ও আসে; ৫্হ'থ। নিমন্ত্রণ হোথা নিমন্ত্রণ ; 
এ'কে পাঠ বলা, ও'কে শিষ্য কাবা, স্তর মত টোল বসে গোলে 


এখানে আর এক নূতন কেতা ও হ'তে লাগলো । নবদ্বীগে যখদ ছিলেন, 
তখন কোনও কিছু শুনি নাই, এবং ঠিক ফিরে গি'ষেই কোনও এরুপ বিশেষ 
ভাব দেখি নাই; কিন্তু এই বঙ্গদেশে এ'সে প্রভু যেন ঠিক শ্রীনাম তরু সজ্জিত 
করিয়া পতিত, অধম, স্জ্ন, হুর্তভন প্রভৃতি সকলকেই কুপা করিতে লাগিলেন । 

ব্যাপার টা যেন ঠিক; নিজ-ভারী-জীবনের ছ'এক পৃষ্টা নমুনার যত 
দেখাইলেন। নিজেও মাতিলেন, পুর্মবঙ্গবাসীগণকেও মাতাইলেন। তোফা। 
আছেন!!! 

এদিকে আর এক লীলা। তিনি যখন পুর্ব্বে এ কাণ্ড করিতেছেন তখন 
শ্রীনবীপে তা'র গৃহে লক্ষী ঠাকুবণী সর্মাধাতে দেহত্যাগ কর্‌লেন লীলা 
লীগ] !! 

শটী দেবীর হুখের সংসারে বিষাদ মেঘের দ্বিতীয় বস্ত্র পাচ হইল। 

প্রভু আমার সমন্ড জেনেও যেন কিছুই জানেন না। নানা ধন এ্রখর্ধ্য 
ইয়া ঠাকুর গৃহে আসিতেছেন। 

ক আশা, কত উত্সাহ, কত আনন্দে আমিতেছেন। স্নেহমধ়ী জননীর 
দেহ) গ্রেমময়ী ভাধ্যার সহিত মিলন1 কত আনন্দ! 

সন্ধ্যার সময় গৃছে আমিলেন। গৃহদ্ধার হইতেই, নবীন যুবক দেশ বিখ্যাত 
পণ্ডিত, ঠিক একুটা ক্ষুদ্র চঞ্চল বালকের মত "মা” "মা” শব্দে ডাকিয়া ছুটিয়। 
আদিতেছেন। 

আর, এক একক্বার টঞ্চল নয়নে যেন কাহার ছু'টা চক্ষে দৃষ্টির সহিত নিজ 
দুটি মিলাইতে ব্যাগ্র আকাঙ্ঞ্ষায়, সকল পরিচিত দ্বার পার্শে, অদ্ধ শ্রাবদ্ধগবাক্ষের 
দিনকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। হরি! হরি!!! ধার লীল। তিনিই 
খুবেন! 


শ্রাবণ,?১৩২২ 1] ভক্তি । ২৭৯ 


বিরিয়ানী 
মাতা অঝোরে হেট মুখে কারদিতেছেন নীরবে প্রণত পুত্রের শিরে হজ দিয়া 


আশীর্বাদ কপ্পিলেন। কিন্তু নীরব। প্রতিবাপী আত্মীয় সকলেই উপস্থিত 
সকল কারই সজপ নয়ন । সকলেই নীর্র। ব্যাপার থানা কি? 





প্রভূ এ'র ওর মুখঈপা্ছন চাহিতেছেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। 
খশেষে.জনৈক স্বজন, অতি কষ্টে অশ্রু আল,ত নয়নে রুদ্ধ কে বণিলেন "আপনার 
লক্ষ্মী আর এ” জগতে নাই 1” 

& রব ৬ ্ রী 

এন্ডবার মাত্র--হ্ুখু একবার মাত্র একট দীর্ঘ নিগ্বান পড়িল তা'র পর শুন্ত-_ 
অর্থ শুগ্ঠ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে যেন বড় ক্লান্তি বড় অবসাদ ভরে 
শন্য আসনে ভূগ্কে প্রভু আমার বসিয়া পড়িলেন। ছুটী গণ্ুস্থল দিয়া কত 
আনন্দের অঞ্রর পরিবত্তে তপ্ত রুদ্ধ শোকাশ্র ঝর্‌ ঝার্‌ ক'রে পড়িতে লাগিল। 


তার পর ধীরে ধীরে মায়ের কাছে আদিয়। তার চক্ষের জল মুছাইয়া 


বলিলেন-- 
“মআ---ছুখ ভাব কি কারণে। 


ভবিতব্য যে আছে তা খণ্ডিবে কেমনে। 


এই মত কালগত, দেহ কারও নয় । 
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কয়। 


ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংস্কার । 
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥ 


অতএব যে হইল ঈখর ইচ্ছায়। 
সেই .স হইল কি কার্ধ্য দুঃখ তায় &" 


(ক্রমশঃ) 


উপানা ও উপাসক। 
(শরযুক্ত চারুচন্দ্র দরকার লিখিত) 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ।) 





3 চি 
শশ 


মহাভারতেও বৈষ্ণব শব্দ ব্যবহার হইয়াছে ৪ 

“সেই দেশে হৎসধ্বঞ্জ নামে নুপবর। 

বড়ই ধাশ্মিক রাজা ধরন্মেতে ত২পর ॥ 

হরথ হুধন্গা তার দুইত নন্দন। 

বিষ ভন্ত ছুই ভাই বিষু। পরায়ণ ॥ 

হংসধ্বজ মহারাজ ধার্মিক বৈষ্ব। 

অতিথির সেবা! করে করিয়া গৌরব ।? 

কাশীরাম দাসের মহাভারত । 
কিন্ত বৈদিক যুগে বৈষ্ণব ধন্ম সাত্বত ধম্ম বলিয়া) অভিহির্ত হইত। মহা- 
ভারতে উপরিচয় রাজার পরিচয়ে আমর! সাত্বত শব দেখিতে পাই £ 


“সাতৃতৎ বিধিমাস্থায় প্রাকৃহধ্যমুখনিংস্থতম্‌ | 
পুজয়ামাস দেবেশৎ তচ্ছেষেণ পিতামহান্‌ ৮ 
শান্তিপর্বব । 
অর্থাৎ পুরাকালে হ্য্য মুখনিঃ্থত উপরিচয় রাজা সাত্বত বিধির অনুষ্ঠান 
ছার! প্রথমে দেবেশ নারায়ণকে ও তং্পর ব্রহ্মাদির পুজা করিতেন। লাতৃত 
ধর্ম, ভাগবত ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম ও পঞ্চরাত্র ধর্ম একই জিন্নিস। টীকাকার 
নীলকঠ সাতৃত শব্দের অধ করিয়াছেন --“স্ত্বতানাং পাঞ্চরাত্রাণাৎ হিতং 
এবং প্রীনভাগবতে উক্ত হইয়াছে £-- 
“তৃতীয় মুষিসর্গৎ বৈ দেবহিত্ব মুপেত্য সঃ। 
তন্তরৎ সাত্বৃতমাচষ্ট নৈক্বশ্ম্যৎ কন্মণাং যতঃ 8” ভা) ১৩৮ 


শ্রাবণ, ১৩২২ ।] ভক্তি । ২৮০১ 





অর্থাৎ তৃত্টয় ধর্ষ-সর্গে ভগবান নারদ-কূপ গ্রহণ করিয় পথ্ংরাঞ্র লামক 
বৈষ্ব-তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মতে কর্থু করিলে জীব কম্ম-বঞ্ধন 
হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। টীকাকার্শ্রীধর ন্বামী বলেন £--. 
“সাততৎ দষ্ণরৎ তন্তরৎ পঞ্ররাত্রাগমৎ আচষ্ট উত্তবান্‌।” 
» মহাভারতের যুদ্ধের পর বৌদ্ধ-প্রভাবে বরাবণ্য ধম্ম সম্গু4 রুপে নিজ্জীব 
হইয়! পড়িয়াছিল। *কিন্ত তুষ্টাব্য অষ্ট শতাব্িতে শঞ্ষরাচাঘ্যের আ'বর্ডাবে 
হিন্দুধশ্ন নবজীবন প্রাপ্ত হয়। ইহার বহুপুর্ষেও বৈধৰ মন্প্রদায় [বস্যমান 
ছিল। শঙ্ষর- দ্বিগবিজয় গ্রন্থে বণিত হইয়াছে যে, শঙ্করাচাধ্যের জমে এদেশে 
ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চবাত্র, বৈধানস, ও কর্মহীন এহ ছয় প্রকার বৈষ্কব 
বতমান ছিলেন। ইহা ব্যতিত জ্ঞান ও ক্রিয়! ভেদে আরও &য় সম্প্রদায় ছিল 
“ভগ ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্থবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ । 
বৈথানসাঃ কম্মহীনাঃ ষড়বিধা বৈষ্বা মতা2। 
ক্রিয়াজ্ঞান বিভেদেন ত এব দ্বাদশ[ভবন্‌ | 
গতানাহ শক্ষরাচাধ্যঃ কিং বো লক্ষণ মুণ্যতা্‌ চা 
ইহার পর দ্বাদশ শতাব্দীতে রামানুজ ও মাধবাচখ্য, ত্রগ়োদশ শতাব্বীতে 
রামানন্দ, চতুর্দশ শতাব্দীতে কবীর, পঞ্চদুশ শতান্বীতে চৈতাদেৰ ও বোড়শ 
শতাব্দীতে বল্পভ মী আবির্ভত হইয়া বৈষ্ণব ধন্মের সৎস্কাগ করেছ গদ্ধ- 
পুরাণ মতে চারিটা বৈষ্ণব মুল সম্প্রদায় £-- 
অতঃ কলৌ ভবিষ্যস্তি চত্বারঃ সম্প্রধায়িনঃ। 
শ্ীব্রহ্ম রুদ্র সনকো! বৈষ্ণবা ক্ষিতিপাবনাঃ 
এই সম্গ্রদায় চতুষ্টয়ের প্রবর্তক শ্রীলক্ষমীঠাকুরানী রামানুগকে। ব্রহ্গা মাধবা- 
চাধ্যকে? রুদ্র বিষ্ুব্বামীকে এবং চতুঃসনঃ নিম্বাপিত্যকে শ্বীকার কমেন 2৮ 
“রামানুজৎ শ্রীধণচক্রে মধ্বাচাধ্যৎ চতুণ্মুখঃ । 
| শ্রীঃ বিষুক্সামিনং রুদ্র নিম্বাদিত্যৎ চতুঃসনঃ ॥৮ 
এই চতুধ্বিধ জন্প্রদায় হইতে অধুন| বহুবিধ *৩%ব উপপক্প্রদাপ্ের 
উৎপত্তি হুইয়াঞ্থে, যথ। £--অতিবড়ি, অনশুকুলি। অভ্যাহত, গনহদপন্থী, অবধৃত, 
_আচারী, আউল, আপাপন্থী, উত্কল বৈষ্ণব, ওয়ারেকরি, কবীএ পন্থী, কর্তাভ]৮ 
কুড়াপস্থী, কবিরাপী, কলিন্দী কিশোরী হঞ্গন, কুলিগায়েল* ঈিধ্বেনী, 


৩৬ 


২৮ ভক্তি । [ ৩শ বর্ধ,-১২শ সংখ্যা। 





কালাচাদ, খাকী, খুশিবিশ্বাসী, খত, গৌরাঙ্গী, গরোবরাই, গিরি বৈষ্ণব, গুরু- 
বাণী বৈষ্ণব, গৌরবাদণী, চার, চরণ দাসী, চুহড় গন্থী, চামার চতুর্ভজী, 
জগন্মোহনধ, টহলিয়], ঠরেশ্ববী, ঘতিশকদাসী, তিঙ্গল, দাতুপন্থধ, দরবেশ, দর্প- 
নারাধণী, দুরাধারী, দণ্ডী, দরিয়া দাণী, দশমী দরিয়াপস্থী, ন্যাড়া, নাগ। 
নিহঙ্গ, নিরঞ্জণী, পাগলনাথী, পঞ্চধূনী, পরমহংশ, পলটুদামী, ফরায়ী, বিখল, 
বাউল, বলরামী, বৈরাগী, বিনুধ1ধী বিরকত, বড়গণ বাণধ্য। ব্রহ্মচারী যুল্ক- 
দাসী, মীরাঁৰাই, মাধবী, মৌনব্তী, মাগী, মানভার, ম্হাপুরষীর, মাজ্সাজী, 
মটুকাধারী, মাণিককালী, রয়দানী, রামসানহী, রামবল্লভী, রাধাধল্লঙটী, রাম- 
প্রসাদদী, রাতভিথারী, রাধাস্বামী, লব্ষরী, বৈষ্ণব ও, বুনিয়াদানী, বীজমার্গ, 
ব্রাহ্মণ বৈষব, শ্রীবৈষব, শুন্য ভজন, সংযোগী, সেনপদ্থী, পষ্ট দায়ক, সাহেবধনী, 
পাই, সাধ্বিনী, সহজী, সখাভাবক, জব্রপন্থী, সতকুলী, সংনামী, 
শ্বামীনারায়ণী, সতীমা, মিকসাপড়, হজরত, হরিশ্চন্পী হরিব্যাসী ও 
হরিবোলা। 


শী সম্প্রদায় ।_--এই সম্প্রদায়ের গুক প্রণ।গন এইরূপ অনুশরণ করা হই- 


যাছে। ব্যাস, বৌধায়ন, গুহবেদ, ভারুচি, ব্রহ্ষানন্, দ্রমিড়াচারী, শ্রীপরাহ্বশ 
নাথ, যামুনমুনি, যতীম্বর, শ্রীরামানজ। ইহারা শ্রীশ্রালক্ষ্মীনা রায়ণের উপাসক, 
এবং পৃথক পৃথক লক্ষী, নারায়ণ, রাম, সীতা, কৃষ্ণ, কুক্*রুব্মিণী, নৃসিংহ প্রভৃতি 
অন্যান্য কৃষ্ণাবতারের উপাসনাও করিয়া থাকেন । রামানন্দ বা বামাৎ সম্প্রদায় 
রামানুঞ্জ সম্প্রদায়ের শাখা । রামানন্দ রামানুজের শিষ্য, প্রথম শিষ্য দেবানন্র, 
দ্বিতীয় হরিনন্দ, তৃতীঘ রাখবানন্দ এবং চতুথ বাঁমানন্দ ছিলেন! রামানুজ 
সম্প্রদায়ের কঠোরত। ত)।গ করিয়া রামানন্দ স্বীয় মত প্রকাশ করেন। ইহার! 
শ্রীরামচন্ত্রের উপাসন1 করিয়া থাকেন। র্নামানন্দের শিষ্যবৃন্দ হইতে বহু শাখা 
সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! কবীর পন্থি, খাকি, মুলুকদাসী, দাহুপন্থী, 
'য়ুদানী। সেনপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায় সমুহের প্রবর্তিকগর্ণ রামানন্দের শিষ্য শ্শম্বা 
প্রশিষ্য, ভক্তমালে রুইদাস প্রভৃতির বিষয় ও উল্লিখিত হইয়ছে। 


ব্রহ্ম সম্প্রনায় ।__-ইছ। সাধারণত মধ্বাচারী সম্প্রদায় নামে পরিচিত । 
ইহা ব্রঙগ'হটতে প্রবর্তিত এবং মধ্বাচাধ্য এই সং্প্রদায়ের নষ জীবন প্রণান 


শ্রাব্প, ১৩২২1 ] ভক্তি | ২৮৩ 








করিয়াছিলেন তন্ন্ত ইহাকে এক্ষণে মধ্বাচারী বল] হয়। ইহা বৈষ্হদিগের 
দ্বিতীয় গ্রধান সন্প্রদায়। ইহাদিগের গুরু প্রণালী এইরূপ £- 


ব্রহ্মা, নারদ, বাদরায়ন, যধ্ব, পগ্ঘনাভ, খ্সরহরি, মাধব, আন্তোভ্য, জয়তীর্থ, 
জ্ঞানসিদ্ধু, দয়ানিধি, দবিষ্ঠার্মিধিঃ রাজেন্দ্র ও-_ 
জয় ধর্ম 
|] & 


778 
বিষুংপুরী পু্ুষোত্তম । 
ম্ধ্বঞ্চতে একমাত্র হরি পরতমবন্থ, জগৎ ও তদ্গত ভেদ সত্য ধলিয়া 
প্বীকৃত। জীবগণ হরির অনুচর ও করুণায় উচ্চ নীচ ভাব প্রাপ্ত। জীবের 
নিজ হখানুভৃতিই ম্লেক্ষ। অমলা ভক্তিই সেই মোক্ষের সাধন। প্রত্যক্ষ 
তিনটা প্রমাণ এইমতে স্বীকৃত হইয়া থাকে এবং “শীভগবান্‌ হরি অধিল 
বেদের বেছ্য £-- 
আশমন্মধ্বমতে হরিং পরতমঃ সতং জগহ তত্ততো। 
"ভেদে জীবগণা হবেরম্রচর। নীচোচ্চ ভাব গতাঠ ॥ 
মুক্তিনিজ হখানভতিবমলা ভক্কিশ্৮ তৎ সাধনমৃ। 
স্তোক্ষা্দিতরিতয়ৎ শ্রমাণ মখিলাগায়ৈক লেঙ্যো হরি ॥ 
প্রমেয় রত্তীবলী। 


কুদ্রে সম্প্রদাঁয়_-ইহ! বৈষ্বদিগের তীয় প্রধান সন্প্রদায়। বল্পভাচাধ্য 


এই সন্প্রদায়ের প্রধান আচার্য তজ্জন্য ইচ্ার নাম বল্লভাচারী। আীমদ্‌ 
বল্লভাচাধ্য শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সময়াময়িক (১) ইহার জন্ম ১৪৭৯ খ ষ্টান্দে 
হইয়াছিল এব্ৎ চৈতন্য চরিতামুতে আমরা দেখিতে পাই? -- | 
“এই মৃত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞ্া। 
হেন কাণ্লে বল্পভভট্র মিলিলা আপিয়া ॥” 


এই সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান আচাধ্যগণঃ-_ 








(১) লেখক পুর্বে বলিয়াছেন এক বল্লতম্বামী ষোড়শ শতাব্দীতে আবিভূক্ে 
হুন। ? বল্পভম্বামীও বন্লস্তাচাযণ ইহাদের ইতিহাস সাদরে গৃহীত ছুইথে। . 


২৮৪ ভক্তি । [১৩শবর্ধ, -১হশ সংখ্য।। 





শ্রীপরষোভ্ডম, পুরহর রুদ্র), নারদ, কুষণদ্বৈপাঁরন, শুক, বিষুস্থামী, জ্বানদ্গেব) 
ভ্রিলোচন, বিন্বমসল, এবৎ বল্পভাচাধ্য । ইহার বিশুদ্ধ ঘেতবাদী, পঞ্চবিধ 
মৃক্তিট কার্ড করেন শ্রীকৃক্ণই প্রত্ুম দেবতা এবং ভক্তিই মোক্ষের সাধন। 
নন্'্ক সম্প্রদায় বা সনকার্দি অন্প্রদাধ-_ইহাত্ব অপর নাম 
নিমা', | নিম্বািত্য ইহার প্রবন্তক। সনক সম্বন্ধে ভাগবতে দেখিতে পাইঃ: 
"তপ্তৎ তপো বিবিধলোক সিএক্ষয়ামূ। 
আদ সনাং স্ব তপসঃ স চতুঃসনোহভূৎ্ 8” ভাই ২০৫ 
«ই জনক প্রাচীন চতুঃসনঃ নামক বৈষব সম্প্রদায় ভুক্ত ছিজেন। এবৎ 
নিহ্বাদিতোর প্রথম নাম ভাক্ষরাচাধ্য ছিল, ইনি একবার শৃধ্যের গতি রোধ 
করিয়াছিলেন। এসনক্ষে তক্তমাপে উল্লেধ হইয়াছেঃ_ 
পকুষ। ভক্ত অনুরোধে স্ধ্যদেব আসি। 
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি॥ 
ভোজন করিঘা তথ বৈশে যবে যতি। 
শর্ধ্য নিজ স্থানে গেলা লই] সম্মতি ॥) 
ইহার বাল গোপাল ও যুগল মুত্তি রাধা কৃষ্ণের উপাদক ৷ সালোক্যাদি যুক্তি 
স্বীকার কংসন। ইহাদিগের মতে তক্তিই মুক্তির সাধন" 
চৈভন্য সম্প্রদায় ॥ শ্রীচৈতন্য দেবের সময় হইতে বঙ্গে প্রেমও ভক্তির 
আ্রোত প্রধাহিত হয়, প্রেমময়, বঙ্গে আগিয়া প্রেম তরঙ্গে ভারত ভাসাইফ়া 
শ্িযাছেন্, অহা ভক্তগণ সেই তরুন্ে শুধে অন্যরণ কক্রিতেছেন। "ম্বযুৎ 
ভন্গবান যে জময় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন বঙ্গে ধর্মের অবস্থা অতখব শোচনীয় 
হুই'রা পড়িয়াছিল। জাংসারিক লোক বিষয় মদে মত্ত থাকিয়া নানা উপধর্ষ্বের 
আচুটান করিতে নঃ-- 
“সকল সংসার মনত ব্যবহার রমে। 
কুঙ্ক পুজা কৃষ্ণ ভক্ত নাহি কারো বামে ॥ 
বাশুলণ *ুজয়ে কেহ নালা উপহারে। 
মদ্য মাৎস দিয়া কেহ ষক্ষ পুজা করে” 
০. এমন সময়ে চৈতন্য দেব আবিভূতি হইয়া এক অভিনব বৈষ্ণব ধর্শের প্রচার 
করিকা বহপণী তাপীকে উদ্ধীর করেন। শ্রীচৈতন্য দেব প্রবস্ভিত গৌড়ীয় 
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বৈষাব সম্প্রধায় পুর্ধে গিখিত চারি সম্প্রদায় হইতে বিভিরন হইলেও 
শ্রীগৌরাঙ্গ দেব রদ্বাসম্প্রধায় ভুক্ত পুরুষোত্মের প্রশিষ্য ঈশ্বর পুরীর শিষ্য. 
ছিলেন। তজ্জন্য আমর! শ্রীগোরাঙ্গ দেবেন গুরুপ্রণ।লী এইরূপ পাইতেছিঃ- 
নি (ঙচ্ছ সম্প্রদায় ভৃক্ত) 
ৃ | 
বিষুপুরী পুরুষোর্তম 
| 
ব্র্গণা 
| 
ব্যাসতণর্থ 
লল্পতি 
] 
মাধবেন্দপুধী 
টিনার টি রেরার রী রিারারারার রানার 
| | | 
অদ্বৈতাচাধ্য ঈশ্বরপূরী নিত্যানন্দ 
্ীগৌরাঙ্গ। 
শ্রীগৌরাহ্গদেব গৌডটীর বৈষব সঙ্গদায়ের প্রবর্তক ও উপাগ্য। ইহার! 


আীগৌরাগ দেবকে* হুনাদিনী শক্তি সমন্বিত সাক্ষাৎ ব্রেন নন্দন বণিয। 
শ্বীকাঁর করেন, এই সম্প্র্ধায়ের উপাসনার আরন্তে ভক্তিই প্রধান সাধন । 





আনন্দ-নগর । 
(শ্রীযুক্ত কেদর নাথ দর্ভ লিখিত) 
( পুর্বানুবুত্তি। ) 
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এখানকার আঁধিবাসীগণের জীবিকা! নির্ধাহ সহজসাধা। তাঁহার! মহানন্দে . 
এখানকার বৃক্ষাদির অনায়াপলভ্য সুমিষ্ট রসাল ফলে উদর পরিপ্ণ করিক্চা” 
থাকেন? তাহাদের অন্ত তক্ষ্য দ্রব্যের প্রয়োজন নাই। এ সমন্ত হুমিষট 


২৮৬ ভক্তি । [ ১৩শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 











ফলে তাহাদের ম্ষুধা সস্পূর্ণ ব্রত হইয়া যায়, শুরভী প্রনুখ গ্লাতীগণ পকলই 
কামছুদ্ধ।। তাহার? সুধাধারায় প্রচুর পরিমাণে সুমধুর দুপ্ধী নাগরিকগণকে প্রদ্দান 
পুর্ব অহরহঃ তাহাদের মেবা করিষ্তছে | পধ্যাপ্ত পরিমাণে এই সমস্ত ফল ও 
ছুপ্ধ সেবনে নাগরিঞ্গণ বলিষ্ট ও হুগ্থকায়| পোগ্ন ৫ণাক ইহাদের অপরিচিত। 
অধিবাপীগণ পরম ধায়িক ও সদাই প্রধুল। তাহাদের চিত্ত ভগবানের পাদ- 
পর্মে আগত। জাগতিক কার্ধযকর্লাপ মস্ত মঙ্গল বিধাতার কায, তাহা 
স্ঠাহাদের অনুকূল হউক বা প্রতিকূণ হউক তগগিমিস্ত কোন ক্ষোভ বা ছুঃখ 
তাহাদের নাই | আনন্দময়ের চিন্তায় তাহাদের হুদধ পরিপুর্ণ॥। হিৎসা, 
ঘ্বেষ প্রভৃতি র্িপুবর্গ এখানে আপনাদের কোনরূপ ক্ষমতা প্রসারিত করিতে 
পারে নাই। অধিবাসিগণ পরস্পরের সুখে মধ ও দ্বুখে হঃখী, তাহারা 
সকলকে আপনার লোক বিব্চেনা করিয়া থাকেন! কাহাকেও পর বলিয়া ভাবেন 
ন1। কোনরূপ স্বার্থপরতা, প্রতারণা, চৌধ্য, পরানিতে নাগরিকগণের অস্তঃকরণ 
'নুমাত্র ক্ষে'ভিত করিতে পারে নাই, তাহারা নিরবধি ত্গবং প্রেমন্বধ] পান 
করিয়া আনন্দে ডতফুল্প। সকঙ ম্গললয় ভগবানে রঞ্চান্তিক নির্ভরতা 
ইহাদের সকল সুখের উত্স শ্বরূপ। ইহাদের প্রত্যেক কার্য ভগবান কর্তৃক 
নিয়ন্ত্রিত এই ইহাদের জ্জান এই ইচ্ছার বিশ্বাস; হুতরাৎ কখন কোন ক্ষোভে 
বা দুঃথে ইহাদিগকে কাতর হইতে দেখা যায় ন]। 

অধিবাসিগণ সকলেই ব্যবসীয়ী। ভালবামা! লইয়া ইহাদের ব্যবস1। 
ধ্যবসাষের এক আশ্চধ্য গুণ এহ যে, ইহাতে কোনরূপ লোকমানের আশঙ্কা নাই । 
ধ্যবসার যতই চালান যায়, তঠই লাভ, বিনিময়ে মুল্য পাও বা না পাও তাহাতে 
ধ্যবসাধ়ের কোন ক্ষতি হইবে না। এই অগীম জগতেয় নানাস্বানে এখানকার 
জধিবাপিগণ আপনাদের ব্যবসা চালাইয়৷ থাকেন মনুষ্যের জ্ঞান অল্প, সেই 
কল স্থানের পশ্বিচয কিরূপে পাইবে তবে ইহাই স্থির যেখানে স্তগবত 
শ্রেমানন্দ বিরাজমান, মেইথানেই এই ব্যবসাঞ্জিগণ আপনাদের ব্যবুস। 
চালাইয়া থাকেন । যাহার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, সে এই ব্যবসায়িগণের 
'অংশ্রয় লাভ করিয়াছে। সেই ব্যক্তি ইহাদের ব্যবসায়ের “বন্ত ভগবতপ্রেম 
থ্ভ্ুয় করিতে সমর্থ হইয়াছে । যে ব্যক্তি ক্রয় করিতে পারিয়াছে, মেই ব্যক্তিই 
আনন্দে মার্তোয়ারা হইতেছে। ব্যবসায়ী ক্রেতাকে এইরূপ মাতোয়ারা দেখিলে 
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তাহার মুল্য যুদ্পূর্ণবপ আদায় হইল জানিতে পরিলেন এবং নিজে ও 
আপনদ্রব্যের বিনিময়ে লাভবান হুইযাছেন এই তাব্যি। আনন্দে বিভোর। 
নাগরিকগণের হাম এখানকার যাবতী যু 2শুপক্ষী উভ্ভিজ্জ ভোজী। নাথরিকগণ 
যেমন দ্েষ, হিৎসাদি, বিবজ্ধিত, এই সকল পণ্ড পক্ষীও সেইকপ গুপ-শোন্চিত। 
মুর্ঘলমদ্ধ বিধাত। এহ বিশ্বমধ্যে এই নগর টা সর বিষয়ে মনোরম করিয়াছেন । 
ভব্নগরের প্রাঠিতিক ব্যাপারে সবীত্র বিচিত্রতা পরিধৃশ্ঠমীন হয়! কোন 
স্থানে বিবিধ ফুঁজ-পুষ্প-শোভিত শ্ভামল শস্তক্ষেত্র;) কোন শ্থানে বালুকার।শি 
স্মারৃত উত্ভিদশুন্ত মক্ভুমি;) কোন স্থান শত্যুন্নত পর্দঘতরাজি পরিশোভিত, 
কোনস্থান' বা অতানন অগাধ জলরাশির আশ্রভূমি; কোন স্থান নানাবিধ 
শ্বাপদ সম্কুল নিবিড় অরণ্যানী' পরিপূর্ণ; কোন স্থান বিবিধ হরম্য হর্দয 
পরিশোভিত বহুল ' জনগণে অমাকীর্ণ। কোথাও মনোমোহন-কর নাস্থাপ্রথ 
পরম রমণীয় উদ্ভান, গোলাপ মল্লিকারি নানাবিধ পুষ্প তরুগণ স্তবকে স্ভবকে 
প্রহ্নরাশি বিকাশ করিয়া সৌগন্ধে চতুদিক আমোদিত করিতেছে, কোথায় 
আবার পুতিগন্জ সমাকুল পীড়ার আবাসভূমি অন্বাস্থ্যকর প্রদ্েশসকল মানব- 
হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিতেছে । কোন স্তানে হংস, সারস কারগুবাদি 
সমাকুল সরোবর সক শ্বচ্ছ জলরাশিপ উপরিভাগে-তুমন্দ সমীরণ প্রবাহে মৃছু 
সৃছ হিল্লোগ সক উথ্থাপিত করিয়া পরম রমণীক্ষ আকার ধারণ করিতেছে 
আবার কোন স্থান ৰ1 কুত্তীরাদি হিংঅ জলজন্ত পরিপূর্ণ বিশাল সাগর সকল উত্তঙ্গ 
তরু মালায় পরিব্যপ্ত। কোন আতখ্িনীর জল হৃমিষ্ট ও পানীয়, কোন কোন 
নদীর জল লবণাক্ত ও পানের একাভ্ত অযোগ্য । কোন কোন স্থলে আবার এই 
লক্ষজ পরস্পর বৈষম্যভাঁবের উভয় ভাব বিমিশ্রিত। যাবতীষ পশু পক্ষী কীট 
পতজ্ার্দি বিভিম্ন আহারোপজিবী বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন, মনুষ্যমধ্যে কোন মনুষ্য 
অপর মন্ুষ্যের সহিত কি অবয়ব, কি গুণ কোনবিষয়ে সব্বতো। ভাবে মিল নাই । 
প্রত্যেকের রূপ গুণ বিভিন্ন। বস্ততঃ চিন্তা করিয়। দেখিলে বিশিষ্টরূপে বুবিতে 
পার বায় যে, এখানে বৈচিত্র স্থাপন করাই বিশ্বপতিরু অভিপ্রেত। তিনি এই 
লগর মধ্যে কিব্ধ বিচিত্রতা স্থাপন করিয়! ও সমভাবে সকলস্থানে আপনার 
করুণ! প্রকাশ করিতেছেন। একজীব যে আহার বিহার অতি কদর্য ও পাক 
বিষয় িষবেচন! করে অপরপ্মীব সেই আহার বিহাব পরম হুখকর খিবেুন! করে। 
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ভগধান্‌ বিখপতি যাহার যেরূপ আহার বিহারের ব্যবস্থা! করিয়াস্কেন সে তাহাতেই 
হুখখ কদাপি তাহ? ছাড়িতে চায় না। ম্ুতরাৎ এইরূপ বিচিত্র বিধান করিয়। 
তিনি কোন প্রাণীকে আনন্দ পরিশূন্ত করেন নাই। তাহার আহার বিহার 
জমাধ।ন কারণ বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য যথেষ্ট প্রমাণে সেই পরম কারুণিক 
বিধাতা সৃষ্টি করিগা রাখিয়াছেন। নিজের আহার বিহারোপযোগী যতটুকু 
যে যে দ্রব্য আবগ্যক তাহা তাহাপ্সই থাকুক বাকী দ্রব্য 'যাহাদের নাই তাহারা 
গ্রহণ “করুক এক্প জ্ঞান বা বিবেচনা এখনে কাহার ও নাই। ' কেহ বিখপতির 
এই দান অধথা বথেষ্টর্ূপে অপব্যবহার করিতেছে কেহব! এই দানের কিছুমাত্র 
ন1 পাইয়া বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতেছে । 

ভবনগর নিবানী কি মন্তধা, কি থণ্ত, কি পক্ষী সকল প্রণীই যেন সদা শঙ্কা- 
কুল এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আনন্দ করিতেছে আবার শঙ্কুচিত 
হইয়া বিচরণ করিতেছে! মনুষ্য নিজের পুত্রটা অতিমহৎ বন্ত বলিয়া জ্ঞান 
করে। যাহাতে আপনার শুখ হয় তাহার জন্য হুমহৎ ক্লেশ ভোগ করিতে 
হইলেও তাহাকে কেশ বলিয়া! বিবেচনা করে না। তাহার 'মেই সুখের জন্য 
যাবতীয় নিষ্ঠর কাধ্যের আযোজন তাহার করণীয়, এ নিউর কাধ্য সমাধা 
কািতে সে কিছুমাত্র পশ্চাংপদ নহে, প্রত্যুত অবাধে: সম্পাদন করিয়া থাকে। 
এই মনুষ্য হইতে পণ্ড পক্ষীর আশঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায়। মনৃষ্যের ঈশ্বর 
নির্ভরতা দাই; মুতরাৎ মনের বল কম। নানারপে সদাই শঙ্কায় আকুজ | 
মঙ্গলমদ্র বিধাতা কর্তৃক মনুষ্যের সমস্ত কাধ্য নিয়ত্রিত। তিনি মঙ্গল ব্যতীত 
কখনই যন্থয্যের অমগল করিবেন না যাহাতে মনুষোর অর্বাজীন মঙ্গল হয় 
ইর্বর তাহাই করিবেন এই জ্ঞান যাহার হৃদয়ে দৃ়ীভূত হইয়াছে তাহার হৃদয়ে 
গন্ঠার স্থান মোটেই নাই। 

তধনগর অধিবাসী মানবগণের মনে সন্তোষ প্রায় প্রকাশিত হয় না। একটী 
গুখের বস্ত পাইবার পরই অপরু একটা নুখের বন্ধ পাইবার জন্য তাহাদের 
চেষ্ট1 হইতে থাকে; এইরূপে উপযুণপরি সুখের চেষ্টায় মনুষ্যগণ বিব্রত হইতে 
গাকে। তাহাদের জীবন ছুখ পাইবার চেষ্টায় পর্যবসিত হয়, কিন্ত প্রকৃত 
নখ ভোগ তাহাদের অনৃষ্টে মিলিল ন'। যাহাতে নির্কিত্মে সংসার বাত্রা দির্ধ্বাহ 
হয় এর. দ্রথ্যের অভাব নাই কিন্তু সে অবস্থায় মনুষ্য থাক্ষিতে ইচ্ছুক নছে। 


আবণ, ১৩২২।] ভক্তি | ২৮৯ 





এই জকল দ্রব্য অপরের আছে আমার নাই দেই ক্ভ দুর করিবার. গন্য 
অপরের সেই সকল দ্রব্যের ন্যায় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য মানুষ লালামিত। আহার 
বিহারোপধোগী অধশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঞ্চিত হইলে যদি মনুষ্য সম্তোষ 
লাভ করে তাহ। হইলে মনুষ্যের অবশ্য কর্তধ্য অপর যে সকল পারমার্থিক কার্য 
আছে তাহার দিকে মনোিক্দেশ করিতে পারে তাহা হইলে মনুষ্যের অশেষ 
কজ্যাণ সংসাধিত হইতে পারে আর এই অসস্তোষে মনুষ্যের লাভ কি হুইগ্রে? 
চেষ্টার পর চেরা তাহা রূ কেবল রেশ, কেবল হঃখ। আস্তোষরূপ অন্বতের খনি 
[যনি লাভে জন্য প্রয়াদী হইলেন না এই সংসারে কেশ ও দুঃখ ভোগ ব্যতীত 
তাহার আ্ল কি গান হইল? 


ভবনগরের অধিবামখগণের ভাগ্যে প্রঃত আনন্দ ভোগ ঘটিল না! যিনি 
পরমার্থিক হখে বর্ষিত তাহ।র আবার আনন্দ কোথায়? একটা অভিগ্দিত 
বাধ্য সম্পার্দিত হহল অমনি আনন্দ আমিগ । কিন্তু এ আনন্দ অল্পক্ষণ মধ্যে 
নির্ব/পত হইয়া যাইল। এ গ্ষণগ্থায়ী আনন্দের বল অতি সাষানা। মৃশ্ুষ্যকে 
মাতোহারা কৰিছে একবারে অশণ্ । আনন্দের পর অধিক।ংশ স্থলে নিরানন্দ্র 
দর্শন ঘটে। গুটাকথক শুক পত্রের প্রজ্জনিত অগ্নির ন্যায় সামান্য ক্ষণের 
জন্য ইহার বিকাশ কিন্তু পরক্ষণেহ ইহার নির্বাণ। এই অলীক আনন্দের 
গুপ্ত সংসারে প্রতিষ্জিসত কঠযে ভীষণ কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার ইয়া 
করা ছঃসাধ্য। 


স্বার্থপরতা অত্রত্য অধিঝমীগণকে একবারে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। 
মন্বষোর যে সকল উংকৃষ্ট বৃর্তি আছে এই ঘের রাক্ষসী ত২ সমস্ত গ্রাস করিয়া 
ফেলিয়াছে। এই স্বার্থ পরতার নিকট পিতামাতা কথন বা ভাধ্য! পধ্যস্ত পর 
ইইয়া দীড়াইয়াছে। এই ছু্দিস্ত মহামায়া মনুষ্য সংসারে বহু বছ ছুষ্র্িয়ার 
অনুষ্ঠান সন্বদ্দা করিতেছে। বিশ্বপতি, ভবনগুর শিবানী জনগণের এ্রতি আপনার 
করুণ] প্রদর্শনের কিছু ফার ক্রুটী কোন প্রন্কীরে করেন নাই কনর থাধাদ্ধ 
অধিবাদী তাহার সেই মঙ্গলযঘ কার্য ও উদ্দেশ্য সকল হদয় মধ্যে চিন্তা করে 
নাব। সেই মঙ্গধর্গীত।র প্রতি তিল মাত্র কতজ্ঞতা এদর্শন করে না। খ্বাথপর 


এীবের নিকট ভগবান নাই, ধন্ম নাই | 
৭ 


২৯০ ভক্তি। ১৩শ বর্ধ/-১২শ সংখা! । 





এই ভবনগরে" এরূপ অনেক লোক আছে যাহারা চক্ষের উপর ভগবানের 
অসীম মহিমা ও অপার করুণার কার্য সকল মুস্পষ্ট অবলাকন করিতে 
পারিয়াও তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন না; পরস্ত নান! বিধ তর্ক জাল ও 
কুবুক্ধি বিস্তার করিয়া সেই পরম পিতার মহিমা ও করুণা বিলোপ সাধন চেষ্টায় 
অপরের হৃদয় বছল অনথ সন্কুল সংশয় রাশিত্চে ধলুষিভ করিতেছে। হে 
কুট বুদ্ধি সম্পন্ন নাস্তিকগণ! তোমর! কি জান না যে, যিনি এই প্রপঞ্চ প্রকৃতির 
পর পারে অবস্থিত, প্রকৃতির গুণ[গ৭ লইয়া ভাহার সন্বদ্ধে কোনরূপ তর্ক জাল 
বিস্তার করা বিড়ন্বন!র ব্ষয়? তিনি হৃদয়ের জিনিষ। তাহার একান্ত ভক্ত 
জানিয়াছেন তিনি কি অপুর্ব পদার্থ। 

ক্েমশ2। 


বর্ধশেষে নিবেদন। 
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সঙ্গদয় পাঠকগণ! সর্ধনিয়স্তা মঈগঞিয় উভগধানের অপরিসীম গ্পাধ 
আঙ্জ ভক্তির ১৩শ' বর্ষ শষ হইল! ভুক্ত পত্তিকার প্রতিষ্ঠাতা পুগ্গ্যপা্ষ 
অগ্রজ মহাশয়ের নিত্যধাম প্রাপ্তর পর মাদৃশ চুদ ব্যাক্তি যে পত্রিক। প্রচারে 
সমর্থ হইবে এরূপ * স্তাবনাই ছিলনা । “কিন্ত দেখিতে দেখিশ্ে আপ পনাদিগের 
মহান সহানুভূতি কপ কপাশীর্গাদে ও আভগবানেত্র অপার করুণার এই 
কয়েক ব$সর পধ্যন্ত যে কেনে গ্রকারেই হউক্* আগপনা!দগের করে যে ভঞ্চি 
পত্রিকা প্রদান করিতে পারিয়াছি তজ্জন্ত আমি আমাকে কৃভার্থবান মনে 
করি। কুপা করিবেন যেন যত দিন কীাচিয়া থাকি এইভাবে ভক্তি চর্চায় বত 
খাকিয়। জীবন জনম সার্থক করিতে পারি। 

মানুষতো চিরকালই আশার দাম কটে? ক্রমিক খ্রি আশার বৃদ্ধিই 
না হইত তাহা হইলে মানুষ কোন কাধ্যেই কুতকাথ্য হইতে গারিত না। 
সুতরাং আশাই যাবতীপ্ন কার্যের মূল। আমিও তাই পত্রিকা] প্রচারে অযোগ্য 
হইয়াও মনুষ্য জীবনের ছুলভি সময সংকথার আলোচনায় আপনাদিগের 
সহিত ভাবের আদান* প্রদানে কাটাইয়া আপনাদিগের কপাশীব্বাদ প্রাপ্তির 
আশায় নানাবিধ কাধ্যের মধ্যেও এই পত্রিক। প্রচার ভাব স্ন্ধে লইয়ছি। তবে 
ইহাদ্বার| মানুষের যেকোন বিষয়েই কতুত্ত্ব নাই, সর্বশক্তিমান পরম পুরুষ 
শ্রীভগবানই যে জীবের চালক, তাহার ইচ্ছাতেই যে জীবের সকল আশা 
সঞ্ষল ইচ্ছা ও সকল কণ্্ম সম্পাদন হইতেছে তাহা বেশ অন্থাব করিতেছি । 
সছুন্দেশ্টে আরন্ধ কম্ধমু সকল প্রকার বাধা বিপ্ব অতিক্রম করিয়া মঙগলমধের 
কৃপায় যে সম্পূর্ণ হয় তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

খে উদ্দেশ লইয়] ভক্তি জনসমাজে প্রকাশ হইয়'ছিলেল আপনাদিগের সহ্হানু- 
ভুতিতে কিছু কচু সে উদ্দেশ্ত সাধিত হইতেছে দেখিমন। প্রাণ যথার্থই আনন্দে 
ম্াতিয়া উঠিতেছে, কিন্তু প্রাণে বড়ই একটা আক্ষেপ উঠিতেছে যে, ভক্তির 
গ্রতিঠাতা সে আডার্ধ্য প্রবর অগ্রগ মহাশয়কে আজ ইহা দেখাইতে পারিলাম 
মা । নানাস্থান হইতে নানাভাবের লোক ভক্তি পাঠে উপকৃত হইয়া আমাকে 


২৯২ ভন্তি ৷ [১৩শ বর্,-১২শ সংখ্যা। 


& 





শা াতের রাও িতা৯১৪০র৬০১ক 


জানাইতেছেন যে, "সহৃপদেঞ্ট। গুকস্থানীয়া ভক্তি যেন বন্ধ না হঞ্জ” যদিও 
পর্িক। গুঢার দ্বার। প্রতিপত্তি গান্ভ ধ। অো পন মুখ্য উদ্দেগ্য "নয়, তথাপিও 
উপকার এ[প্তি শুভঞ পত্রাপ্দিপ্র।প্ডে উতমছিত হইয়। আবার আগামী ব সবের 
অন্যুও পত্রিকা] প্রভাবে হক কাসল।২৪। 

যাহা হউক এ সস্টন ধ্ৰয় আলোচনার দ্বার আপনাদিগের প্রবন্ধ পাঠের 
অয় নই কতিতে ইচ্ছা করি না তব এহ মাত্র নিবেদন যে, এই ১৩শ: 
বর্ষ যাসহ যেরুপ ছেহপ্স চে ভক্তিকে দেখিনা আসিতেছেন আগমী বর্ষেও 
যাহাতে ঘ কপালে ভাত বর্ধিত ন। হন আপনার সকগে গিপিয়] তাহা 
করিবেন । 

ঝলিকাত। ভগবত পাসগলের' কড়গক্গণ ভক্তির পরিধর্শনের ভার 
গ্রহণ পুর্ধধক এবং 7135 এনুক্ত প্ুগুসীকাগ ব্রতরত্ব মিহাশর অবেঠলীক 
ফাহকারী সনপাধতোর পদ এঠণ করিয়া আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন সে 
জন্থ আর তাহাদের শি [চরতভজ্ঞ। 

দানাকাধো ব্যন্ত হংচা শানাহ্ানে গমনাগমনের জন্ত যখানমমু পত্রিক! 
প্রচারের যে বিন হছে এবছ দুস্পগিছাধ্য জগে যে সবল মুস্রাকরের 
গ্রামাণসধ্ঘটিত হহর।ছে দে অঞ্জ পোষ আহপ ন। কর্রিষা গ্রবঙ্ধের ভব গ্রহণ 
করিয়া সনে আক এপা। কর্ন এখছ বন্ধু বাঙ্ষবগণের মধ্যে একটু প্রচার 
করিয়। কাযেটণ মহা তা করুন হহাহছু বিনীত নিবেদন । 

- এবার পুখঞ্ পঞণাছ্ছে ছুহখানি আএন্থ প্রকাশ হইতেছেন। একখানি শভ্রই 
শেষ হইয়া যাইবে ২৭ থান অব আীমন্দবদৃগতা। খানি এদেশে অপ্রকাশিত 
পু্যগ!দ এল ব।দেণ বিভ্ঠাভূষণ মহাশয়ের ভাষা এবং বিস্তৃত তাতপর্ষ)াচ্ঝদ 
সহ প্রকাশ হইতেছে । উঞ্ড হংথ।নির ৯খাঁনি শ্যে হইলে ও ভক্তগণের 
উত্মাহ পালে আমবা বিভুত ব্যশ্য। সহ শ্ীতীভ্িরমামৃতশিন্ধু খানি 
প্রকাশ আরও বা, তা) আছে ভক্ত পাঠকগণের দ্বেহ দৃষ্টি এবং 
আভগবানের হুগাহ এক্ষণে আমার প্ররানিভম সম্বল ।  আশ। করি এই সকল 
আছ প্রচায়ে সকলেই যথাম*থ্য সহজ ইতি দেখাইবেন। 

বণীত িব্দক-শ্রীদীলেশ' ভর 'চাধা। 





শ্রীমতুগবদগীতা। 


স্্চি 





পিথমোধ্যামত | 
পুতর!8 উবাচ । 
স্রন্মন্গেচর কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুখ্সবহ | 
মামকাঃ পাশুব।শ্চৈব কিমকৃর্বত সপ্ভয় ॥১। 


ডে 0 
শা পি ৯ 
০০০ 


জ্রীম্লদেব ধিহ্যাড়ষণরুত গাতাভৃষণভাষ্যম.। 


সত্যানস্তাচিন্তাঙীজেকেপক্ষে সর্গাধাক্ষে ভক্তরক্ষাতিদক্ষে | 
শ্রীগোরধিন্দে বিশর্থাদিকনে পুরীনন্বে নিত্যমাস্তাৎ মতিমেণ। 
অজ্ঞান নীরধিকুপৈতি বরা বিশোষ্ং ভি পরাপি ভজতে পরিপোধমুচ্চৈ2। 
তত্বৎ পরৎ রাত হু'মিমপাাজঅং সাদ প্ণ্যভূৎ শ্বরচিতাৎ প্রণমাথি গীতাৎ ॥ 
অথ ভূখ শিন্দৃনঃ স্্যু ভগ্ৰনচিন্তাশক্তিত পুকষ্োত্তমঃ স্বদন্কলীমু্ত 
বিচিত্রজগ দুদ 1দ10বিক্যাদিসংচিপ্ত্যচরণঃ পজন্াদিলীলয়। ন্মতুল্যান্‌ সহাবির্ভু- 
তান পার্ধদাণ্‌ প্রহ্ধনংপ্তখৈব জীবান বহ্নবিষ্াশদ্দলীবদনাদিমোচ্য 
বান্তধ্ণনোন্তরভানিনোহ্ঠা দ্বিধা রাহবধুদ্ধিপাত্মভতমপ্য জুন মবিতকরম্বশক্তযা 
সমৌহমিব কুব্বন্ তমোহবিমাজ্জনাপদেশেন সপরি করখ্বাত্বযাথা স্ব্যৈক- 
নিকূপিকাৎ স্বগ্বীতোপনিবদমুপ।দিশহ 1 তদ্যাং খন্দীশ্বরজীবপ্রকৃতি কাল- 
মনি পল্সার্থাব্্যন্তে । তৈনু বিজুনহবিদীশ্বরঃ অপ্অন্থিজ্জীবঃ, সত্থাদি গুপত্রযা- 
শয়ে! দ্রব্য প্রুকতিঃ, নৈষণ্য শৃন্যৎ জড় দরব্যং কাল, পুতপ্রযত্বনিষ্পান্ত- 
মনৃষ্টাদিশব্ববাচ্যৎ্ষ কর্মেতি তেষাৎ লক্ষণানি। এবাীশ্বরাদীনি চত্বারি 
নিত্যাদ্রি। জীবাদীনিীশবশ্যানি। কর্মতু প্রা ভাববদনাদি এরবুনাশিপ্চ? 


হ শ্রীমদ্ভগবদৃগীতা | ১ম অধ্যায় । 





ভর সন্সিংস্বরূপোহপীশ্বরো। জীবশ্চ সন্থেত্তাস্মদর্থশ্চ 1 পবিজ্ঞান যানন্বং 
ব্রহ্মা যঃ সর্প্বজ্ঞঃ সর্দবিৎ মন্তা খোদ্ধ কর্তা বিজ্ঞানাত্] পুরুষ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ। 
"সোহকাময়ত বহুন্যাঁৎ” “নুখমহমগাপ্স ন্কিধিদবেদিষম১। ইত্যাদি 
শ্রুতেশ্চ। নচোভয়ত্র মহত জাঁতোহয়মহক্কারঃ তদা 'তস্যান্ুপত্তের্বিলীন- 
ত্বাচ। স চস চকর্তী ভোক্তা চ সিদ্ধঃ। সর্বজ্ঞ সর্দাবিৎ কতা বোদ্ধেতি- 
পদোভাঃ। অনুভবিতৃতৃৎ খলু ভোকরত্রৎ অর্দাভ্যপগতৎ। কোহশ্তে সর্বানূ 
ক।মান্‌ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি শ্রুতেন্ুভরোস্যত, প্রব্যক্তৎ। যগ্যপি স্বন্থিং- 
ব্বরূপাৎসম্বেতাদি নান্তং গ্রকাশস্বরূপাদ্রবেরিব প্রকাশকত্বাদি তথাপি 
বিশেষাসামর্থযাতদন্তত্ব ব্যবহার? 1 বিশেষণ ভেদপ্রতিনিধিনভেদঃ। সচ 
ভেদাভাবেহাপ ভেদ কার্যম্য ধম্মধন্ধি ভাবাদি ব্যবহারু্য হেতুঃ সন্তা সতী 
ভেদোভিনঃ কাল: সর্দদাস্তীত্যাদিৰু বিঘ্ভিঃ প্রতীতঃ। তথ প্রতীত্যন্যথানুপ- 
পত্যা। "এবং ধর্মমান পৃথক পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি” ইতি শ্রত্যা চ সিদ্ধঃ। 
ইহ হি ত্রহ্গধর্মানভিধাগ্রতভেদ: প্রতিষিধ্যতে। ন খলু ,ভেদপ্রতিনিধে- 
স্তস্যাপ্যভাবে ধর্মরধন্মিভাবধন্ধবহত্থে শক্যে বক্ত নিত্যনিচ্ছুতিরপি ্বীকাধ্যঃ 
সঃ। ত ইমেহ্ঘাঃ শাস্ত্রেহম্মিন্‌ যথাস্থানমনুসক্ষেয়াঃ। ইহ ছি জীবাত্ম- 
 পরমাজুতদ্ধামতত্প্রাপ্তযপায়ানাং শ্ববপাণি যথা বনিরপ্যস্তে।, তত্র জীবাত্ম- 
ষাথাক্স্যৎ পরমাত্যাথাক্ম্যোপযোগি ঘা] পরমাত্য যাথাত্যতস্ত তহ্পাঁমনোপযোগি- 
য়! প্রকৃত্যার্দিকং তু পরমাত্মনঃ অ্কুপকরণতয়োপদিশ্যতে। তছৃপান্থাশ্চ 
কর্্মজ্ঞানভক্তিভেদাত ত্রেধা। তত্রশ্রুততভ্তৎফলনৈরপেক্ষেণ কর্তৃত্বাভিনিবেশ- 
গরিত্যাগেন চানুটিতস্য স্ববিহিতস্য কন্দুণঃ হুদ্িশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানভক্ত্যে- 
ক্পকারিতাৎ পরম্পরয়ী তৎ প্রাপ্তাবুপায়তৃৎ ॥ তচ্চ শুন্তিবিহিত কন হিৎস। 
শূন্যমন্ত্র মুখ্যং মোক্ষধন্মে পিতাপুত্রদিসংবাদাৎ। হিৎসাবত্ত, গৌণং 
রিপ্রকৃ্টত্বাৎ। তয়োন্ত সাক্ষাদেব তথাতৃৎ। নন তথানুঠিতেন: কর্ণ! ভৃদ্থি- 
শুন্য জ্ঞানোদয়েন মুক্ত সত্যাৎ ভক্তা। কো বিশেষঃ। উচ্যতে। জ্ঞানমেব 
'কিঞঝিহিশেষাতক্তিরিতি । নির্ণিমেষবীক্ষণকটাক্ষবীক্ষণবদ্নযোরত্তরং। চিদ্ধি- 
খাহতগানু সন্ধি নিং তেন তত্দালোক্যাদিঃ। বিচিত্রলীলারসাশ্রয়তয়ানুসব্িদ্ 
ভাত, ক্রোড়ীকতসালোক্যাদিতদ্ববিবস্যানন্নলাভঃ পুমর্চ। গুক্তেজ্্ীনতবৎ 
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তু সচ্িদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগ্ে তিষ্টতীতি শ্রুতেঃ সিদ্ধং। তদিদ্ং শ্রবণাদি- 
ভাবাদিশব্দব্যপদিক্টৎ দৃষ্টৎ। জ্ঞানস্য অবণাদ্যাকারত্বং চিৎভ্খস্য বিষ্োোঃ কুস্তলাদি 
প্রতীকত্ববৎ প্রত্যেতব্যমিতি, বক্ষ্যাম:। ষ্টত্রিকেহস্মিন শাস্ত্রে প্রথমেন ষট. 
কেনেশ্বরাংশস্য  জীবস্যাংশীশ্বরভত্য পয়োগিত্বরপদর্শনংঘ।  তঙ্চান্তত- 
জ্তীননিক্ধামকর্মসাধ্য) নিরূপ্যতে | মধ্যেন পরমপ্রাপাস্যাংশী্বরপ্য প্রাপনী 
ভক্তিস্তম্মহিমধীঞ্রর্ববিকাতিধীয়তে । অন্ত্যেন তু পুর্ববোদিতানামেবেশ্বরা- 
দ্দীনাং স্বব্ধপাণি পরিশোধ্যন্তে । ত্রয়াণাৎ ষটকানাং কর্ম্তক্তি জ্ঞানপূর্ব্ব- 
তাব্যপদেশন্ত তত্ততপ্রাধান্যেনৈব। চরমে ভক্তে২ প্রতিপন্ভেশ্চোক্তিস্ত রত্ব-- 
সমপুটোদ্বলিখিততত্হচক্লিপিন্যায়েন। অস্য শাস্তস্য শ্রদ্ধানুঃ সন্ধ্ম- 
নিষ্ঠটো বিজিতেন্দিপ্য়াহধিকারী স চ সনিষপরিনিষ্টতনিরপেক্ষভদাক্রিবিধঃ | 
তেষু দ্বর্ণাদিলোকানপি দিরক্ষুর্িষঠয় শ্বধর্দ্মান্‌ হধ্যচ্চনরূপানাচরন্‌ প্রথমঃ | 
লোকমৃংজিঘৃক্ষয। তানাচরুন হরিভক্তিনিরতে হিতীয়ঃ। স্চস চ সাশ্রমঃ। 
সত্য তপোজপাপ্িভিবি শুদ্ধচিত্তোহধ্যে কনিরতস্ততীয্নোনিরাশ্রমঃ |  বাচ্যবাচক- 
ভাব সঙ্বন্বঃ। বাচ্য উ্তলক্ষণঃ শরীক: বাচকন্তদ্‌ গীতাশাস্ৎ তানৃশ 
, সোহত্র বিষয়ঃ অশেষক্রেশনিবৃত্তিশুর্বকম্ত্রৎ্দাক্ষাৎ কারস্ত প্রয়োজন- 
মিত্যন্বন্চতুষ্যং। অ্রেশ্বরাদিধু ত্রিষু ত্রক্ষশন্দোহক্ষরশন্শ্চ । বন্ধ- 
জীবেযু তদ্দেহেযু চ ক্ষরশব্দঃ। ঈশ্বরে জীবে দেহে মনসি বুদ্ধ ধ্তৌ যত্ে 
চাত্বশব্দঃ | ত্রিগ্তণায়াৎ বাসনায়াৎ শীলে স্বরূপে চ প্রকৃতিশব্গঃ। জত্তাতি- 
প্রায়স্বভাবপদার্থজন্মন্গ ক্রিয়াধাত্মহ চ ভাবশন্বঃ। কর্মাপিষুত্রিযু চি- 
বৃভিনিরোধেচ যোগ শব; পঠ্যতে | এতচ্ছাস্্২ত খলু স্বয়ং ভগবতঃ 
সাক্ষাদ্বচনত সর্ববতঃ শরেষ্টং। গীত! সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শান্ধ বিস্তবৈঃ। 


যা স্বয়ং পদ্রনাভস্য মুখপন্নাদ্বিনিরগ্গতেতি পাগ্মা্।  বৃতরাষ্রাদি ধাক্যস্ত 
তৎ গঙ্গতি লাভায় দ্বৈপায়নেন বিরচিতং। তচ্চ লবণাকরনিপাতন্যায়েন 
তনস়নিত্যুপোদৃঘাতঃ। » “সংগ্রাম মুদ্ধি সংবাঞ্জো যোহভুদেগাবিন্দপার্থয্োঃ। 
ভংসগত্যৈ কথাৎ প্রা খ্যদৃগণীতান্থ প্রথমে মুনি 1৮ 

ইহ তান্কস্গবদর্জনসংবাদৎ প্রস্তোতুং কথা [নরূপাতে, ধর্দক্ষেত্ 
ইত্যাদ্িভি সপ্তবিং শত্যা। তন্তগবতঃ পার্থসারথ্যং বিদ্বান্‌ ধুতরা& স্বপুত্রব্জিয়ে 
সন্দ্হান: সঞয়ং পৃচ্ছৃতীত্যাহ জন্মেজয়ং প্রতি বৈশম্পায়নঃ। 


৪ আীমন্তগব্দৃণাত। | ১ম অধ্যায় । 








পুরাই উবাচেতি। যুযুংসবো যে, যিচ্ছধে। মামকা মৎপুত্রাঃ পাশুবাশ্চ 
কুরুক্ষে নে সমবেতাঃ কিমকুর্বতেতি। ননু যুযুংসব্ঃ সমবেতা ইতি তৃষেবাথ 
ততো যুধ্যেরম্নেব। পুনঃ কিমকুর্্বতেতি কম্তে ভাব ইতি চে তত্রাহ ধশ্ম- 
ক্ষেত্র ইতি। যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনৎ সন্দ্রেষাৎ ভতানাং ব্রক্গ- 
সদনং ইত্যাদিশ্রবনাদবর্মপ্ররোহভূমিভূতৎ  কুরুক্ষেত্রৎ « প্রদিদ্ধং | তৎ- 
প্রভাবাদ্ধিনস্টবিদ্বেষা মহপুত্রাঃ় কিং পাগুবেভ্যস্তদ্রাজ্যৎ দ্রাতুং নিশ্চিকুযুঃ | 
কিন্বা পাগুবাঃ সদৈব ধর্মশীলা ধর্মক্ষেত্রে তম্মিন কুলক্ষয়হেতুকাদধর্খাভীতা- 
বনপ্রবেশমেব শ্রেক্জো বিমমৃশুরিতি । হে অগ্য়েতি ব্যাসপ্রমাপ্দী দ্বনষ্টরাগ- 
দ্বেষস্তৎ তথ্যৎ বদেত্যর্ঃ। পাওুডবানাং মামক্ভানুক্িপরতিরা&স্য পুরস্নেহএস্তস্য 
তেযু দ্রোহুমাভব্যনক্তি | ধান্তক্ষেত্রাভবিবোৌধিন!হ ধাহ*ভাসান।শিন ধন্বক্ষেত্রান্ত- 
দ্বিরোধ্রিনাৎ ধন্মাতাসানাৎ ত্ৎপুত্রাণামপগমো ভাবীতি ধন্জক্ষেত্রশকেন গীদেব্যা 
ব্যজ্যতে 1১] 
্ীমাধ্ব ভাঁষাম্‌ | 
শ্রীমদ্নুমদভনমমধ্বাস্তরগতরামকুখ্বেদব্যাসাত্মকলক্ম হয়গীবায় নমঃ | 
ও। দেব নারায়ণং নাত সকাদোষবিবজ্জিতমূ। 
পরিপূর্ণৎ গুরুৎ স্তান্‌ গীতাথৎবক্ষ্যামিলেশত:,1। 
নষ্টধর্মজ্ঞানলোককৃপালুভিব্রদ্বক্রে াদিভির খিঁতোজ্গানপ্রদর্শনায়ভগবান্ব্যা- 
সোহবততার 1 ততশ্০্রানি ইপ্রাপ্তিপ্রিহারসাধনাদর্শনাছেদার্থ| জ্ঞানচ্চ সৎসারে- 
ক্রিশ্যমানানাৎ বেদানধিকারিণাং স্ত্রীশ্দাদীনাংচপন্দুত্ণানদ্বারামেক্ষোভবেদিতি 
কৃপালুঃ সর্বেদাধোপবুংহিতান্তদনুক্তকেবলে্বর জান দুষ্ট হওাহচ পন্নপ্রাণিনা- 
মবনাহ্ানবগাহান্রপাৎ কেবনভগবহস্বরূপপরাংপত্বোক্ষা তং মহাভারত সংহিতাম 
চীকৃস্পৎ। 

তচ্চোক্তষ। লোকেশ বচ্ষকদ্রান্যাঃ সংসারেক্রেশিনংজনহ।" বেদার্থাজঞ- 
মধীক'রবজিতঞ্চত্িয়া দিক । অবেল্ধ্যও্থযামী হুর্দেবেশং প্ক্ুষোনভমখ ॥ 
ততঃ প্রন! ভগবান ব্যাসোভূত্বাচতেনচ। অন্তাবতাররূপৈ্চ বেদানুক্তার্থ 
ডূষিতৎ ! কেবলেনায্মবোধেন হৃষ্টবেদার্থসংঘুতৎ। বেদাদপিপরৎচক্রে পঞ্চম 
 বেমুত্তমণ € ভারত পঞ্চরাত্রঞ্চমূলরামায়ণৎ তথা পুরাণৎ ভাগবতৎ 


১ম অধ্যায় । আঁমন্তগবদূগীতা | ৫ 








চেতিষংতিন্ঃ শান্সপুজব্ইতি লাবায়ণাষ্টা্কর কলে । ত্রন্মাপি তন্রজানাতি ঈষৎ- 
সর্কোহপি জালতি।  বহবর্থমুষয়ন্তত্ত ভারতৎ প্রবদস্তিহীত্যুপনারদীয়ে। 
্রহ্ধান্ঠৈঃ প্রাখিতোবিষুর্ভারঙৎ দস চকারহ। যন্িন্বশার্থাঃ সর্ধত্রনজ্ঞেয়াঃ সর্ব্ব- 
জন্থভিরিতি নারদীয়ে! ভারতঞ্চাপি কৃতবান্‌ পঞ্চম বেদমুত্তমৎ। দশাবরার্থৎ 
সর্বত্র কেবলং বিধু্বাধকৎ। পরোক্ষার্থখতু সর্বত্র বেদাদ পুত্তমং তু যদদিতি- 
স্কান্দে। যদিগ্িষ্ঠাচ্চতুবেদোন, সাঙ্গোপনিষদান্দিজঃ ৷ নচেৎ, পুরাণৎ সং্পবিদ্যা- 
নৈবসস্যাদিচক্ষণঃ। ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদ্ৎসমুপবৃৎহয়েৎ। বিভেত্যন্স- 
শ্রতাদেদৌীমাম্ং প্রচলিষ্যতি । মন্বাদি কেচিদু বতেহাস্তিকাদিতখাপরে । 
তথোপরিচরাদ্যন্যে ভারতৎ পরিচক্ষতৈ । ভারতৎ সর্ববেদাশ্চ তুলামারোপিতাঃ 
পুরা । দেবৈত্র€্দা্দিভিঃ সর্ধ্রধ্ষিতিশ্চ সমদ্থিতৈঃ। ব্যাস স্যেবাজ্ৰয়াতত্ততত্য- 
র্রিচ্যতভারতং | মহত্বাজ্ঞারবত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে | নিরুক্তমস্যযোবেদর 
সর্দপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ যদিহাস্তি তদন্যত্র যনেহাপ্থি নকুত্রচিৎ। বিরাটো- 
দ্যোগসারবানিক্ট্যাি তদ্বাক্যপধ্য।লোচনয়া ঝষিসংপ্রদাযা, কোহান্যঃ পুওরী- 
কাঙ্ষান্সহাভারতকভবেদিত্যাদি পুরাণ গ্রন্থাস্তরগতবাক্যার্থান্যথানপপত্তা। নারদা- 
' ধায়ন/দিলিসৈশ্চাবমীয়তে । কথমন্তথ! তারতনিরুক্জিজ্ঞানমাত্রেণ সর্লপাপক্ষয়ঃ। 
প্রসিদ্ধশ্চমোর্থ;1* কথছ চান্স্য কর্ত,ৎ নশক্যতে। গ্রন্থান্ত রগতত্বাচ্চনা বিদ্ব্য- 
মানন্ততিঃ। নচকর্ত,রেব। ইতরত্রাপি সাম্যাৎ ! তত্রচসর্বভারতার্থমংগ্রহাং- 
বানুদেবাজ্ঞনিসংবাদরূপাংভারতপারিজাতমধুভূতাৎ গীতামুপনিববন্ধ ।তচ্চোক্তৎ। 

ভাবরতৎ সর্বশাস্ত্রেযু ভারতে গীতিকাবরা। বিষ্োঃ সহত্রনামাপি জেয়ং 
পাঁঠ্যতচতদ্দফমিতি মহাকৌন্মে। সহিধর্্ঃ নুপর্ধাপ্তো ত্রহ্মণঃ পদব্দেন 
ইত্যা্রিচ। 


তাৎপরধ্্যানুবাঁদ্ | 


অনস্থ বারিধি মেখলা মণ্ডিত পুথি মধ্যে ভারততুর্্ম প্রকৃতির লীলাক্েত্র : 
ভারত প্রারুক্গ্ি-সৌন্দঘ এবং বর্ষের আবাপ | প্রন্ততির যে সমূদয় 
সৌন্দযণ্ খ্রশ্বযর্ঠ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে আংশিক-বিবন্ত হইয়াছে, এ সমুদ্ঠী 
একাধীবরে ভারতে সমিবিষ্ট হইয়াছে । মনে হয়, যেন বিখত্রষ্টা জ্বর তাঁবৎ 


৬ আগ্মভগবদুগীত! ১ম অধ্যায়। 








সৌনদাযয একাধারে অবলোকন মানসেই ভারতকে সৌন্দযে্ণের আগার করিয়া! 
নির্মাণ করিয়াছেন । 

স্বভাবের সৌন্দযয স্বভাবতই নিতা নব নবন্ভাবে উদ্ভাসিত হইয়! মানব 
হুদয়েও নব নব ভাবের উন্মেষ করিয়া দেয়! 
_.. আনব প্রন্কৃত সৌন্বযে*্যর মাধুধ্যে মোহিত হইয়! বাহ ধৃশ্যাবলীর অভ্যন্তরে 

অনস্তধহিম পরমকারুণিক আ্ভগবানের যে একটা অশেষ 'ককণ। নিহিত 
রহিয়াছে তাহ! দেখিতে পান। 
_ ভারতভুমিকে সৌন্দযটসাকল্যের আধার করিয়া স্যঞ্জন করায়, ইহা 
করুণাময়ের পরম করুণারই পরিচয় প্রদান করিতেছে। 
মানবের শ্বতঃ সিদ্ধ ধর্ম ফৌন্দধ্য তৃষ্ণা। মানব-হৃদয় যাহাতে সৌন্দযের 

আধিক্য দেখিতে পায় তাহাতেই আকুষ্ট হইয়া থাকে । বোধহয় তজ্জান্তই ভারত- 
ভূমিকে সৌন্দযে'র আধার রূপে স্থজন করিয়া, সমস্ত মানবকে ভারতের প্রতি 
অনুরন্ত করিয়াছেন, এবং সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মাধুযে'যর মধ্য হইতে স্থষ্টি 
বিষয়ে স্বব্বীর-অসীম-শক্তির পরিচয় প্রদানে সেই অমীম-অনস্ভ-শক্তি-সম্পন্ন 
পুরুষের প্রতিও অনুরাগ আকর্ষণ করাইয়াছেন, ইহা নশ্বর দেহাভিমানী মানবের 
পক্ষে তাহার অন্গ করুণার কথ। নহে। 

এক দিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দযণ মাধুয্ণ বিস্তারেরছ্বার! প্রদেশাস্তর 
হইতে ইহাকে শ্রেষ্ট করিয়া স্থজন করিয়াছেন; অপরদিকে অগ্রাকৃত 
জ্ঞাবেও ভারতকে প্রদেশাস্তর অপেক্ষা শ্রেষ্ট করিয়াছেন । 

করুণাময় বিধাতা জগতের প্রত্যেক প্রাণীতে নিরস্তরই তাহার করুণা বিতরণ 
করিতেছেন; যেস্থানে যখনই জীবের কোন বিপদ্দ হইয়াছে; যখনই জগতে 
কোনও বস্র অভাব হইয়াছে, সেই স্থানে ততক্ষণাৎ তিনি নান! ভাবে নান।রূপে 
স্লেই.সেই অস্কাব আকাজ্কা। পুরণ ও মোচন করিয়াছেন এবং করিতেছেন । 

এই কারণেই তিনি বিভিন্ন প্রদেশে প্রকটিত হইয়া তত তৎ* প্রদেশবাসী'কে 
দিতবার কতরপে কত উপদেশ প্রদানে যে রক্ষ1 করিয়া গিয়াছেন তাহার হয়ত 
করা-যায।ন।। 
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তাহার করুধীর আগার-রূপা ভারত ভূমিকেও তিনি যে এইরূপে রক্ষা করিয়া 
আমিতেছেন তাহা মনন্নীজনের অবিদ্িত নহে; এবং তাহার সেই মধুময়ী 
উপদেশাবলী ভারতের প্রতি,তাহার করুণার্ধিক্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

বিভিন্ন প্রর্দেশে উপবিই গ্িভিন্ন ধর্দু্রস্থ বর্তমান আছে সত্য; কিন্তু গীতার 
যা অপূর্ন্-অতুল্য-ধর্গ্রন্থ আর আছে কি? 

ভারতের জ্ঞঞ্কন-রত্ব ভাগারের কক্ষে কর্ষে বহু বু অবিনশ্বর গ্রস্থরত্ব সুজ্জিত 
আছে ইহ1ও সত্য, পরন্ ই সমস্ত বুত্বের (িরপ-দপ্তি, এবং গৌরবের উপর 
গীতা আপক্স গৌরব, রত্ব-শ্রেণী-মধ্যে কহীনুর সদৃশ প্রচার করিতেছে ইহা 
করুণাযঘ় শ্রীভগবাঁনের অদয় উপদেশ । এবং সেই জন্তই গীতার উচ্চ 
গৌরবে ভারত আজণ্ গৌরবান্বিত|। | 

গীতা সম্প্রদায় অবিরোধে চিন্তাশীল মনপ্বী মাত্রেরই নিকট আদৃত। 
এমন কোনও হু-সভ্য ধন্ম জিজ্ঞানু ব্যক্তি নাই যিনি গীতাকে মোহান্ধকারাবুত 


ভীষণ সংসার বারিধি বক্ষে নিমজ্জমান মানবের একমাত্র অবহগনীয় ভেলা 
্বরূপে এহণ না করেন! 


আধ্য সম্তানগণ গীতার শাহাস্ম্যে মু্ধ হই! একাধারে গীতাকে সকল 
ধশ্মের উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন 

গীতা--কবির কবিত্ব। গশতা গ্রতিহাসিকের ইতি বুত্ত। গীতা--সংসার 
কাননে ভীত-_সন্্স্ত পথিকের অবলগন যষ্টি। | 

গীতা-_মহাঞ্জন সেবিত নীতিমার্গ, গৃহস্থের গৃহ্হৃত্র; ব্রহ্মচারির গুরুপদেশ 
বনবাসীর.আশ্রম। 

গীঁতা__ ভিক্ষুকের ভৈক্ষ্য ; বৈদিকের বেদ, আন্ত্িকের তন্ত্র ম্মার্তের স্মৃতি । 

গীতা-দার্শনিকের_ দর্শন ; জ্ঞানীর জ্ঞানোপদেশ মুযুক্ষুর মুক্তি পথ 
প্রদর্শক, একাংণরে গীতা কলতরু। 

* গ্বীতার নিকট, যাহা শরার্থনা কর? যাইবে গীত] তুহ। প্রেদানে মুক্ত হস্ত |. 

মনিসীর। বপিয়ছন-__ 


"গীতা হুপ্গীতা কর্তবটা কিমনৈঃশস্রবিস্তরৈঃ” হুতরাৎ গীতা গীতারই, 
সশ$ 


৮ আমন্তগবদৃগীতা । ১ম অধ্যায় । 








এতারৃশ অধ্যান্ম শাস্্ আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই? যে কালে 
ভীষণ জীবন সংগ্রামে পতিত হইন্! অজ্জনের স্তাঁয় ধীশজ্ি সম্পন্ন একাধারে 
জ্ঞানী ও কণ্মা পুরুষকে মোহজলে আবৃত করিত্বা কিংকর্তব্য বিমুড করিনা 
ফেপিয়াছিল সেই পময়ে তিনি অনন্ত ব্র্ধা্ের' অধিপতি দ্বয়ং ভগবান, 
শ্রীকুষ্দ্রে শরণাপন্ন হইয়া করষোড়ে কাতর প্রাণে খলিয়াছিলেন "কার্প 
দোষোপহত ক্ভাবঃ পুচ্ছামি তা ধর্মী সংমুঢ় চেতাঃ। যচ্ছে কঃ স্যান্লিশ্চিতং 
বহি তন্মে শিষ্যস্তে হহৎ সাধিমীং তৎ প্রপন্নমৃ।” 

হে প্রভু আমি সদসদৃবিবেক হারাইয়! মুঢ়াবস্থা! প্রাপ্ত হইয়15, এক্ষণে 
ছোমার শরণাপন্ন হইয়৷ জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার শ্রেয়স্কর পথ কোন্টা 
তাহ। আমাল নিশ্চস করিয়া লিখা দিন । আমি আপনার শিষ্য আপনি শরণা- 
গত শিষ্যকে শিক্ষা প্রদানে রুক্ষা করুন । 


ইহাই গীতার আরম্ত। শরণাপন্ন প্রি সখা অজ্দরনের কাতর প্রাথনায 
পরম কারুণিক ভগবান আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । তৎকালে যেরূপে 
উপদেশ প্রদ্ধান করা কত্ব্য; সেইরূপে জিজ্ঞাসিত বিষয়ে এক একটার 
ক্রমাবলম্বনে উপদেশ প্রদানে ভ্রমে উহাকে কর্তব্যের প্রকৃত পথে আনয়ন 
করিয়া বিশেষ কৃপ! পুক্ধক বলিলেন, “সথে ! তোমায় কল ধশ্মই উপদেশ 
করলাম ? তুমি আমার অতীব প্রিযুভক্ত এ জন্য তোমায় গুহ হইতে গুছতম্‌ 
ধুর উপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর-- 
“মন্মনা ভব মন্তক্তো মদ্যা্জী মাং নমস্ত,ক। 
যামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজানে শ্রিয়োহসি মে ॥ 
সর্ধবধশ্মান্‌ পৃরিত্যজ্য মাষেকৎ শরণং ত্রজ | 
অহং ত্বাৎ সব্ধপাপেত্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ১৪” 
শ্রীতগবান প্রি শিষ্য অজ্্বনকে এই শেষ যে মহামন্ত্রের উপদেশ করিলেন 
ইহাই জীবের চরম শিক্ষ।। 


প্রভু! আমি ধন্্ন জানিনা কর্ম জানিনা আমার আর কেহ লাই। আমি 
একমাত্র তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম; তুমি তোমার শরপাগতকে রক্ষা কর।" 


১ম অধ্যায় । শীমগবদ্গীতা | ৯ 





কি শাণ্তি! কি আনন্দ !! মানব যখন সংসার মক্ু-মরিচীকায়্ পতিত, 
হইয়৷ সকল অবণস্বন শুন্ত হইযা পরম ঝ্গর'ণিক শ্রীভগবানের উপর সমস্ত 
নির করিতে পাকে, তখন তেই মরিচীকার উত্তপ্ত বালুকার মধ্যেও প্রাণ, 
রম সুশীতল শান্তিবার পাইয়া বিশুক্ক প্রাণে অনৃত সিঝনের উতক্ৃষ্ট মাধুধ্য 
অনুভব করিতে সক্ষম হয়ু। 


অর্জনেরও সেই দশা । এতাদৃশ অবস্থায় পতিত অস্ট্রনকে নিখিল 
জগতের ছিধান কর্তা যহৃকুল-তিলক পুরুষ শ্রেষ্ঠ ভখবান শ্রীবুষ্। আশ্বাস প্রদান 
করিয়া বলিলেন_-"সখে ! তোমার ভয়ের কোনও কারণ নাই, তুমি মদ্গত 
চিন্ত হইয়া আমর আরাধনা কর, আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমার অতীব 
প্রিয় ভক্ত! আগি নি” অঙ্গীকার করিতেছি তুমি অস্তে আমাকেই প্রাপ্ত 
হইবে, তুমি সমূদম ধন্ম পরিত্য।গ করিয়, এক্মাও। আমার শরণাপনম হও, 
আমি তোমাকে সমুদয় পাপ হতে যুগ্ত করি তুমি শোক করিওন।।১ 
এস্কলে সচঞ্চজল তর্কনি্ট মণ্বিহান মানব শদয়ে চিন্বা আগিতে পারে; যিনি 
সত্য-জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ হইয়াও অনশ্য জান, শি বল, এশরধয, বীর্ধ্য, তেজ, যশ, 
ন্রোগ্য, বাংসলঘু, কারণ্যাদি অনস্থ গুণের আপা. প্রতি, কাল, ও কর্মের 
নিয়ন্তা, যিনি সংকজ মাত্র অনন্থ দাগের ০, হ্িতি লখাদি বিধান করিতে 
ছেন, ব্রদ্ধা, রূজ ই্ধদি বাহার যহিমার অন্ত আপ্ত হয়েন না; তঙ্গা্বি বন্দিত 
চরণ, বেদান্ত-বেদ্য অন্তিশয় সাম্য হজ্ভিত য় ভগবান হ্রীকফণ ব্রদ্মাদি দেবগণ 
কর্তক পৃথিবীর ভার হরণের গস্ত প্রাথিত হইঘাই জগত প্রপঞ্চে প্রকট 
হইয়াছেন। তিনি কি এভার হরণ ইচ্ছা মান্রে সম্পাদন কাঁপতে পারেন না? 
তজ্জন্ত আ়াঁস শ্বধকার করিয়া প্রপঞে আদিতে হইবে কেন? মহাভ।রতেই 


ইহার উত্তর দেওয়া হইয়ছে ২ 
প্পৃথিবীৎ চান্তরীক্ষ্যৎ চ দিবৎ চ পুরুষো রঃ । 
বিঠচষ্য়তি ভূতানি ত্রীড়মিব সনাতনঃ। 


কালচক্রুং জগচ্চজ্রং যুগচক্রং চ কেশবঃ। 
আত্মযোগেন ভগবান্‌ পরিবর্তঘতেহদিশমূ ।” 


১৩ শ্রীমন্তগ বদ্‌ৃগীত। । ১ম আধ্যায়। 








হুতরৎ বিনি হ্গেচ্ছামাত্র জগংকে পরিব্নিত করিষা থাকেন, ভূভারহরণ 
স্তাহার অবতরণের মুখ্য কারণ ₹ইত্তে পারে না, অবশ্তই তদতিরিক্ত কোন 
বিশিষ্ট কারণ শ্বীকার করিতেই ছইবে। নুর মানব তাহা সম্যক অনুধাবনে 
সক্ষম হব না। 

অনস্ত-লীল[রস-চিদৃবি গ্রহ শ্রীভগবানের গীল!ই কায | ভুভার হয ও অনু 
সংহার উহারই অবান্তর । ইহার সহিত অন-ঝগিক নিত্য পদ তক্তসণের 
বাসন! পরিপুর্ণ করিয়া তাহাদের সহিত আবীয় লীগ মানুর্য আশ্বাদন কবুতঃ 
ভন|দি অজ্ঞানান্ধকারে পতিত জীবগণকে শ্বকীয় লীস! মাপুধ্যে প্রলোভিত 
করাইন্া তাহাদিগকে নিজের শ্রেষ্ট ভক্তির উপদেশ প্রদান মুখ্য কারণ | 

ইহাঁতে যেমন এা২কাঁলিক জীবগণের মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে তদ্রপ তং- 
পরবণ্তি কালের জীবগণও উহার মেই অচিষ্য-উশৃধ্য-মাধর্ধ্য পুর্ণ ঘটনাবলী ও 
উপদেশ পরম্পরা! হইতে প্রন্ুত পথে অনুসরণ এ মন্ষম হইবে। উক্ত 
উপবেশ প্রকুত্পথে অনারূঢ ব্)ক্তিকে গুন করা যায় ৮1, জন্যই আজ নিজ 
অবিতর্ক্য শক্তিবলে রণাসণের শীর্ষ স্থানে ছি হত নিত্যপাধদ অজ্ঞ?নর মোহ 
উত্পাদন করাইয়া তাহার গ্রশ্মের উত্তরচ্ছলে জগতে সেই ভক্তিত তব প্রকাশ 
করিলেন। 

মানবকে কর্তবোর কঠোর পথে অধিচলিত ভাবে চালিত করিধার অভিপ্রায়েই 
এমন ভীয়ণ সময়ে গীতা উপবিষ্ট হইয়াছিল। বিগদ যত গুরুতর সম্পদও 
তদপেক্ষ৷ অধিক । মে কারণ অর্জনের মত পাজের আবশ্যক হইফ়াহিল। 

এই শীতায় ঈশ্বর; জীব, একুতি, কাল, কর্ম এই পাঁচটা অনাদি তের 
ব্ষিয় বপ্তিত হইয়াছে। 

তন্মধ্যে বিড অং ব্যাপক চৈতন্ (ধাহার চৈতন্যের সন্ত জীবাদির চৈতশ্ 
কে বিধান করিয়া থাকে ) ঈশ্বর । অণু চৈতন্য জীব অর্থাৎ অগ্নি ও দ্য(লজ ) 
ইহারা পৃথক হইলেও যমন শ্ছলিঙ্গের ল্যোতিঃ কণায় অগ্নি হইতে সাতন্ত্রতা 
নাই তদ্রগ জীব পৃথক অনু চৈজ্ল্য খ্বরূপ হইয়া ও অসতস্ত্র। সবুদিগুণ- 
বলয়ের আশ্রয় দ্রব্য প্রতি, প্রক্ৃতিশবের এইনপ নিকুক্তি দেখা যায “গুণে 
রকৃষ্টে গ্ধেত ্রশন্দো বর্ততে জতৌ মধ্যমে রনি কৃপ্চ তিশস্বস্তামসস্মতঃ । 
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০ 








ব্রিগুণাত় শ্বনূপম্য যা শর্দশর্ত্ত সমদ্বিতা। প্রধান হ্গ্রিধারণ গ্রকৃতিত্তেন 
কথ্যতে। প্রথমে বর্ধতে প্রন্চ কঙিন্চ গহিণাচকঃ | হষ্টেরাগ্ভাচ য'দেবী 
গ্রকৃতিঃ মাগ্রকীভিত:) জ্ঞাতুএব প্রকৃতি যে গুণদ্রয়ের আশ্রয় ও স্থির আদি" 
ভূত ইহা নিরুক্তি নিদধ। 

ত্রৈগুণ্য শৃন্ত জর্ত ব্য কাছ; ভাষ। পঞ্িজ্ছেদে কাজকে জন্য বন্ড মারের 
জনক বল] হইয়াছে “ জন্যান।ং জর বালে জগতামাআরধ়োমতঃ। 

পুরুষগ্ধযত্র নিষ্পাহ্ অটুগাদি শদ বাচ্য কম্বু। উঈশনাকি প19টা বন্থর 
পদার্থের ইহাই মামান্যতঃ লখখণ নিকগিত হইয়াছে। তমধ্যে ঈতর জীব, 
প্রবৃতি, ও কাল, জ্ীই চাগিটা নিত্য । কর্ম আপভাব বিশিউ অনাদি ও 
ব্নাশী | 

এখানে অথম শাযজ্ঞাব হি তাহা জান। গাবগক, গায় শানে অন্যোন্য।- 
ভাব ও মঃগর্গাভাৰ এই ই ই অ'ভ17 সু বরা গুন মংসর্গাভাবের 
বিদ্ঞাগ করা হইয়াছে, বিনশ্যভংনহখ শ্নিভাগত ভান নিজের প্রতি 
যোগীকে জন্মাইয়া খয়ং নর হয় তাতে 


৩ 


৮ পাশ জাল দা অভাব মেই 
প্রতিযোগী যেখন কপাল হইতে এট উতপন হইবে, এখানে কপালে ত্বটের 


প্র/গ ভাব আছেন ধীংকালে প্রতিঃযাগা খট হউগম হইছে তখন ওর নস্ঞাবের নাশ 
হইবে। এইরূপ কম্ম বীজে কম্টেক গ্রাস ভাব আছে যখন ক্মুবীজ ব। বাসন! 
হইতে কন্ম উত্পন হইবে তখগ উক্ত অভাবের ন।শ হইবে ইহাই প্াণভাব। 
কর্পুকে প্রাগঞ্ডাবনহ বলায় ইদুশ অনা বিশিও বলিজা। জানিতে রে 
ইহাতে অনার্দি এঈ বিশেষনের সহিত কোন বিজোদ আদিতেছে লা, কারণ 
কর্ম ত কম বীঙ্জের প্রবাহ বীর প্রবাহের ল্া!ঘ অনাদি। বেদান্ত- 
হাতের নকমবিভ গা ইতি চেমসানাদিহাহ (তি, ১পা ৩০) এই শুতের ভাষ্যে 
পুজ্যপাদ শদ্গব'ঢাধ্যও* সংগান্ের অনাদি হেহু কর্মুকে ও অনাদি স্বীকার 
কাহুয়াছেন। অন্যব্রগ কর্খের অনাদিত্ব মন্বদ্ধে উক্ত ছিহয়।ছে যথা "পুণ্য পাপা- 
দিকৎ বিধুঃ কীরষ়েত পুর্বকম্রণা, অনাদিতা কম্মণশ্চ ন বিরোধঃ কথধনেতি। 
এই কারণে কশ্মকে পুরুষ এযত নিষ্পন্ন ও অনৃষ্টাপি শব্দবাচ্য বা হইস্তাছ, 
নুতরীৎ উক্ত কণ্মই যে তাবং পেগের একমাত্র মুল কারণ* তা [নিশ্চিত 
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হইলেও উহা| নিত্য নহে, বিনাশী। সাধনাদি দ্বারা পুকুষের বামনার ক্ষয় 
হইলে আর কম্খী উৎপন্ন হইতে পুাপ্রেন! তখনই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে । 
অর্থাং তাগার নিজের শ্বরণে অনস্িত হইয়া খাজে।  ক্ষাতে চীদ্য কন্ীণি 
তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে” ইভ্যাদি বাক্য হইতে রি যায় ভগবহ মাক্ষা২কারাদিই 
কণ্্ম নাশের উপাস্থ। খল গ্রপ্থে ইহ সদিশেষ আলোচিত 'হইবে। 

ঈর্বর ও জীব সন্থিতদ্বক্ষপ হইয়াও সন্সেন্ত। ও অস্মদাদিশন্ববাচ্য। ইহার 
প্ব্জ্ঞানমানন্দ ব্র্ধ যঃ অবলভজঃত ইত্যাদি আ্তি সিদ্ধ? জীব ও ঈশ্বরের 
এই অহঙ্ধার মহততজাত লে, কাছণ জতকালে উহার উৎপত্তি হম নাই, 
অব্যক্তীবস্থাঘ উহ টিটি *ন ভিল, স্ুট্ির পরে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া 
 গ্রকৃতি গত জীবকে আশ্রয় করিস থাকে। 

সাংখ্য শকে প্রতি লু আাদিকরিয়া পকপিংশতি তঙের নির্ণয় করা 
হইয়াছে উক্ত প্রতির ০ আহার পগ্রকতেমভান্‌ মৃহতোহহম্নীর2 1)? 
বেদান্ত মতে অস্তিম ৪ শন্ুঃনদণ বুভ্তিক অহঙ্গার বলধা হয় । সুতরাং 
উহাযে হটিরপরে প্রাতুতিক আল শি 5 তাছ! নিশ্চিত হইতেছে। 

“'আর্ধ ভ2৫ ঘর্গাৰিত ইত্যাদি ক্রতিবাব্য হইছে উর ও জীব হঁভাঁরা উদ্ভয়ে 
যে কর্ত। ও অন্নভলিতা তা! মিদ্ধ হইতেছে কারণ জানস্থগ হইলেও যদ্দিচ 
ইহাদের ক্রাতৃত অধিদ হইতেছেন আর্থ, যদ্যপি প্রকাশ রূপ হইয়া শূর্ধয 
শ্রকাশক, ভজপ উহাদের গত বিশেষ ধঙ্মুবলে ও ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। 

উভ্ বিশেষ ধরাই জ্ঞান ও তত ভেদের প্রতিনিধি কিন্তু শ্বরূপতঃ 


হাঁ 


ভেদ নহে। নেই বিশেষ খই স্থরপত্তঃ ভেদ না খাকিলেও ধর্ম ধশ্মিভাবাদি 
ব্যবহার রুপ ভেদ কার্য্ের কারণ । এবং & ভেতর অ।ছে বলিঘাই, অভেদ কালও 
সর্ধদা বিদ্বজ্জীন গ্রতীতির দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে অন্যথা তাহাদের অভেদ 
প্রতীতির অন্ুপপত্তি হইর! পড়ে। “এইরূপে ধশ্ম সকলকে পৃথক দেখিয়া 
তাহারা অধঃপতিত হইর থাকে” এই শ্রুতি বাক্য উক্ত ভেদ স্পষ্টই সিদ্ধ 
রহিয়াছে। 

তথাপি যে উক্ত ভেদের প্রতিষেধ করা হর উহ! বেধঙ্গ নির্বিশেষ 
ব্রন্মের ধা ভঙ্গীকার করিয়া বলা হয়। 
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কিন্ত যদি ছেদ প্রতিনিধিরপ ধিশেষের তভাব অর্থাৎ অঙ্ঈখক্তত হইত 
তাহা হইলে শ্রুতি সিদ্ধ বহু ধঙ্ম বিছুমাঁনেও ধন্দু ধু ভাবের উল্লেখে অক্ষত 
হইতে হইবে, চুতরাৎ,৪ আনিচছা স্তে্ড উত্ত ভচি্তয 1বশেষ শক্তি অন্ঠ 
স্বীকাধ্য হইয়াছে । 

পূর্বোক্ত বিষস্ত সকল এই গীত) শাহের যথা স্থানে উক্ত হইয়াছে । এই 
শান্তর ভীবাস্থা পরমা! তাহার ধাম, এবং তাহাকে পাইবার উপাযু সকলও 
যথাযথ কশ।ভ্তত হইয়াছে। 

জীবীত্ার জত্যতুর পরমাত্ব অত্যতের উপযেগী রূপে, পরমআ্ সত্যত্ব সাহার 
উপাসনার উপযোশীরপে, প্রবৃত্তি কাছ কম পরমাস্বার স্থষ্টির উপকরণরূপে 
উপদিষ্ট হইয়াড়ে। * 

পরমত প্রাঞুির ভপায় বশুযোগ, জ্ঞানযেগ ও ভক্তিযোগ ভেদে তিবিধ। 
ক্রত্যুপ্ত ম্ম ফল ও বতৃজাভিনিধেশ পরি শুষ্ট হইয়া স্ব খ অধিক্ষার অনুসারে 
বিহিত হইলে? ভর কম্ম চিত্ত শুদ্ধি দার! ভান ও ভক্তির উপকারক হয় বলিয়া 
পরম্পরাসগস্গে” পরগাআ গাপ্তির উপায় বলা হয়! এ কম্ম দ্বিবিধ;-শাস্ে 
বিহিত হিংঘাদি শৃহ্ঠ কম শ্নুই মুখ্য । মোক্ষ ধন্য গিত। পুত্রাদি সংবাদে উহা? 
উক্ত হইয়াছে যখু১ | 


" সোহহং হ্যাহিৎ্রৎ সত্যাখী কাম ক্রোধ বহিক্কতঃ 
সম দুঃখ শুখঃ ক্ষেযী এত্ুৎ হাম্যামামভবখ | 
শান্তি যজ্ রতো দান্ডো ওল যলে শ্বিতোনুনিঃ। 
বাত্মনং ক্। যও্জশ্চ ভবিষ্যমুযুগায়নে। 
পশু যক্ঃ কথৎ হিংজ্রম্মাদূশে। যদ মহতি। 
অস্তবিরিব প্রাজ্জঃ ক্ষেত্র যজেরঃ পিশাচিবহ 1” 
ইহার গা্পধ্য এই যে, কোন এক খধন্মনিষ্ট ব্দেবিষ্ঠা পারদশী ব্রাক্ষণের 
শবেধাবী নাম! অশেষ ধী সম্প একপুত্র হইয়াছিল সেই মোক্ষ ধস্মার্থ ঝুলি লোক 
বিচক্ষণ পুত্র ফ্কাধ্যায় করণে রত পিতাকে প্রথমে এই প্রন কিয়া ছিলেন )-_ 
হে পিতঃ! আপনি ধীর ও তত্রজ্ঞ, মানবের পরমামুনিত্য খিশ্র ভাবে ভ্রংশ্থিত 
হইস্তছে ইহা প্রকৃষ্টরূপে জানিবাও কি করিছেছেন, আপনি সেই যথার্থ তি 


১৪ জ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | ১ম অধ্যায় । 








বলুন যাহা আমি আচরণ কবিব। বিশ্রেষতঃ কাহার কখন মৃত্যু হইবে তাহার 
শ্বীরত1 নাই এবং আমার কত্য সমাধা হয় নাই বলিয়া মৃত্যুও অপেক্ষা 
করিবেন, হৃতর!ং যজ্ঞদি কাধ্য যাহাতে হিংসাদি আছে তাহ! পরিত্যাগ করিয়। 
স্য ত্রতপবঝযঘণ হইয়া মৃত্যুকে জয় করিব। অগ্ডএব আমি নিবৃত্তিমার্থের 
অভ্যাদ রূপ শান্তি যক্ত, নিত্য উপনিষদর্থচিস্তারপ ব্রদ্ধ বজ্ঞ, গ্রণবজপ রূপ 
কান্‌ ষজ্ভ, অকার উকার ও মকারাদ্ধ মাত্রায় পুর্ক পুর্কঝা ক্ণর উত্তরোত্তরে 
প্রবিলাপনরূগ মনোধন্্র এবং দ্বীন শৌচ গুরু শুএীষাদি আবশ্যবীয় ধর্মানুষ্ঠান 
রূপ কর্ম যন্দের অনুষ্টান করিধা মুক্ত হইব। জমি অনলিত্য ফলদয়ক হিৎঅ 
পণ্ড যজ্ঞ দ্ার। কেন অধঃপত্তিত হইব 7 ইত্যাদি 


এই জনা হিংগাদি পরিশৃন্য কর্ধের শ্রেঠতা ও উপযোগীতার উন্লেখ 
হুইয়াছে। হিৎসাদি যুক্ত কর্মী গৌণ উহাতে পরানি্কর ব্চপণ বিগ্কমান আছে। 
উক্ত করা বরং উত্তরোভুর বাসনার দ্ার। সি হইয়া অধঃপতিত করিয়া থাকে । 
এই জন্ত হিংসাদি পরিশ্ুন্ত আত বিহিত কম্ষেরই গ্রহণ হইয়াছেণ 


এখন আশ! হইতেছে, যদি হিত্যাি যুক্ত কম্ম দ্বারা পরমাক্স গ্রাপ্তির 
অভাবই হইয়া থ!কে, তহে হইলে বেদ কেন প্পশুমালভেই ইত্য।দি বাকো 
হিংসার বিধি দেখাইলেন। ইহার তাহপধ্য এই যে, বেদে যে সকল বিধির 
উল্লেখ আছে প্র নিধি গুপির তাত্পধ্য শগ্ঠপ্রকার, কারণ বিধি বাকা তিন প্রকার 
অপুর্বা বিধি, নিয়ম পির্ধি, ও পরি মত্থ। বিপি। যাহ] অশ্রপ্ত অর্থের বিধায়ক 
উহাকে অপুর্ব বিধি বলা হয়। "অশ্রাপ্তাথ বিধায়কোহাপুলীবিধিঃ যেমন 
প্তর্গ কর্দ(জধেত” দ্বর্থ কামনায় যজ্জকর, ইহ! অত্যন্ত অপ্রাপ্ত অথের'ব্ষ্ষিক 
হওয়।য় অপুর বিধি । 

“পক্ষে গাপ্তাবপ্রাপ্তাশ বিধায়কো। বিধিশিয়মবিধিঃ।/ যেমন "ত্ীহীন্‌ 
অবহস্তি'' ভ্রীহীকে অব্নন কর, এখানে তগ্ডল নি'ন্তির নিথি্ত নখ বিদলন 
€লাকে সিদ্ধ আছে, তদ্রপ অপথাত ও সিন আছে, কিস্ত ধেস্ময় অবধাতের 
গরিবর্তে নখবিদলনে লোকের গ্েচ্ছায় প্রবৃত্তি দেখা গেপ শ্দময় অবধাতের 

্াপ্তিঞনিবুক্ধন উহার পুরণ জন্ত উক্ত বিধিই নিয়ম বিধি। 





১ম অধ্যায়। স্রীমভ্ভগবদৃগীতা।। ১৫ 





গউভ্য়ন্ত যুগপত প্রাপ্তৌ ইতর ব্যাবৃত্তিপরো বিধিঃ পরিমংখ্যা বিধিঃ 1 
যেমন “পশুমালভেত” "পঞ্চ পঞ্চ নখ] জক্ষ্যা'" “ঝতৌভার্ধযামুপেয়া »ঃ যজ্ের 
পশ্ড আলতন কৰিবে; ৪প& পঞ্চ নখবিশিষ্ট পশু ভোজন করিবে, ঝতুতে 
স্ভার্ধযাগমন করিবে, ইত্যাদি এখানে রাগের দ্বারা নিত্য প্রাপ্ত হিংসাদি কাধ্যের 
সঙ্গেঠচ দ্বারা যক্ঞািব্যতিরেকে হিংমাদি ুইতে নিবারণ করাই বিধির ভাগর্য। 
সুতরাং যুক্তেপহিংসা, পঞ্চ গঞ্। নখ পশুর ভোজন, ও স্খগমনে বেদের বিধি 
বোধিত তহইতেছেনা কিন্তু এতদ্‌ ভিন্ন অস্থত্জ হিংমদি নিবাব্রিত হইতেছে, অর্থাৎ 
নিয়ম বিধি সদৃশ তাং্পধ্য দ্বারা পরিষখ্য। খীকার কর] হইয়।ছে, এখানে 
অপ্রাপ্তাংশের পুরণুরূপ নিম বিধির অভাবে গরি সংখ্যাই স্থীরিকত হইয়াছে, 
যি মাংসভোরীন কর তাহা হইলে পঞ্নখেতর প্রাণির মাংস ভর্ষণ করিও না, 
এই বিশেষ নিম করিয়া মাংম ভক্ষণ।দি হইতে নিবন্তিত করাই প্রকৃত বিধির 
উদ্দোগ্ । ূ 

এই জহ& হিংনাদি পরিশ্ন্ট ক্ধের মুখ্যত্ দ্বাকৃত হইয়াছে এবং পরস্পর। 
ক্রমে শুদ্ধর পথে আনয়ন করে বিণয়া গৌণ কশম্ম একেবারে পরিত্যক্ত হয় 
নাই। 

জ্ঞান ও "উক্তি ঈশ্বর প্রাপ্তির সাক্ষাঁ উপায়। বোদাক্ত কর্ম দ্বার! 
চিত্ত শুদ্ধি হইলে জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে, ী জ্ঞানের উদয়ে জীবের 
মুক্তি অবশ্ঠন্তঁবি হইলে, ভভ্তিকে কারণ রপে বিশেষ উল্লেখের আবশ্টকত। 
কি? এত ছুত্তরে বলিতেছেন, জ্ঞানই কিপিং বিশেষ ভাবে পরিপক্ক 
হইলে ভক্তি আখ্যায় অভিহিত হয়েন। যদ্দারা ঈশ্ককে কেবল চিন্ময় রূপে 
প্রতীতি হয তাহারই নাম্‌ জ্ঞান এব যদ্দধারা তাহাকে বিচত্র লীলারগের আশ্রজ় 
স্বরূপে প্রতীতি হত্ব তাহার নাম ভক্তি। নিনিমেষ বীঞ্ষণ ও কটাক্ষ বীক্ষণের 
ক্যায় ইহাদের প্রার্থক্য 'বোধিত হইতে পাবে, বীর্গণত্বপুরধারে এক হইলেও ভাব- 
ব্যগ্রকতায় যে মন উভয়ের বিশেষ তারতম্য, তদ্রপ এঞানেও জ্ঞানের দ্বারা জীবগণ 
কেবল পালোক্য।দি মুক্তিকে ক্রোড়ী কৃত করিয়া ভাবের অনুরূপ উত্তরোভর 
পরিবদ্ধিত যে লীপারসানন্দ লাভ হুইয়া থাকে উহা জ্ঞানে পাওয়। যায়না, 
উজ্ত লীলারসানন্দই প্রেমাধ্যায অভিহিত হইয়া থাকে, ঞাীপ্কষন্ধে নিমি 


১৬ মীমন্তগবদূগীতা। ১ম অধ্যায় । 








জায়স্তেয়োপাখ্যানে “গ্রপদ্য মানস্য যথাশ্নতঃ ভুযুঃ এই শ্লোকের টাকায় স্বামী 
পাদ ব্যাখ্য। করিয়াছেন "প্রপদ্যমানস্য হরিং- ভজতঃ পুৎসো তক্তিঃ প্রেম- 
লক্ষণাপরেশান্ীভবঃ প্রেমাস্পদ ভগবদ্রূপস্যু্ভিঃঃ উক্ত প্রেমাস্পদ ভগবদ্রপের 
স্ক্তিই পু্ধার্থ। ভক্তির জ্ঞানত্ব “সচ্চিদানন্দৈক বসে ভক্তি যোগে অবস্থিত” 
এই শ্রুতি সিদ্ধ। হুতরাং এই সর্কল প্রমাণ হইতে জ্ঞানের পরাবস্থাকে ভক্তি 
রূপে ব্ঠাখ্য। থে ভাষ্যকারের কল্পনা! নহে তাহা পাওয়া যাইতেছে 

ইহা শ্রবণ কধওনাদি ও দাগ্য বাংসল্যাদি শবে ব্যপদিষ্ট হইয়া দৃষ্ট হয়। 
যদি বল জ্ঞানের আবার শ্রবণদি আকার কি প্রকারে সম্ভব হয়? তছুত্তরে 
বক্তবা পর্ম চিহছুথ 'ঘরূপ বিঞুক্প যেমন কুস্তলাদির প্রতীঙ্গি হইয়া থাকে তদ্ধেপ 
জানিতে হইবে। (ইহাপরে ব্যাখ্যা হইবে) 

এই অষ্টাদশাধ্যায়ী গীতা শান্ধের শ্রথম ছয় অধ্যায়ে অংশঙ্বরূপ জীবের 
সম্বদ্ধে অংশী ঈশ্বরের ভজনোপযষোগী প্রূগ দর্শন, ও উহার অন্তর্গত নিক্ষাম- 
কর্ম-সাধ্য জ্ঞান নির্পত হইয়াছে। মধ্যের ছয় অধ্যায়ে পর্বম প্রাপ্য অংশী 
ঈশ্বরের প্রাপণী ভক্তি, যে ভক্তি দ্বারা ভাহার শ্ব্দপ মহিমার জ্ঞান হইয়া থাকে, 
এ ভক্তির ব্যয় অভিহিত হইয়াছে। এবং অন্তের ছয় অধ্যায়ে পুর্দোক্ত 
জীবেন্বরাদির স্বন্ূপ পরিশুদ্ধ ভাবে প্রদর্ণিত হইয়াছে । তবে থে ছয় ছয় 
অধ্যায়ে কর্মী, ভর্তি, এ জ্ঞানের ব্ষিয় উক্ত হইযাখাকে উহা কেবল গেই মেই 


অধ্যায়ে সাধারণ ভাবে অভিহিত কন্ধাছের প্রাধান্যের নিমিত্ত। বস্তুত উহার 
তাষ্পধ্যের অনুসন্ধানে পুর্পোক্ত বিষয়ই অবধারিত হইয়া! থাকে। কোৌটার 
মধ্যে আবদ্ধ রত্ব যেমন উহার উদ্দেপিখিত লিপির ছারা হুচিত হইয়া থকে 
তদ্রুপ চরমে পুনব্মার ভক্তির উল্লেখ করায় ভক্কিবেদ্যতব ও তাহার মহিমা পরি 
বীপ্তিত হইয়াছে। 

শরদ্ধ'লু সন্ধন্দ্ানষ্টও জিতেন্িয় ব্যক্তিই এই শাস্তাধ্যয়নের অধিকারী । উক্ত 
অধিকারী স্নষ্ঠ, প্রিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ ভেদে ত্রিবিধ | তন্মধ্যে যাহার! স্বর্গাদি 
লোক দর্শনের অভিনাষী থচ নাশ্রমস্থ হইয়া নিষ্টাসহকারে ভগবদর্চন রূপ 
ধশ্ম আচরণ করিয়া থাকেন তাহারা সনিষ্ঠ । ধাহারা লোক সংগ্রহের জন্ত স্বধশ্খী- 
চুণকারী হরিউক্তি নিরত ও আশ্রমস্থ তাহারা পরিনিষ্টিত। এবৎ সত্য তপঃ 
ও জণাদির পারা বিশুদ্কচিত্ত অপেক্ষাশূন্ত নিরাশ্রমী হইয়া! ধাহার! একাস্ত [ভাবে 
জীহরির রন ক করেন তাহার নিরুপেক্ষ। 


১ম অধ্যায়। শীমন্ভগবন্দগীতা । ১৭ 








তাত্পধ্যানুবাঁদ | 

এই শাস্ত্রের সহিত উক্ত শ্রীকষ্জরূপী শরমাত্বার বাচা-বাচক লক্ষণ সম্বন্ধ 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ইস্তার কাঁচ, এবং এই গীতা শা তাহার বাচক। তাদৃশ 
লক্ষণ স্বরূপ ভগবান শ্রীরুফ্ণই এই গ্রহের বিষপন। অশেষ ক্রেশ নিরৃতিপু্দ্ঘক 
শ্রীকঞ্চের সাক্ষুৎ করাই এই গীতা, শাস্টের প্রয়োজন । এই শাস্ত্রে পাঠকের 
প্রবৃত্তি উৎপাদন ন্ত চারিটী অনুবন্ধ নিকূপিত হইল। ঈশ্বরাদি' তিনটা 
অর্থাৎ ঈঞ্টর জীব ও প্রকুতি, এই তিনের সন্বন্ধে ব্রহ্ধশব ও অক্ষর শব্ব। বদ্ধজীব 
ও জীবদেহ স্গন্ধে ক্ষর শব্দ! লুশবর, জীব, দেহ, মন, বুদ্ধি। পুতি ও যত্ব সম্বন্ধে 
আত্মশব্দ। ত্রিগুণান্মিকা বাসনার শীগে ও সরূপে প্রকৃতি শব্দ । সত্তা, অভিপ্রায়, 
দ্বভাব, পদার্থ, "জন্ম, ক্রীয়া, ও আত্মার সম্বন্ধে ভাব শব্দ । কর্ম, জ্ঞান, ও ভক্তি 
এই তিনের সম্বন্ধে এবং চিত্তবৃত্তির নিরোধে যোগ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাই 
সাধারণ পরিভাষ অবন্ঠ স্থান ও তাত্পর্যানুসারে উহার অর্থ অধিগত হইবে । 

এই শান্্রত্বয়ৎ ভগবান শ্ীকষেের সীক্ষাঁৎ বচন ও অপর সকল শাস্ত্রাপেক্ষা 
শ্রেষ্ট । তজ্জন্ত পুরাণাস্তরে “গীতা সুগীতা” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা গীতার 
মহিমা ঘোধিত হইয়াছে । মহষি কুষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বাঁকসঙ্গতির নিমিত্ত 
ধৃতরাষ্টাদির উল্লেখ করিয়াছেন, অবগ্ঠ উহা লবণাকর নিপাত ন্যায় অর্থাৎ জলে 
লবণ নিক্ষেপ করিলে উহ! যেরূপ জলের সহিত এক হইয়া যায় এখানেও তদ্রপ 
জানিতে হইবে । 

“সংগ্রামের শীর্ষ স্থানে ভগবান -ভ্ীগোবিন্দ ও যা পরস্পর যে সম্থান্ধ 
হইয়াছিল উহার সঙ্গতির নিমিত্তই ধর্মক্ষেত্রে" ইত্যাদি সাতাইশটা শ্লোক ঘ্বারা 
মুনি গীতার প্রথর্মে কথার অবতারণা! করিয়াছিলেন” কারণ শ্রীভগবান পার্থের, 
সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়! বৃদ্ধ ধূতরাই্ই নিজ পুত্রের নিজয় লাতে অত্যন্ত 
্ন্বিহান হইয়া সঙ্গয়ঙ্ক জিজ্ঞাস| করিয়াছিলেন। হে সগ্তয়! যুস্তাভি লাষে 
মদীয়, পুত্রগণ ও পাগুবগণ ধর্মা ভূমি কুরুক্ষেত্র সর্ঈবেত হইয়া কি করিলেন। 
এ প্রশ্ন প্রথমতঃ অসঙজত বলিষ্জাই মনে হয়, কারণ ঘুদ্ধের জন্য সমবেত হা 
যুদ্ছই করিয়াছেন তত্তিন্ন অপর-কাধ্য সম্ভাবস1 লা থাকিলেও, এ প্রশ্নের ময 
ধসের হদস্ষের অপর একটী গুঢ় ভাব প্রকাশিত হইতেছে জ্জঙষ্তিনি? কুক" 


১৮ শ্রীমন্তগবদৃগীতা ৷ ১ম অধ্যায় । 








সঞ্জয় উবাচ। 
দৃষ্টাতু পাগুবানীকং বঢৎ দুর্য্যোধনৃস্তথা। 
আচারধ/মুপসঙ্গম্য রাঁজ। ব্চনমত্রবীৎ ॥২॥ 
বিদ্াভুষণ ভাষ্য । 
এবং জন্মান্বস্য প্রন্ভা চক্কুষো৷ ধৃতরাষ্ট্রস্য ধর্মপ্রজ্ঞালোপাম্মোহাদ্ষস্য 


মৎপুত্রঃ কর্দাচিৎ পাগুবেভ্যস্তদ্বাজ্যৎ দদ্যাধিতিবিযানচিত্তস্য ভাবং বিজ্ায় 
ধশ্মনিষ্টঃ অগ্রয়ন্ত্রৎপুত্রঃ কদাচিদপি তেভ্যো ব্রান্্যৎ নার্পমিষ্যতীতি তৎ সস্তোষ- 


তাঁৎপর্যযানুবাদ । 


ক্ষেত্রকে ধর্শক্ষেত্র এই বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করিয়া বলিলেন। কুরুক্ষেত্রটা 
দেবতাদিগের দেবযজন ভূমি, প্রাণিগণের ব্রশ্ষসর্মম[ এখানে আদসিলে 
স্থান প্রস্তাবে বিদ্বেষ বুদ্ধি বিন্র হহয়া যায়, তবে কি আমার পত্রে! 
বিনষ্ট বিদ্বেষ হইয়া পাগুবগণকে তাহাদের রাজ্যপ্রদানে কৃত নিশ্চয় হইয়াছে ? 
অথবা ম্বাতঃইধম্মশীল পাণগুবগণ ক্ষেত্র প্রভাবে কুলক্ষয় হেতু তুধন্্ ভয়ে ভীত 
হইয়া বন প্রস্থানহই শ্রেয়ক্ষর বিবেচনাষ কুলক্ষপ় কর -যুদ্ধ পরিত্যাগ 
পূর্বক বনগমন করিল। ছে সগ্তয়! তুমি ব্যাসের গ্রসাদে রাগদেষ শস্য হইয়াছ 
ইহাদের প্রকৃত তথ্য কি অবগতহইয়াছ বল। এইরূপে প্রন্ম কৰিলেও 
নি পুত্রগণের সম্বোধনে আমার পুত্রগণ-_এইকপ প্রয়োগ দ্বারা ত২্কালেও 
পুত্রন্গেহ গ্রস্ত ধৃতরাষ্ট্রের যে পাগুবগণের প্রতি দ্বেষ ছিল তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। 
ধন্মুক্ষের শব্দের উল্লেখ দ্বারা যেন প্রকারাস্তধে ধর্মবিরোধী নিজ পুত্রগণের 
যাহারা ধর্মাাসে এই ভীষণ যুদ্ধের অবতারণা করিয়াছে, তাহাদের ভাবী 
বিনাশ ও হৃচীত হইতেছে, অর্থা ধান্য জেত্র ঝঁলিলে যেমন ধান্যাভ)স 
তৃণা্দি ভাবী উচ্ছে্দেএ বিষয় অবগত করায়, তদ্রুপ এখানেও অধন্মীচরণ 
পরায়ণ নিজ পুত্রগণের নাশও অবণ্যত্তাধী বলিয়া] জানিয়াছিলেন। অবশ্ত 
[রাস এই সকল ধারণ। যে. অমূলক নহে তাহা অর্রনের ব্যবহারে, এবং 
কুরুক্ষেতর,মুহেত্র খবলানে নিশ্চয় হইন়্াছিল 1১। 


১ম অধ্যায়। শ্গীম্গবদৃগীতা। ১৯ 





| বিদ্যা ভ্ষণ ভাষ্যম্‌। 


মুৎপাদযন্লাহ ঢৃট্টেতি। পাগুবানাযনীকং জেন্যং | ব্াড়ং ব্যহরচনয়।বস্থিতহ। 
আচাযৎ ধনুবিদ্যাপ্রদং ঠর্ঠাৎ উপসঙ্গম্য শ্বয়মেব তদস্তিকং গত্বা। রাজ। 
বাঞজ্নীতিনিপুণঃ । বচনমন্লাক্ষরত্বগম্ভীরার্থত্বসংক্রান্তবচনবিশেষ। অত্র" 
ব়মাচাধ্যসদিবিগমনেন পাগুবসৈত্যপ্রভাবদর্শনহেতুকং তস্যান্তর্তযং গুরু- 
গৌরবেন তদস্তিকৎ স্বয়মাগতশাম্মীত্ি ভয়লঙ্জোপনঞ্চ ব্যজাযতে। তঙ্দিদং 
রাজনীতিঞ্ন বণ্যদিতি চ রাজপত্দেন ২। 


তাত্লরধ্যানুবাদ। 


অন্ধরাঞজা ধ্ুতরাইকে বিষ চিত্তে প্রন করিতে দেখিয়া অশেষ ধীসম্পন্ন 
মহামতি সঞ্জয় বুবিলেন বৃতরাষ্ট্রের জদয় এখনও বিদ্বেষে পরিপুণ রহিয়াছে, 
ধন্ম ও প্রন্া ভ্টাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে । তিনি মোহান্ষচিত্তে 
আশস্কা করিপ্তেছেন, হা] তবেকি আমার পুত্রগণ আীকঞ্চের সাহাধো 
পাগুবগণকে বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে দেখিয়া 
' ভীত হওত নিজেপের ধূর্কগ্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া পাণুবদিগকে রাজ্য প্রদানে 
কৃত নিশ্চয় হইুঞ্জ। অথব] ক্ষেত্র প্রভাবে উভাদের জুদয় নিশ্ীল হওয়ায় অন্ঠায় 
রূপে আহত পাস্থবগণের প্রাপ্য রাজ্য তাহাদিগকে প্রদান করু শ্রেয় বিবেচনা 
করিল?  বৃতরাষ্ট্রের সকাতর উত্তির এইরূপ ভাব অবগত হইয়া, উহার 
ধিষঃ়ভাৰ অপনোদন মানসে অগ্রেই দুর্ধোধনের কাধ্য বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া 
বলিলেন; রাজনীতি বিশারদ বাজা দধ্যোধন বিচিত্র ব)হরচনায় অবস্থিত 
পাগুকাণের সৈন্তাবলোকন করিয়া বিশেষ ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্ত 
রাজনৈতিক বুদ্ধিবলে তাহা লোকে প্রকাশ হইতে না দিয়াই যুদ্ধারস্তের পুর্কে 
আচার্ধ্যাভিবাদনের কর্তব্যতাও প্রকাশ করিপ, ধনুধ্বিষ্টায় শিক্ষকাগ্রণী 
আঁচাযণ্য অমিততেজা ড্রোণের সমীপে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অল্লাক্ষরে 
গভীশরার্থের *ব্জীক বাক্য প্রয়োগে বলিতে লাগিলেন, অবশ্য এই 
কারধ্যটী যে দৃর্ধ্যোধনের বাঞ্জোচিত বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচায়ক তাই 
সঞ্জয় মহাশয়ের 'ঝজ” শব্দের অভিধান হইতে বিশেষ উপলব্ধি হুড ।২? 


২5 শ্রীম্গবদৃগীতি! | ১ম অধ্যায় | 





পশ্ঠৈতাঁং পাগুপুত্রাণা মাচারধ্য মহৃতীৎ চয়ুৎ। 
বযঢাং ভ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা 11৩ 


অন্র শুর! মহেঘান। ভীমাজ্জু'ননম খুধি । 
বুুধানো। বিরাটশ্চ' দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪॥ 


বিদ্যাভূষণ ভাষ্যম্‌। 

তস্তাদৃশং বচনমাহ পশ্যৈতামিত্যাদিনা। প্রিয়শিষ্যেযু যুদিঠিরাদিযু 
সেহাতিশয়াদাচাযো ন্‌ খুধ্যেপিতি ধিভাব্য তকে পোতপাদনায় তস্মিংগ্ুপ বজ্াং 
ব্ঞরয়ননাহ এতামিতি।  এতামতিসরিহিতাম্ব প্রাগলংভ্যেলাচাধ্যমতিশুরক 
ত্বামবিগণঘ্য স্থিতাঁং ছুষ্ত্ী তদবজ্ঞাং প্রতীহতি । ব্যঢাৎ ব্াহবুচয়া স্থাপিতাৎ 
দ্রপদপুত্রেণেতি তদ্দৈরিণা দ্রপদেন তৃদ্ধধায় ধুষ্টছ্যয়ঃ পুত্রো যজ্জান্সি- 
কুণ্ডাদুৎপাদিতোহ্ভ্তীতি । তব শিষ্যেণেতি। তং বশর জানন্নপি 
ধনুবিষ্ঠামধ্যাপিতবানসীতি তব মন্দধীতৃং। ধীমতেতি। শত্রোস্ততোত্বদ্ধধোপায়ে 
গৃহীত ইতি তস্য সুধীতখ!  তুদপেক্ষ্যকারিতৈবাস্মাকমনর্থহেতুরিতি 
ভাবঃ। ৩। 

নন্দেকেন পৃষ্টদ্যম়েনাধিষ্টিতাল্সিকা সেনাম্মদ্খয়েনৈকেনৈব হুজেয়! স্যাদ তশ্তৎ 
মা ত্রাসীরিতি চে তত্রাহ অত্রেতি॥। অত্র চন্বাৎ মহান্তঃ শত্রভিশ্ছেত্ত মশক্য। 
ইত্বাসাশ্চাপা যেষধ তে। যুদ্ধকৌশলমাশস্্যাহ ভীমেতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ 
শহারথ ইতি যুধুধানাদীনাহ ভ্রয়ণাৎ বিশেষণৎ | ৪ ॥ 

তাৎ্পধ্যানুবাদ | 

মহামতি ছুধ্যেধন পূর্ব হইতেই বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিলেন যে, আচাধ্য তীয় 
্রিশ্বশিষ্য পাগুবগণের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ পরায়ণ, আজ ফর্দি সেই স্সেহ-প্রবণত]র 
ব্শবপ্তি হইয়া তাহাদিগেধ্র সহিত যুদ্ধ না করেন, এই আশঙ্কায়, অগ্রে পাগুৰ* 
গুণের প্রগলতার ব্ষিয থ্যাপন করিয়াও চির শত্রু ত্রপদেরনামোল্লেখ করিয়া 
উহা [কে কোপিত করিবার অন্ভিপ্রায়ে বলিতেছেম, হে আচার্য ! দেখুন আপনি 
্‌ ধাহাদিগণে” শিষ্য বণিয়া চিরদিন প্লেহ করিয়া আগিতেছেন, যে পাগুবগণের 


১ম অধ্যায়। শীমন্তগবদ্গীত| ৷ ২৩ 








ধুষটকেতুশ্চেকিতাঁনঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যযবান্‌। 
পুরুজি€ কুস্তিভোজশ্চ টৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ। 1৫11 


বিগ্যাতৃষণ ভা 


ৃষ্টেতি | গীর্ধবাঁনিতি পুষ্টকেত্বাদীনাৎ ত্রয়াণাং। নরপুঙজবইতি পুরুজিধা- 
দীনাং ত্রয়াণাং ॥৫॥ 


তাশুপধর্ানুবাদ | 


গ্রুতি স্েহাতিশধ্য বশত? তাহাদের কোন দোষ আপনার চক্ষে দোষ বলিয়া মনে 
হইত না, আজ তাহাদের প্রগল্ভতা দ্েখুেন। তাহারা আজ আপনার চির শব্র 
দ্রুপদ্দ, যে আপনার বধর নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়া ধুষ্টছুযঘনকে পুতরুপে প্রাপ্ত হইয়াছে 
আপনার সেইঙ্ধ কত্ত শঞ্রনন্ন ধু্দ্যয়ের অধিনায়কত্ব পাগুবগণের মহতী - 
সেনা ব্যহ লিশ্মাণ করিয্বা অবস্থান করিতেছে অবলোকন করুণ, যে শিষ্য- 
গণের নহে আবদ্ধ হইয়। আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও তাহাদিগকে 
দেখিয়া কারণ করিতেছেন, তাহাদের গুকুর প্রতিব্যবহার দেখুন, দ্রেপদ্ব- 
মন্দনকে আন্যন কর! গুরুভক্তির পরাকাষ্টা নছে কি? আপনি এসকল জানিয়াও 
আবার এ ধৃষ্টদ্যয়কে অগ্চবিগ্ঠ। শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, হহাতে আপনার 
অপরিনাম দশিতা ও বৃষ্টছ্যমের বুদ্ধিমন্তাই প্রকাশ পাইয্াছে। যাইহোক 
আপনি আর উপেক্ষ। করিবেন না, ভার শিক্ষা আপনারই নিকট সুতরাং উহার 
নৈপুণ্য বুচিত ব্যহ আপনি অনায়াসে ভেদ করিয়া উহাদিগের বধ সাধনে সক্ষম 
হইবেন, উপেক্ষা করিয়া আপনি বিলম্ব করিলে আমাদেরই অনিষ্ট সাধিত হইবে। 
হায় অন্ধ রার্জ। তুমি ন! এই ছুযের্াধনের ধন্মনুদ্ধির উদয় আশঙ্কা ঝরিতেছিলে। 
দেখ ধর্মের পরিবর্তে উহার কিরূপ বদ্ধিত হইয়াছে কৌশলে গুরুর্দেবকে 
পধ্যপ্ত কণ্ষ কটুক্তি বর্ষণে ব্যথিত করিণ। যাহার হৃদয়ে সর্বদা পাপ 
বাসন! বিরাজিত সেখানে ধন্মকিছু করিতে সক্ষম হন না, তিনি স্বয়ৎই পরাতৃত 
হইরী থাকেন ॥ *৩॥ 


২২ শ্রীমদ্তগবদূ্গীত। | ১ম অধ্যায় । 











যুামনুযুশ্চ বিভ্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্‌। 
সৌভুদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥৬। 
অন্মাকন্ত বিশিষ্ট যে তান্নিকোধ দ্বিজোভম ॥ 
নায়কা মম সৈন্ন্তা সংজ্ঞার্থ, তান্‌ ব্রবীমি তে ॥9॥ 


বিদ্যাভৃূষণ শ্াষাম্‌। 


যুধেতি। বিক্রাশ্ত ইতি যুধামন্টোঃ বীধ্যবানিত্যুত্তমৌজসশ্চেতি বিশেষণৎ। 
সৌভদ্রোহভিমন্যঃ | ড্রোপদেয়) যুছিষ্টিরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ ক্রুমাৎ ভ্বৌপল্ঠাৎ 
জাতাঃ পেন্তিবিন্দ/শ্রুতসেদশ্রুতকী।িশ তা নী ক্র তক্রাধ্যঃ পঞ্চপুতরাঃ। 
চ শবাদন্যে চ ঘটোত্কচাদয়ঃ। পাগুবাস্বতিখ্যাততাৎ ন €ণিতঃ। এতে 
সপ্তদ্রশগণিতা যে চাঁন্যে তৎ পক্ষীয়ান্দজে সর্ষে মহারথা এব। অত্তিরথ- 
স্তাপ্যুলক্ষণমেতৎ 1 কল্পক্ষণঞ্চোক্তৎ ৷ একাদশসহআণি যোধষেযস্ত ধর্বিনাং। 
শস্তরশাস্ত্র প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ। অমিতান ধর্যাধয়েদ্‌ যন্ত 
সংপ্রোক্তোহতিরথস্থসং রথীটৈকেন যো যোস্া তনানোহর্থীরথঃ ম্মৃত ইতি ॥৬॥ 


তহি কিং পাগুবসৈন্যান্ভীহোহমীত্যাচাধ্য ভাবৎ সঞ্জাব্যানস্তজতামপি ভীতি 
মাচ্ছাদয়ন ধাক্টে্না অম্মাকমিতি। অম্মাকৎ সর্েহষাৎ মণ্ধ্য থে বিশিষটাঃ 


তাৎপধ্যানুনাদ । 


হে আচাধ্য ! যদি বলেন আমাদের এত যোদ্ধা রহিয়াছে তুমি এক ষটদ্যুযের 
জন্য আশঙ্কা করিতেছ কেন? উহাকে অন্ম্ূ পক্ষীয় যে কোন একজন 
ঘর অনাফামে জয় করিতে সক্ষম হইবে, কিন্তু সেরূপ নিংশদ্ব হইতে পাবি, 
তেছিনা, দেখুন উহাদের এই সৈন্য মধ্যেও শক্রগণের অচ্ছেদ্য অস্ত্রধারী 
ভীমান্ুন ও ত২ সমকক্ষ মহারথ যুযুধান ( সাত্যকি ) বিরাট ও দ্রুণদ্দ | বীয- 
ধান্‌ ধৃষ্টকেতু চেকিতান। কাশিরাঞ। নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিং, কুম্তিভোজ ও শৈধ্য, 
বিক্রমশালী মুধামনুযু, বীযণবান উত্তমৌজা, হনদ্রাতন্য অভিমন্ত ও দ্রৌপদীর 
শেঞ্চপুজ এবং ধটোত্কচাদি পত্যন্তর জাত অপর পুক্রগণ প্রভৃতি যে দকল 
ধোস্াকে-কেধিতেছি ইন্ছীর। সকলেই মহারথ ॥ ৪৫৬ ॥ 


১ম অধ্যাগু। জ্রীমন্তগবদূগীতা | ২৩ 








ভবান্‌ ভীম্শ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিগ্ীয়ঃ | 
অশ্বথ্থামা বিকর্ণশ্চ সোধদতিস্তথৈব চ ॥৮॥ 
বদ্যা ভষণ ভাষ্যমৃ। 

পষ্টিমোতকৃঃ। বুদ্ধ্যাদিবলশাগিনঃ | নায়কা নেতারঃ তান সংজ্ঞার্থৎ মম্যকৃ 
জ্ঞানার্থৎ ব্রবীস্কুতি। পাণুবপ্রেমা চুৎ চেনযোতস্তসে তদপি ভীম্ম(দিভিম- 
দ্বিজয়ঃ সেতস্তত্যেবেতি তৎকোপো্পাদনং দ্যাত/ম ৭) 

তানঞ্ছজ ভবানিতি। ভবান দ্রোণঃ। বিকণে মমভ্রাতাকনিষ্টঃ] সোম 
দত্তিতুরিশ্রবাঃ। সমিডিঞরীঃঃ সংগ্রাম (বজীতি প্রোণ।দানাং সপ্তানাং বিশেষণমৃ।৮। 

তাৎ্পধ্যানুবাদ। 

পাওডব পক্ষণর বীরগণের নামোল্লেখ করিয়া, ছুধ্যোধন মনে করিলেন, হয়ত 
ঘআচাধ্য মনে করিবেন আমি পাণুবগণের বীরবছল সৈন্ দেখিয়া 
ভমত হহ্যাছি সেই জন্হই পাগুব পগ্ষীর বাঁরগণের নামোল্লেখ কারয়া 
শ্রকারান্তরে ধুষটদ্বর অনিচ্ছ। জ্ঞাপন করিতেছি, এই ধারণার বশবর্তি হইয়া 
 নিজভীতি গোপন পুব্বক বলিতে লাগিলেন, হে ছ্বিজোত্তম! আপনি পুব্নে 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন "সন্মুখ সংশ্রামে বিপঞ্চ বিনাশ করিয়া অ[মাকে রক্ষা 
করিবেন, স্ুতরাঁং*বিপক্ষ পক্ষের সৈন্য।ধিক্য দেখিয়া আমার ভীত হইবার কোনই 
কারণ নাই, যদ্দি আপনি আাজ পাণ্ডব প্রীতি বশতঃ ঘুদ্ধে পরান্মথ হন, তথাপিও 
আমার কোন ক্ষতি হইবেন) আপনার বিদিতাে আমাদিগের পক্ষে সকলকার 
মধ্যে শ্রেষ্ট বুদ্ধি ও শৌয বীষর্যশালী যে সকল সেনানায়কগণ আছেন 
তাহাদের নাম কাত্তন করিতেছি প্রবণ করুণ.__ | 

সমব্যবসায়ীর নিকট অপরের প্রশংসা করিলে তিনি যে উত্তেজিত হন 
ইহা স্বাভাবিক, একে পাণ্ুব প্রীতি তৎ্পরে ব্রাক্ষণের স্বভাব স্থলভ শাস্ততা 
সুতরাং আচার্ধযকে উত্তেজিত: করি স্বকাধ্য সাধনে দৃঢ় রাধিবার অভিলাষে 
ছুধ্যে'ধনের এবন্বিধবাক্য সমায়োচিতই হইয়াছিল, “একদ্িগে যেমন নিজের 
ভয় সঙ্গোপনে আচাধ্যকে উত্তেজিত কর! হইল, অপরদিগে তেমন যদি আপনি, 
যুদ্ধ না করেন তথাপি ভীম প্রমুখ এই সকল বারের সাহায্েই আমার ব্জির 
লাভ হইবে তাহা বল। হইল ॥৪৭| 


১৪ শ্রীমন্ভগবদ্দগীতা' | ১ম অধ্যায় 








অন্যে চ বহবঃ শুরা মদর্থে তাক্তজীবিতাঃ। 
নানাশস্্রপ্রহরণাঃ সর্ব যুদ্ধশারদাঃ ॥৯। 
বিদ্যাঁভষণ ভাষাম্‌। 


নত্বেতাবন্ত এব মত সৈহ্যেবিশিষ্টাঃ কিন্তুপৎখ্যেরাঃ সন্ত ঠ্যাহ অন্েচেতি । 
ঝহবে। জয়দুথকুতবম্মশল্য প্রভৃতয়ঃ । তক্তেত্যাদি কর্ধুনি নিষ্টা। জীবিতানি 
ত্যক্তুৎ কৃতনিশ্চয়া ইত্যর্থ। ই্প তেষাৎ পর্বেষাং মাধ সেহাতিরেকাৎ 
শৌধ্যাতিরেকা দৃযুদ্ধপাপ্ডিত্যাচ্চ মদ্বিজয়ঃ নিধ্যেদেবেতি দ্যোত্যতে ॥ ৯॥ 


তাৎপধ্যান্ুবাদ। 


কিন্ত চতুর শিরোমণি ছুযে'যাধন দেখিলেন যদি যথার্থই দ্রোণাচাযণ তাহার 
কথায় রুষ্ট হহয়া যুদ্ধে যোগ প্রদান না করেন মেই জন্য স্পঞ্র বীরগণের 
নাম কীর্তনের প্রথমে সংগ্রাম*বিজয়ী আপনি, ভীম্ম। কর্ণ, কূপ, অশ্বথমা, বিকর্ণ 
ও সোম্দস্ত পুত্র ত,রিশ্রবা, এথানে নিঞ্জ একান্ত .ন্েহ ভাঙ্গন কনিষ্ভ্রাতা 
বিক্ণ ও ভুরিশ্রবার নামের পুঝ্বে অঙ্থামার নাম উল্লেখ করিয়া আচাষণকে 
বিশেষ সন্ত করাহইয়াছে, প্বাভাবিক লোকের প্রবৃতি দেখাযায় নিজের 
অপেক্ষা নিজের আত্মীয় পুত্রাদির প্রশংসা শুনিলে তাহারা বিশেষ জস্তষ্ট 
হইয়া থাকেন তজ্জন্য এখানে সংগ্রাম বিজ্ঞ বীরগণের মধ্যে ও নিগ্ধ 
প্রিযঙজনের পুর্বে অর্থথামার নাযোলেখে আচার্ধের তুষ্টি সম্পাদন 
করিলেন 0৮৫ 


ষদদি অচাধ্য মনে করেন এই কষটা মাত্র বিশেষ বীর আমাদের পক্ষে আছেন 
তজ্জন্ত পুনশ্চ বলিলেন এতদ্যতিবীক্ত বিবিধশাস্্রান্ত সম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ রুতবস্থা, 
শগ্য প্রভৃতি বহুসৃখ্যক বীরগণ আমার গন্ত জীবন দানে কৃতনিশ্চয় হইয়ছেন। 
আমার প্রতি এ সমস্ত বাপের স্নেহাধিক্য থাকায় এখৎ সকলেই বিশেষ 
শৌর্ধ্যবীধ্য সম্পন্ন রণনিপুন বলিয়! বণিত হওয়ায় আমার বিদ্য় যে অবশ্টস্তাবী 
াহাগ্প্রধাশ করা হইয়াছে।৯। 


শ্রীতীবৈষফব মাহ।আবয | 





ধার ভক্তিবলে শ্রীমন্দির মাঝে 

এ &বিরাদিত জীগোৌর চাদ। 
ধরেছে ও চাদ গে ভক্তিবিনোগ 

পাতি জয়ে স্তর ফাদ 
এঁঞ্জগারা টা ভবন গাবন 

শবে শিখাইতে বিবেকী সাজা । 
ঞ দীড়ীগে আীমন্দির আলোকি 

ধার কেপারের কীরিতি ধাজ। ॥ 
হালঞ্জতি ভাক্ত কেদার আতিত। 

আলির/ম থে শীনাদ রটে) 
ভা নামার্দিত ভাগ বঙ্গ জীন 

আীগেদ্রমে জর জাহুসীগ্র হটে 
রোজা নিধি মখিদেলশ্ুতে 

হধার কারণে জাপালে হব 
শেই,জণে বুঝি অদূত আসিগে 

কেদ[র ব্দনে লুকাইিঘ! রন ॥ 
আুলন প৫েণে ণী গণগ্রাইন 

পরম বৈফব ফৌটব খুপ | 
তুম্ছ জানে উচ্চ পদে মহামতি 


ভাবের জগনে দিছাছে ডুব 6” 


সঙ স্রীশ্ীবৈষ্ণব মাহাত্্য। 





জ্ীগৌরাঙগ মহাপ্রভুর জন্মোহসবোপঙক্ষে শ্রীধামমায়া 
পুরুস্থ শ্রীতীধাম প্রচাবিণী সভায়" শীমন্তক্তি বিনোদ মহোদয়ের 
পুণ্য মুর্তি দর্শন করিনা পরম বৈষ্ব শ্রীযুক্ত কালীহন দাস বু 
ওক্তিসাগর মহা শন বলিয়াছেন ৫ | 

“একটু পৃর্কে সরিঘা দেখিলাম বিশ্রাম মণ্ডপে তারাদল বেষ্টিত 
চাদের ন্যায় একটা মহাপুরুষ তক্তগণ মধ্যে সমাসীন 1 ইনিই 
বৃবিশ্রুত নামা শীকেদার নাথ ভক্তিবিনোদ | তাহার হও জানন্ব- 
ময় পৃণা রাশির একাধার, অধরেমসিত হুধাধারা নিগ্তশ্দিত নন 
যুগল গ্লেহধারার বিমলোহম। তাহাকে ভক্তি গদ গদ চিত্তে 
সষ্টাঙ্গে প্রণাষ করিলাম । ভাহার অমায়িক অভ্যর্থনার ও হমধুব 
কৃষ্কখালাপে আপ্যান্িত ও বিখুদ্ধ হইলাম । আীভক্তিবিনোদ 
মহোদয়ের তুল্য ভাগ্যবান লোক আমি আর দ্িতী্ধ দেখি নাই । 
কারণ তিনি, পুত্র, কন্যা, কলত্র, জ্ঞাঁতি, কটু প্রভৃতি লইঞ্া খাঠী 
বৈষ্ণব ও খটা শিক্ষিত।” 

এখনও আ্ীভগ্তিবিনোদ মহাশয় ও তাহান পরম বৈষ্ণব পুত্র 
পনিব্দেন” নামক শ্রীনবন্ধীপ ধাম প্রচারিণ সভার মুখ পত্রিকার 
সম্পাদক, ভক্তিশাস্ত বিশারদ শ্রীঘুক্ত বাবু রাধিক! প্রসাদ দত্ত, 
পরম জ্যোতিষী গ্যোতিন্লিদ নামূক মামিক পত্রিকার সম্প।দক, 
ভক্ত পিদ্ধান্ত শানে মুপগ্ডিত শ্ীঘুক্ত বিমল! গ্রমাদ ভক্তি সিদ্ধান্ত 
সরগ্ধতী, এম, এ, বি, এল, ও গগ্ডিত প্রবর শ্রীনুক্ত বরদ! প্রসাদ 


ত্ীপ্রী-বস'ব মাহত্্য। ২৭ 











ভক্তিভূষণ, মহোদয়ন্রয়ের প্রচুর যত্বে ও সর্ধ্ব সাধারণ ভক্তবুন্দের 
অর্থানুকুল্যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোংস্কবোপলক্ষে প্রতি বংসর 
শ্রীমন্নবদ্ধীপস্থ মায়াগুরে বঁযজেক দিবস ভক্ত সম্মিলন, শীশ্রীহরি 
নষ্মি কীর্তন, লীলাগ্রন্থ পাঠ, ভোগরবাগ, বৈষব, বাহ্মণ, অতিথি সেবা 
শ্ীশ্রীমহাপ্রতৃতু প্রিয় কাধ্যানুষ্টাতভব্রগীণের সম!চাঁরত সৎকাধ্য 
শশকার, উপাধি প্রদান, ও স্বণ, রৌপ্য, পদকাদি প্রদত্ত হইয়। 
থাকে । 

শ্রীমৃতক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের পুণ্য শি দর্শনও তাহার 
মুখ্ারবিন্দ্ বিনির্গতু অমৃত নিশ্তন্দিনা আশীহরিকথা শ্রবণ করিয়। 
কত মহা মহপাষণ্ডের মঞ্ভুমি তুল্য পাষাণ হুদয়ও ভগবদ্তক্তি 
রসে প্লাবিত হইয়া যাইতেছে । টাণুর মহাশয় ও তাহার পুত্র, 
কন্যা, কলত্র, জ্ঞাতি, কুটুপ্ণ, প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া কোন হতভাগ্য 
ব্যক্তি বলিষ্বে যে বিবধীও বিষী। সঙ্গ প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গ করিলে 
কখনও হরিভক্তি লাভ হয় না ধন্য প্রভু ভক্তিবিনোদ, ধন্য তোমার 
পিতামাতা, ধন্য তোমার পুত্র কন্যা ও জ্ঞাতি কুটুম্থগণ। কবে 
অক্রোধ পরমানন্দ শীমন্লিত্যানর্দ এভু ও শ্রশশ্রীদৌরাঙগ মহা প্রভুর 
অপার করুণায় শ্রীমন্নব্বাপ ধামস্থ মায়াপুরে এ পাপ চক্ষে তোমার 
শীঢরণার বিন্দ দর্শন করিয়া ছুল্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করিধ। 

৪ 1 ৫ “যোধিৎ সঙ্গ ও যোধিৎ সঙ্গীর সঙ্গ ।” 
গৃহস্থ বৈষ্ণব ও গৃহত্যানদ বৈষ্ণব এই উভয়ের পক্ষেই (*আ্ীনাং 


হ্ শীশীবৈষ্ব মাহাত্্য । 








অঙ্গীনাং সঙ্গং ভ্যক্ত। দূরত আত্মবান্‌ ।" শ্রীমন্তাগধত ১১শ স্ঞ্ধ 
১৪ শূঃ অঃ) যোষিহ, সঙ্গ ও যোধিং সন্গীর সঙ্গ খত পুন্বক 
পরিত্যাগ করিবে। 
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সনাতন গোশ্বামীকে বপিয়াছিলেন 2- 
"অনহ মঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার ! 
স্কী সঙ্গি এক অসাধু কৃষ্তাভক্ত আর ॥* 
মহধি কপিলদেব তাহার মাতাদেবহুতিকে বলিয়ছিশেন ১-- 
ন ৩থান্ত ভবেন্মোহোবন্ধম্গন্য প্রম্ছতঃ। 
যোবিং সঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তহ সঙ্গ সঙ্গত ॥ 
আখমন্ভাগবত) ৩৩১৩৫ প্রে| 21 
অন্য কোন প্রসঙ্গে জীবের এক্ধূপ মোহবন্ধ হয় না, যেক্$প 
স্ত্রী সদ ও স্ত্রী সঙ্গী ব্যক্তির সঙ্গে হইযা থাকে। 
গৃহস্থ বৈষ্বগণ কখনও ধম্বশাপ্রাহুমোদিত বিবাহিতা ভাধ্য। 
সম্দ বাতিত পরন্মী বা ৰেগ্তার মঙ্গ করিবে নাঁ। বিবাহিতা পত্রির 
সঙ্গ অনাসক্ত ভাবে ক্ুত হইলে কখনও উহ দোষনীঘ নহে । এ 
সম্বন্ধে শীধুক্ বাবু প্রিয়নাথ নন্দী ডাক্তার মহাঁশর কলিকাতা 
“ভ্রীপ্রীকঞ্চচৈতন্য তত্ব প্রচারিণী” সভার প্রতিনিধিরূপে বছ অর্থ 
ব্যান ও কায়িক পরিশ্রম দ্বীকার করিয়া কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, 
নবদ্ধীপ, কাশী, শ্ীঙ্ষেত্র, ও ধাম বৃন্দাবন, প্রভৃতি ভারতবর্ধের 


শীজীবৈষফ্ব মাহাত্বা। ২৯ 





নানাস্থানের রুষিকল পণ্ডিত মণ্ডলী ও বিশুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্ধ্য গোস্বামী 
প্রভুগণের নিকট পরিজ পৃর্নাক (অশ্নেক স্থানে সন্ধা করিয়া) 
সব সম্মতি হুচক*যে একঞখানি ব্যবস্থা পরে খর সকল পণ্ডিত 
গণের নাম স্বাক্ষক করাইয়া আনিয়াছিলেন হ্ানাভাবশতঃ এস্থলে 
পঞ্ডিতগণেরঞ্জলামোলেখ না ককিয়ী ১৩১৭ সনের বৈশাখ মাসে 
১০ম সৎখ্যা “বৈঝব সঙ্গিনী” পর্িরিকা হইতে কেবল মাত্র সেই 
ব্যবস্থা গত্রখানি উদ্ধত করিয়া দিলাম 

সকৃত বাবস্থা পরম । 

“ঙী শ্রীবস্জ চতন্য-চরণানুচর গৌঁড়ীর বৈঙবানাৎ পার্রিণীতা 
ভাষণ] সঙ্বমন্তরেন যোবিৎ মঙ্গো বঞ্জনীরঃ॥। সজোহত্রমৈথ্ন 
. বাসনায় যোষিহ শরণ মূনন প্রেক্ষণ বীভন গুহা ভাষণ স্পর্শ 
ব্যাপার বিশেষ$ যোঘিত অঙ্গম্য ভগবছজন গুতিকুলহাদিতি বিদৃষাৎ 
পরামর্শ; 1” ইতি 

বাক্স্কা পঙ্জের বঙ্গানুবাদ । 

“শ্রী ী চৈতুল্ভ-চরণান্চর গোঁড়ীধ গহস্থ বৈষ্বগণের পক্ষে 
পরিপীত1 ভাব] সঙ্গ ভিন্ন অপর শী স্গ বর্দনীয়। এস্কলে সঙ্গ 
শন, মৈথুন বাসনাময় রমণীশ্মরণ, মনন, দর্শন, কীন, গুহা 
ভাষণ ও প্পর্শাদি ব্যাপার বিশেব এই সকল অর্থে বুঝিতে হইবে 
ধন্ম পত্বি বতিত অপর স্ত্রী সঙ্গ ভঙ্গলের অনুকুল নহে অপিচ 
প্রতিকূল ইহাই বিদ্বজ্জলের সিদ্ধান্ত ।” 


৩৪ সী ীবৈষণৰ মাহাতআয। 
চা কারখানার 


তত্ুজ্ঞজান লাভ করিয়। শিহ্বুনন মিশ্র বলিব!ছেন ১ 





শুন জদয় রশগ্যৎ যহং প্রস্থ মুণীনাং 

নখলু নখনু যোষিত জলিধিঃ সৎ বিধেষ2। 

হরিতহি হরিণাক্ষীক্ষিপ্রমক্ষিক্ষুর প্রৈঃ 

প্রহতশম তন রং চিত4প্যুতমা নাম) শাস্তি শতক । 

হে জ্দয়। তোমাকে একটা রচম্য বলিঠেছি বণ কর। উহ] 

মুনিগণের পক্ষেও প্রশস্গ। দেখ যেবি'গণের সামিধানে বাস 
কর। নিশি, বিপেয় নড়ে, কেনন। হরিশামী বমণীনণ ভাঁভাদিগের 
নয়নরূপ ক্ষুর প অদ্পদারা শানিকপ হতে বন্মাভেদ ঝরিসা সাপু বাজি 
দিগের চিন্তও হঠাহ ভবণ করিয়া থাকে । “এই জন্যই 

মাতাদতা ছুঠিবাবা নবিবিক্তাসনো বসেহ। 

বলবাপিন্দিন আাযোবিদ্বাংশমপিকষতি ॥ 


জীম্াগবত, ৯১৯১৭ শোক, ও মন্সহিতা, ২য় অঃ। 

মাতা, ভগ্রি, দুছিতা, প্রভৃতির সহিত ও বিবিন্তে একাঁসনে 

বসিবেনা। কারণ বপবান ইশ্দিযু সমুহ পাঁঞ্তগণের মনও 
আকর্ষণ করিয়া থাকে ।? 

বৈষ্ৰ ব্যক্তি হয় গহস্থ হইয়া সী পরিবারের সহিত বাস করি 

বেন॥। আথব! স্ী সম্বন্ক পরিতাগ পুস্নক গৃহত্যাগশী বৈদ্ 

হইবেন। গুহত্যাগী বৈষব হইলে তাহার কধনও স্ীলোক দর্শন 


শশ্রীবৈষ্ণব মাহাত্্য। ৩০ 





কিম্বা সম্ভাষণ করিষ'ল অধিকার থাকেনা । ছোট হরিদাসের 
বিবরণই ইহার চূড়ান্ত প্রমাএু। 
এক দিবস পরম ভাগব$ ছোট হরিদান ( জীগৌবাগ মহা 

প্র$র অন্তরঙ্গ ভক্ত) গ্লুরম ভক্তিমতি শীমাধনী দেপীর নিকট হইতে 
তল ভিক্ষা করিম আনিয়াছিলেন তখন এ “তগুল দেখি আচ. 
ধ্যের অধিক উল্লাদ।”-- 

সেহে বান্ধেল প্রভ্ুব প্রিষ যে ব্যঞ্জন। 

দেউল প্রসাদ আদা চার্কি লেশু সলবন ॥ 

মধুহে'আসিয়া প্রড় ভোজনে বমিলা। 

শাল্যন্ন দেখি প্রভ আচাধ্যে পুছিলা | 

উত্তম অন্ন এত তগু,ল কাহাতে পাইল | 

আচধ্য কহে মাধবী পাশ দাগিরা অংনিত।॥ 

গুড় কহে কেবা শিষা। মাগণিঝ। আনিজ। 

ছোট হরিদাসের নাম আচাধ্য হল ॥ 

অন,প্ুশরাঁসয়। প্রড় ভোজনে বমিল। 

নিল্র গহে আসি গোবিন্দেরে আত্কা দিল ॥ 

আঙ্গি ভেতে এই মোর আন্ঞা পালিবা | 

ছোট হরিদাসে ইহা আমিতে না দিবা ॥ 

দ্বার মীন। হরিদাস দুখী হৈগা। মনে । 

কি লাগিক়া দার মানা কেহ নাহি জানে ॥ 


৩২ জী ীবৈষ্ব মাহাস্ত্য 

টিসি ০ সি ররর, নারি 
| তিন দিন হরিদাস করে উপবাস । 
গ্বরূপার্দি সবে পুছিল প্রভুর পাশ ॥ 


কোন অপরাধ প্রভূ কৈল হরিদাস | 

কি লাগিষা দ্বার মানা করে উপবাস ॥ 
"প্রতি কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । 
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥ 
হুব্বার ইন্দিয় করে ব্বিয় গ্রহণ । 

দাক্ঃ প্রকৃতি হরে যুলেরপি মন | 
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়|। 
ইন্দির চরণ চলে প্রকৃতি সম্তাধিয়া॥ 
অ।রু দিন সবে মিলি প্রক্র চরণে 
হরিদ[স লাগিকিছু কৈল নিবেদনে £ 
অলপ অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ । 

এবে শিক্ষা হইল না করিব অপরাধ ॥ 
“ঞভু বলে মোর বশ নছে মোর মন। 
প্রততি সম্ভাষি বৈরাগী না করি স্পশন 8 
নিজ কাযে যাহ সবে ছারু বৃথা কথা। 
কহ যদি পুন আমা না দেখিবে হেথা 


উ শ্রীবৈষ্ব মাহাত্য | ৩৩ 








এত শুনি সবে নিজ কর্ণে হস্ত সি । 
নিজ নিষ্তু কাষ্ষে্ট বে গেলত উঠিয়া ॥ 
শীচৈতন্ত চরিভামৃত, অন্তযলশীলা, ২ম পঃ। 
রম 
অতঃগর একট দিবস পরমানন্দ পুরী শ্রীগৌবাগ্গ মহাপ্রভুর 
[নকট হরিদাসের অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ 
করায় মহাপ্রন্থ পরমানন্দ পুরীকে বপিলেন যে, “সব বৈষ্ণব লৈয়? 
তুমি রহ এক ঠাই” আমি এখন এ স্থাস হইতে আলালনাদ গমন 
করিব, এইরূপ বলিতে বণিতে প্পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া 
চলিল1 ।,-- 
গ্যান্ছে ব্যস্তে পুরী গোদাঞ্জি গ্রহ স্থানে গেলা । 
অনুনয় করি গুড়বে থবে ফিবাহল। ॥ 
তোমার থে ইচ্ছাকর শ্বতঙ্্র ঈশ্বর । 
কেবা কি বনি পাবে তোমার উপর ॥ 
এত বলি্পুরী গোসাঞ্ি। থেলা নিদ্বস্থানে । 
হরিদাস স্থানে গেলা সব ভক্তগণে ॥ 
মহাপ্রভ কুপাসিক্থ কে পাবে বুঝিতে । 
নিজ ভক্তে দণ্ড করে ধন্ম বুঝাইতে। 
দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে। 
সপ্পেও ছাড়িন সবে স্ত্রী সম্ভ!ষণে ॥ 





৩৪ শ্রীঞ্ীবৈষৰ মাহা । 


-াশীীীীৃপীপীশী। 
হেন মতে হরিদাসের এক ব২সর গেল। 

তবু মছ)প্রভুঝ মনে গ্রুসক নাছিল ॥ 

রাত্রিশেষে ্রভূরে দগ্ডবৎ হৈয়া। 

গ্রয়াগেতে গেল কারে কিছু না বলিয়া! ॥ 


প্রভ় পদ প্রাপ্তি লাগি সংকল্প করিল । 
ব্রেবেণী প্রবেশ করি জীবন ছাড়িল ॥ 

ঞফাণ হঈটতে এক বৈঞ্ণব নবদ্বীপে আইঈল।। 
হাররদাসের বাত্তাতি'হ সবারে কহিল ॥ 


“শুনি প্রভু হাসি কহে মুপ্রশন্ন চিত্ত । 

প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত ॥% 
শ্ীচৈতন্য চরিতামুত অভ্ত্যলীল! হয় পঃ। 
প্রম ভাগব্ত ছোট হরিদাস কখনও মনে কুবাঁসন করিয়। 
মাধবী দেবীকে দর্শন করেন নাই 1 তথাপিও বৈষুবের প্রকৃতি 
দর্শন করা অপরাধে আগোরাঙ্গ মহাপ্রভু তাহার প্রতি এই নূপ 
কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিষাছিলেন। অুতরাং শ্রী সঙ্গ বাস্ত্রী 
সঙ্গীর সঙ্গ করিলে আমাদের হায় শ্দ্র পকৃতি মানবের যে কত 
অপরাধ হয তাহা আর কাছাকেও বুঝাইফ়া বলিতে হইবে না। 
অতএব তক্তগণ যত্ব পূর্বক যোষিৎ সঙ্গ ও ঘোষ সঙ্গীর সঙ্গ 

পরিত্যাগ করিবেন। 


জী ল্ীবৈঞ্ব মাহাত্ম্য । ত্র 





৬ ধম্বু-ধবদ্দধর সঙ্গ'-যাহাদিগের সারে বৈরাগা নাই 
কবল নিজে নানারূপ স্বার্থ ্াদ করিবার জন্ঠ জন সমাজে আপন! 
দি টে পরম সাধু বঙ্গিযা পরিষিয় দিবার জন্ত সৈরিক বসন পরি- 
ধান করিয়া কঠে তুষ্ঠসী কষ্টের মালা ও হরি নামাবলণ উত্তরীয় 
ধারণ করতঃ সক্জানে হরিনামের ছাপ কাটিয়া ছদা বৈষণবের বেশ 
ধারণ করে আহাদিগকেই বৈড়াল প্রতীক, বক ধান্মিক, ভক্ত 
ভক্ত বা ধ্র-ধ্বদী বলে! এই সকল ধন্ম-ধ্বজী ব্যঞ্ি'র। প্রায়ই 
ঘাটে মাঠেঞ্ছুই চারিজন লোক পেঁখিলেই ভাহাদিগের সাক্ষাতে 
' বাধেকুঙ্জ” “গে নিাই বল? বলিয়া ভী্পণ চী২কারে গগন 
মেদিনী প্রকম্পিত করিয়া তুলে । এবহ উহার! গায় সব্বপাই 
বিশুদ্ধ বৈষবের আদরের ধন ভক্তি গঞ্ধের শিরোমণি শীমজ্ঞাগ- 
বতাদির প্রতি »প্ষারোপ কারা বিব বিপাসাপি বৈধৰ 
ধর্েরে প্রতিকূল কোন কোন গ্রন্থে ত ছুই একটা শ্লোক বা 
পয়ারের দুই চারি পংক্তি কঠন্ত করিয়। উহার প্রত অর্থ সুঝিতে 
না পারিয়া বিপরীতঞ্ব্যাখ্য| করে ? কখনও বা পুর্ণ ব্রহ্ম আীকধু১ (১) 
ও ব্রজ গোপীগণের কাম গন্ধহশন মধুর প্রেমকে ইন্দিয়াশক্ত 
নর নারীর নিকট কাম নামে অভিহিত করিয়া নিজের ইপ্রিয় 
বাসন! পুর্ণ করিবার জনা কত পতিব্রত' সহীর সতত নাশ করিয়া 


(১)একৃফণস্ত ভগবান স্বয়ং ।॥ আ্নগ্ভাগবত, ১ম স্থদ্ধ ৩য় 


৩৬ শ্রীতীবৈষ্কব মাহাত্ম্য 


টিসি 0 


দিয়া তাহাদিগকে পুতি ২) গদ্ধময় নরকের পথে টানিয়া লইয়া 
যাইতেছে । 


সপ পিপি পপশাাশিশীশিশাশিশি 








অধ্যায় ২৮ শ্োকাদ্ধ। এ মঙ্গন্ধে বিস্তৃতরূপে জানিতে হইলে 
"'আীমদ্রপ গোন্সামী বিনচিত “জীলঘু ভাগবতী মৃত” পাঠ করিৰেন। 
(২) শ্রীন কষ্ধদান কবিরাজ গোস্বামী কাম গঞ্ধহীন ব্রজ 
গোপীগণ্র ম্পুর প্রেম সন্বদ্গে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন এগ্ভলে 
তাহাই উদৃত করিঘাদিলাম। যথা 2 
“কাম প্রেম ছোহাঁকার বিভিন জ্আ্মণ 
লৌহ আর হেম যেছে স্বদপ বিলক্ষণ ॥ 
আত্মেন্দিয় গাঁতি ইচ্ছা তাকে বলি কাম। 
বূসেল্িয় ভীতি ইচ্ছ। ধরে প্রেমনাম ॥ 
কাছের ভাখপগ্য নিজ মস্ভেগি কেবল 
কুষ্ঃ সুখ তাম্পধ্য হয় প্রেমত প্রবল ॥ 
লোক ধন্মু বেদ ধশ্ম দেহ ধন্ম কম্ম।,. 
জজ্জ। ধেধ্য দেহ সুখ আত্ম হুখ মর ॥ 
ছুস্তজ্য আধ্যপথ নিজ পরিজন । 
শ্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভহসন ॥ 
সর্ধা ত্যাগ করি করে কুফের ভজন | 
কষ হুধ হেতু করে প্রেমের ভজন | 
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হায় হায়! আর্জকাল এই পকল ধর্মরধ্বজীগণের উৎপীড়নে 
হুবিমল বৈষ্ণব ধর্মের" প্রতিও জাধারণ লোকের শ্রদ্ধ! কমিয়া- 
যাইতেছে দেখিযা যনে ঝ্ুই হুখের উদয় হয়? একবার থে | 
বিশুদ্ধ বৈষব ধর্ম জগতে প্রচার করিবার ভন জী শা চৈতস্ত মঙ্ছা 
প্রভূ অতি বুদ্ধামাতা* শচীদেবী, পরুমা জুন্দরী পতি-পরাসণ। 
তরুণ ভাধ্যা আজ্রীব্যুতিয়া ঠাত্ুরাণণ ও আত্মার গজনদিগকে 





ইহাকে কহিয়ে কৃছ্ধে। দৃঢ় অনুরাগ । 
'নির্ীল বন্ধে খৈছে নাহি“কোন দাগ ৫ 
অতর্ভজব গেএদাগণে নাহি কাম গন্ধ । 
কুষ। হুখ্‌ লাগি মীন বুফ্জের সম্বন্ধ ॥ 
আত্ম হখ দুঃখ খেপীর লাহিক বিচাবু। 
কৃষুদ্ধহুখ হেতু কদ্ধে নানা ব্যবহার ॥ 
তবে ফে দেখিয়ে গেপীর নিজ দেহ প্ীত। 
সেহত কষ্চের লাগি জানিহ নিশ্চিত ॥ 
এ দে দর্শন স্পশে ক অন্তোষণ | 
এই লাগি করে দেহের মাজ্জন ভূষণ ॥ 
কাম গুর্ধ হীন শ্বাভাবক গোপা প্রেম । 
নির্মল উজ্জল শুদ্ধ যেন দ্থ ছেম।”। 


(শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত, আদিলীল] ৪র্ঘ পরিঃ1) 


৩ শ্রীহীবৈস্থৰ মাহাস্মা। 


1 টু সি নি 





পরিত্যাগ পু্ীক দীনাতিদীন কাঙ্জাগের বেশে অযাচিত বৃত্তি 
অবঙন্থন করিয়। অনশনে অনিদ্রা নানারূপ ক্লেশভোগ করতঃ 
জীবের দ্বারে দ্বারে উপনীত হুইয়। কাদিতে কাদিতে অযাচক 
অস্পশ্য ধবন, চণ্ডাল হইতে বগ্ঠ পিংহ ব্যান্র, হরিণ গ্রভৃতি ইন্চর 
জন্তকেও হরিনাষে উ্ধন্ত করিয়া ছিলেন, যে ধম্মের যথার্থ 
মন্দ বুঝিতে পারি গৌরী পাত শাহ হুদেন সাহের শ্রধানামাত্য 
শ্রীল প্রড় গনাতন গোগামী অভ্ল এশ্বধ্যের মমতা পরিত্য!গ 
করিয়া স্পর্শ যণিকে প্রআব তুণ্য জ্ঞান করতঃ দুণাদপি ঈনীচ ও 
লক্ষাপেক্ষ! সহি হইয়া শত গ্রথিগু্ (ছন,কমা লইপা দ্বীন হখন 

কাঙ্গলের বেশে জীবন বৃন্দাবনে গিষা তাহার কণিষ্ঠ এতা শ্রুহপ 

গোপ্পামার সহিত দিবা নিশি শ্রী ৬ ভদনে নিবুক্ত খাকিস্া কলির 
জীবের কল্যাণার্থে নানাবিব ভপ্তি এ প্রণধন করিব বিশুদ্ধ বৈষ্ণন 

ধন্য প্রচার কব্িধাহিলেন এবং যে বিমল ধন্ম ,ভ করিনার জঙ্ঠ 

সপ্তগ্রামের জমিদার বার লক্ষ টার রা গোখদ্ধন, 
পাসের একমাত্র পুত্ত প্ঘুনাথ দান পোস্ধানী ও খেতুবি গ্রাম 
নিপাসী মহারাজ কথ্খনন্ধ দণ্ডের পুত্র ভ্রীনরোত্ম দাস ঠাকুর 
মহাশম বিষ্টাঙ্ঞানে সন্বন্ধ পরিত্যাগ করিছাছিলেন, সেই 
বিমল বৈধঃব ধন্ম কি কামিনী কান লোপ্রুপ। বিষয় বিষ্টার কীট, 

ধশ্মধ্বগীগণের ধম্ম হইতে পারে? হারা অন্তঃলার বিইশন 
তাহারাই ধশন্মাড়ধর বরিয়। বেড়ার়। এাকৃত পাধু ব্যক্তিরা অনে- 


জ্ীহীবৈষফষ যাহাত্া। ৩৯ 





কেই আত্মভাব গেপন করিয়া রাখিতে ভাল বাসেন। এই জন্যই 
পরম ভাগবত উ্ীল নরোতম দাম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন ঃ-- 
"“আপর ভজন কথা, না কহিবে যথা তথা, 
ইহ্যুতে হইবে সাবধান |” 
ভক্ত কৰি রামগ্রসাদ সেন মহাশয় গাহিতেন £-- 
"্যাক যমকে করগেে পুজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে। তুমি 
লুকিয়ে তার কর পুজা, জান্বে নারে জর্গজ্ৰনে ৮ 
কথাটা বাস্তবিকই সত্য । হারা প্রক্ুত ভক্ত তাহাবা অগাধ 
জলের মীনের মত সর্কদ। ভক্তি সিন্ু মাঝে ডুবিযা থাকিতেই ভাল 
বামেন। একুলে একটু অগাধ জলের মীনের কথ। বলিতেছি 2-৮ 
“এবঞ্রাজাহ্য় যে অন্তরে হরিভভ্ | 
গোপনে রাখয় কোন মতে নহে ব্যক্ত ॥ 
বলাণী তার পরম বৈষণবী মৃহান্ক্ত । 
রাজাঞ্জ না দেখি ভক্তি অন্তর উত্যক্ত ॥ 
সদাই করয়ে খেদ হাহাকিছুদ্দৈব। 
স্বামী মোরন্হরিতক্তি বিহশন অশিব ॥ 
যমজ বুঝায় ভেহো! কিছুনা করয়। 
উদাসীর গাঁ কিন্তু মনে প্রশৎসয় ॥ 
একদিনঞ্রাঁজন দৈবাৎ্ নিদ্রাকালে । 
অলস ত্জিতে মুখে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ॥: 


৪৬. শ্্ীবৈষহব মাহাত্ত্য। 


কনক 








রাঁণী তাহা শুনিয়া! পরমানন্দ হৈল। 
দানাদি করিপ নহ্বৎ বসাইল। 

র্রাণী্র উত্সাহ দেখি রাঁজ। জিজ্ঞাসিল 
আজ তব মঙ্গলের বিযুর্ষুকি হৈল ॥ 
প্রকুনে বদনে রাণী রাজাকে কহিল | 
অজ তকনুখে কুঞ্জ নায় শিকশিন ॥” 

(শভন্তনাল স্ব, ১৭শ, মালা 1) 
রাণীর এইরূপ ধাক্য শ্রবণ মাত্রেই রঞ্জা বপিয়া উঠিশেন 
"বা এতলে রোজ বিশ ধনূকে। দেলকে বিচ, ছিপারে রাখাধা। 

উঠি ধন দেল লেকালো আয়ুটা! আহ)? 

“হায় হায়! এতদিন আশি যে ধন পরম যনে হৃদয় মাঝারে 
নুকাইয়া রাখ্য়া ছিলান আমার সেই আদরের ধন কঞ্চনাম 
বাহির হইখ্া গিরাছে, এই কথা বলিতে বলিতেই রাজার মৃত্যু 
হতুল, রাণী দেখিনা অবাক হইলেন, এবং মন মনে ভাবিলেন 
আমি এতদিন এই পরুম বেঞ্ব খ্বামীরু শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিয়া 
ধন্য হইরাছি।” ধন্া হরি ভক্ত রাজা? ধন তোমার ভক্তিমতি- 
রাণী। বিশুদ্ধ বৈধবের পক্ষে ধশ্মধবভখীর বেশ" ধারণ করা বড়ই 
অন্তায়। বাল্যকালে পরুম বৈষ্ণব শ্রীল রদুনাথ দাস গোম্বামী 
যখন গৃহ ধম্ম পরিত্যাগ করিনা শ্রীশীগৌরঙ্গ মহাপ্রভুর গদাশ্রয় 
লইবার ছান্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়েন তখন মহা প্রভু তাহাকে 
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যে নুমধূর উপদেশ দির্মাছিলেন আমানিগের সব্বঘ| তাহ! মরণ 
বধখ। কর্তব্য। যথা £- 
“ম্থির হৈয়া ঘরে যাও না হও বাতুল্‌। 
ক্রমে ক্রমে পায় লোক সিন্ধু কুল ॥ 
মর্কট বৈবাগা নু! কর লোক দেখাইয়। 
যথ। যোগ্যগব্ষম ভুঙজ অনাশক্ত হম ] 
অন্তরে বৈরাগ্য কর বাহে লোক ব্যবহার। 
অচিগ্নাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥* 
চৈতন্য চরিতামুত, মধ্যলীল। ১৬ শ প21) 
৭1 “কন্াচারী ওএুড “বুদ্ধি অন্ত্যজ ব্যক্তির সঙ্গ 1”_-হিন্দ 
ফুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যাহার] শ্বী় ব্ণাশ্রম ধন্ষের প্রতি 
অশ্রদ্ধা করতঃ মদ্য মাংলাদি ভক্ষণ করে তাহারাই কদাচারী নামে 
অভিহিত। কদাচারী ব্য ক্রগণ ক্ষণিক শ্বখের আশায় | করিতে 
পারে এমন কোন কুকম্মই নাই | স্তরাৎ ইহাদিগের সঙ্গ 
করিলেই চিন্তে মলিনতা ঘটে, এজন্য উহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ 
করিবে। কিন্তু ভাগ্য,ভ্ুমে যদি উত্ত কুলজাত ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ 
বৈষণবের কৃপায় শ্রদ্ধাধুক্ত হইয়া হরিভক্তি পরায়ণ হ'ন এবং 
ক্রমশঃ অনন্য ভজনে শ্রীকুপে কুচি, লাভ করেন, তাহা হইলে 
ভাদুশ ভক্তের সঙ্গ করিতে নিষেধ নাই! ভগবান শ্রীক্ণ শীমুখে 
অঞ্ভুনকে বপিয়। ছিলেন 2-- 
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অগ্পিচেত সুছুরাচারো। ভঙগতেমামনস্তভাক্‌ । 
সাবুরেৰ স্মভব্যঃ অম্যর্থ ব্যবসিতো হিল ॥ 
ক্চিগহ ভবতি খরা শশ্বং শাস্তৎ নিগচ্ছাতি। 
বৌস্েয়! প্রতি ১ জনি নমে ভক্তঃ প্রণন্তি ॥ 
(শ্বীমভগব্দগতা, ৯ম অঃ ৩০৩৫ শ্বোক 1) 
হে অঞ্ঞন! অত্যন্ত দুরাঢার ব্যক্তিও যদি অনন্য চেতা 
ভইযা আমাকে ভজনা করতে থাকে তবে তাহাকেই সানু বঙলিক্। 
জানিতে হইবে) মে সমাক ক্ভানবান হইয়াছে ।*যে এরূপে আমার 
তখন কৰে মে শী-উ ধন ইলা যার ওপনতা শান্তি প্রাপ্ত 
হয়| হে কোনে ভান নস্ট এজানিও আমার ভক্তের 
বরুন গ পতল হয়না এবহ আমার ভক্ত কখনও নাশ পায়না । 
পরুন ভাগবত আহারদান ভাকুর। কবিনুজী রুহিদাসও 
পপ্রন্যার প্ঞায় বিশদ জগ্ব্ঠ গণ অস্ত্জ বুলোজতব হইলেও 
ভতাহাধিণের স্ম্থ করিতে দোষ দাই । 
উপহতহাপ্রে বর্ভব্য এহ বে, কৃমর্জ বলিলে কেহই কেবল মাত্র 
কচারত্র লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার, বলয় পুবিবেন না 14 
কুকথা শ্রবণ, কুম্গাত শবণ, কুচি দর্শন, ভক্তির প্রতিকূল শাস্ত্র 
শ্মদ্যযণ ও তাড়ি বাতির সহিত আগাপ, শ্ুভৃতিই কুসম্র বলিয়া 
»রিগণিত। এইক্ষণ কেবল কুশন অধ্যণ ও “তার্ষিক 
*খুক্জির সহিত আলাপ ব্টবছার” এই ছুইটী ব্বিষ়ের বিচার 
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করিয়াই শা বিবয়টাকে শেষ করিব । 
১1-পকুশ্বান্্র অধ্যয়ণ”-সর্বদা ভগবদ্ভভির অনুকূল শাঙ্ষ 
পাঠ ও শ্রবণ করিবে ॥ যথাঃ | 
বরণ শস্সে দ নেব হরিভকতির্ণলদৃ্টতে । 
প্রোত্রবুৎ নৈনত২ শাস্বৎ যদিরগা। সং বদেহ &. 
ষেস্ভণ শানে অথাৎ টি শি ধশশান্থ ও আক্টাদশ মহা 
পুরাণ ও উপ পুরাশীদি গুদে তীহরিভক্ির বিষয় বর্নিত নাই, 
যদি» নং ক্দী আিরাও বলেন তবাশিও মেই হত্রিতক্তি শচ্ঠ 
শানুষ্ধ্যয়ণ কিছ] শ্রদণ করিছ্লো। হননি 
"মই পা সত্য ক ভক্তি কহে যা । 
অন্তগা'হুইলে শল্য পামগুহ পায় ॥ 
(হী চৈ ভাগবত) 
ক্কলিতে মানবেতর বন তি লন কাল ভাট, শান ও অনন্ত | 
সুতরাহ হম গস জল বিশ্রভ । একি হতে আল পর্রিত্য্জা করিয়। 
কেবল মাত্র শিশুদ হুট ভন্৭ বলি? থাকে, মেই প্রকার যে 
সকল শা রিকি বাতিল ভাঙ্গা শরিশাগ কন্ধত জীচেতন্য 
ভাগবত, ভ্ীচৈহন্য চরিত, হ এজ্িদামতসিদ্ধু, ভ্রীহরিতক্তি 
রে ভি প্রভৃতি ভরন্থ পাঠও শ্রবণ করিবে। 
০ বাদা ধন এ।গক্িরত্ীকর ৭ম তরঙ্গে দেধিতে 
(ই কচি গ্রচ্থ দর্শন ও পপর্শন মাই বলবিষ, পুরের দঙ্্যসর্দার 
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বীর হান্থির রাজ! পরম বৈষ্ণব হইয়া ছিলেন ।/ “রাঙ্গা পাঁদুখালি” 
প্রণেতা পরম তজ্বর শ্রীযুক্ত রসিকলাল দে মহাশয় বলিয়াছেন £-- 
জ্রীতক্তি গ্রছের কম কঠোবরে, যেরূপ দেখিতে পাই । 
মধুর অক্ষরে, কেবা যেন বলে, জগতে লনা না ॥ 
পড়িতে পড়িতে, ভকতি গ্রন্থ, অবণে আসে যে ধ্বনি ॥ 
মনে হয় তাহা, শ্যামের আীমুখে, বাশীর তুশ্বর শুনি€ 
কলসে কলসে, অমুত ঝলকে, এসব গ্রন্থের মুখে। 
অঞ্জলি পুরিয়ে, পিয়ে ওরে ভাই, কাটাও জনম সুখে ॥” 
(প্রেমের ডালি 1) 
ব্রহ্মা মহধি নারদের নিকট ভক্তি শান্সের মাহাত্থা সন্বদ্ে 
বলিয়া] ছিলেন 2 
বৈষ্ণবানি চ শান্তানি যে শূন্বন্তি পঠস্তি চ। 
ধন্যাস্তে মানবালোকে তেষাং কুষ প্রসীদতি ॥ 
ধৈষ্বানি চ শাস্ত্রানি যেহুচ্যুন্তি গৃহে নরাঃ। 
সর্ব্ব পাঁপ বিনিম্মুক্তী। ভবস্তি সর্ব্ব বন্দিতা। 
সর্ধশ্বেনাপি বিপ্রেন্র! কর্তব্য শাস্ম সংগ্রহঃ॥, 
বৈষ্বন্ মহা ভক্ত। তুষ্র্থং চক্রপাঁণিনঃ ॥ 
তিঠতে বৈষ্ণব শান্তর লিখিতৎ যস্য মন্দিরে | 
তত্র নারায়ণে। দেবঃ স্বয়ং বসতি নারদ? ॥ 
স্বেন্ধ পুরাগ।) 
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০ 
হে নারদ! ্রহার। বৈষ্ব-শাস্ত্র শ্রবণ করেন তাহারাই ধন্য; 


শ্রীহরি নিরন্তর তাহাগ্রিগের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। যে সকল ব্যক্তি 
নিজ গৃহে বৈষ্ণব শাস্ত্রের অচ্চন। করেন তারা সকল প্রকার 
পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্কিল পুজনীয় হন। হে বিপ্রেন্ ! 
শরীরের প্রীতির নিমিভ ভঞ্তি সহকারে বৈশ্ব শান্তর সংগ্রহ করাই 
বৈধবগণের অবশ্য কন্ব্য । গিখিত বেধ্র শান্ত ধাহাদিগের 
গৃহে অধিষ্টিত থাকে ববমুৎ আহরিই াহাদিগের গৃহে বিরাজ করেন। 
শ্প্রেম্ুবপাস গ্রে পখিত আছে ৪ 
“সব্বন্দ থাপাও এবৈধব শ।স্র্যত। 
সংঞ্জ্ক করিৰে বে্বগণ সাধ্যমত” 
যাব ঘষ্রে এবৈকব শান্ত বিদ্যমান। 
লক্ষণ নারাথণ তাব গৃহে অখিষ্ঠান ॥ 
ধন ধানে পগিপুর্ণ তার গ্রহ থাকে । 
চনিদন সব্বদা হৃধী ন। পড়ে বিপাকে ॥ 
২1 "তাকিক বাঞ্চিপু সহিত আলাপ ব্যবহার” কখনও 
“তার্কিক ব্যক্চিদিগের সঙ্গ করিবেনা। কেবল অন্য লোককে অপ- 
দস্ত কতিবান্র বা*ঈভাজয় করিবার জন্য যাহার। বৃথা তর্ক করে 
তাহারা কখনও ভক্তি শান্সের সুমিদ্ধান্ত উপলদ্ধি করিতে সক্ষম 
হয় নাশ বৃথা তর্ককবল ঈর্ধা, দত্ত, দ্বেষ, বিষয়ানুরাগ। মুঢ়তা ও 
আত্ম প্রতিষ্ঠা হইতেই জন্মিয়া থাকে। অতএব বিশুদ্ধ বৈষ্বের 
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রতি 


পক্ষে তর্ক না করা ও তাকিক ব্যক্তিদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ কর! 
একান্ত কর্তব্য । 
মহষি নারদ বলিয়াছেন ৫--“বাদনাবলম্ধ্য 1” 
(নারদ ভক্তি হুৃত্র।) 
কখনও তর্ক করিবে না। 
“নৈষাতর্কেন মতিজাপ নেয়1” বেদ ।) 
অচিত্ত্য খলু যে ভাব নস্তাততর্কেন যোজয়েহ | 
(স্কন্ধ পুরাণ, প্রভাস খণ্ড ।) 
অচিস্ত খলু যে ভাব কখন ও তাহাতে তর্কের যোজন। করিবে 
না। শ্রোভাক্ত বিনোদ ঠাকুর মহাশয় বপিয়াছনঃ-_ 
“আদার বেপারি হয়ে, জাধাজের খবর লয়ে, 
বিবাদ না বরে নুদ্ধিমান |, 
(কল্যাণ কল্পতক্।) 
পনাপড় কুতর্ক গর্তে, অং্ম্ধ্য কর্কশাবত্তে, 
যাতে ডুবিলে হয় সর্বনাশ ।, 
"ভক্তিতেে মিলয় কুষ্ তর্কে বু দর ।" 
বাচুদেব সার্বভৌম বলিয়াছেনঃ_- 
“তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ফেউ ফেউ করি! 
সেই মুখে কেমতেবা কহিকৃ্ণ হরি 1৭, 
(শ্লীচৈতন্ চরিতামুত ।) 
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কখন ও তার্কিকগলের সহিত তর্ক করিবে না। বিস্আভিমানি 
তাফিক পণ্ডিতের সহিত শাস্বালাপ করিষা শ্রীঞ্জীবঙ্গামী প্রভূ 
যেকপ লনা ভোগ করিয়া ছিলেন ভতও পাঠক্গণের ডগা সর্বদা 
ম্মরঞ্জরথা কভব্য। 
কর্ণাটবেশী । ও ৯ শানু ত্রানের, পৃত্রত শ্রী দপগলাতন ও 
্ঠাহার্পিগের ৯ ৩ সন বা অন্গপমের শত্র ভভীবশোগামদ 
শ্রীধাম বৃন্দাপূনে অব! না পালে একগিবহা দাফণ দেশীয় একজন 
দিণিজযা পঠিত এরূপ গোধামসকে শান্্রবিচ তে গশজয ববিবাব 
অভিগ্রাধ জ্ঞাপন করাজলেন। আপ পোঙগামী এ তআককের 
মহিত বৃথা তর্ক করিছাগ সাধনগজনো সময় নই কবা। অগ্ঠায় 
বণগিয়। একখানি জঙ্জ পর লিখিশী ভিলেন, এব, তিতার মন্গ 
শিম্যওভর্িনিদ্ান্তশান্সে মহাপ (শুভ টি গেসামীর আমু 
পনাজযেব বাসনাঞ্দূব হইযাছে কিনা ইভা পনীক্ষা কবিবাব জন্ক 
িপ্বিজয়ীকে তাহার নিকট যাতে বদ্িপন 1 আীলাবগো সামা 
এন যমুনানদীতে জান করিঠে গিরাহিলেন।  শুনিষ। পণ্ডিতের 
আব সহ্য হইল না, নি তখনই ভ্ীজীবগে স্বামী নিকট উপশ্থি 
হুইস| বপিলেন) আমি একজন দিন গণিত তোমার ওল, 
শ্রীবকপ গোঁপামী আমীর নিকট পরাজয় স্বীকার কবিযা আথাকে 
এই জয পত্রিক। লিখিয়া দিয়াছেন” পরিতাভিমানি দিবিজধার 
মুখে গুকুদেবের প্রতি এইবগ অধন্তার কথ! শ্রবণ করিঘ। শ্রীজীব 


৪৮ শ্রীঞ্ীবৈফব যাহাত্ম্য । 








গোস্বামী বড়ই ছঃখের সহিত কহিঙ্গেন? “তুমি শাস্ত্র ধিচারে 
কখনই জীরূপ গোত্বামী প্রভুকে পরাজিত করিতে পার নাই, তিনি 
নিত্যধামাভিলাষি, তৃনাপেক্ষা 'নুনীয ও *বৃক্ষাপেক্ষা সহিষুং) 
মিছানিছি তোমার সহিত তর্ক করিয়া কীস্ীহরিনায করিবার সমর 
নষ্ট না করিত্বা তোমাকে এ জয় পত্র থানি লিখি দিয়াছেন । 
এইক্ষণ আমার সহিত বিচার কর যদি তুমি পরাজিত হও তবে 
জয় পত্রিকাথানি প্রত্যর্পণ করিতে হইবে? আমি পরাজিত হইলে 
তোমাকে আর একখানি জয় পত্রিকা পিথিয়! দিব 1” এই বলিষ! 
উভয়ই তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন; এমন সমস্ক দিথিদবয় প্লীশীব 
গোস্বামীকে কহিলেন, তুমি ব্রাহ্মণ হুইস্া গন্ধ্যাবন্দনাদি করিলে না 
কেন? আউ্রীজীবগোষ্বামী কহিলেন আমার ত্রিসন্ধ্যা করিতে 
অনিচ্ছা! নাই কিন্তু বড়ই সময়রান্ডাব। দিদিজশ্ী রুহিলেন, এ 
কেমন কথা হধ্যোদয়ে প্রাতঃ অন্ধ্যা, মধ্যাহ্ছে এমধ্যাহ সন্ধ্যা, ও 
সৃধ্যাস্ত কালে সাত্বাহু সন্ধ্যা করিবার বিধি শাস্ত্রে লিখিত আছে; 
তুমি কিজন্ত সময়াভাব বলিতেছঃ খন আীজীব গোগ্বামখু- 
কহিলেন ১-. 
“হুদাকাশে চিদবানন্দৎ মুাভাতিনিরস্তরমূ | 
উদরয়াস্তৎ নগন্তামি কথং সন্ধ্যা ঘু.সিত £, 

আমার হাদয়রূপ আক।শে নিয়ন্তর শ্ুকুফ্ের উজ্জল ক্রিণ 

প্রকাশিত আছে, তাহার উদয় ও নাই, অস্তও নাই সুতরাং 


জ্রীক্রীবৈষব মাহাত্মা। ৪৯ 








আমি কোন সময় সন্ধ্যা করিব। সতপ্রতি আমার একটা কন্যা 
জাতা হওয়ায় জাতকাশৌচ, ও স্্রীবিয়োগ হওয়ার মুতা শৌচ 
হইয়াছে । 
৯পপ্ডিত কহিলের্ন, তুমি চিরদিনই ব্রহ্গাচরধ্য ব্রতাবলম্ী, 
হুতরাৎ কি প্রকাঞ্ধে তোমার পড়ীর মৃতু ও কন্তার জন্ম হইল। 
ক্ীজীব গোম্বাম তাহ শুনিয়া বলিলেন £_--_ 
“সত্তক্তি ছুহিত| জাতা মায় ভাধ্যা মুতাহ পুন] । 
আশৌচৎ দযমাপ্নোতিকথং সন্ধ্যা মুপাসীত 1, 
ভূবন”মোহিনী চ্লুহকিনী মায়া এতদিন আমাকে আব 
রাখিয়াছিল। সম্গ্রতিষ 'অনৈতুকী ভর্তি” নামক একটী কন্তার 
জন্ম হওয়ার আমার এ মাস্বা কূুপিণ" ভাধ্য:্ মতুযু হইয়াছে। 
মায়া স্ত্যাগ ও বিশুদ্ধ ভগবন্ডারক্তির উদয় না ভওয়া পর্যন্তই 
খৈদিক সন্ধ্যার্দিী প্রয়োজন) কাজেই নিধিষ্বার্দাতযাযী বৈদ্রিক 
সন্ধ্যাহ্িক এখন আর আমাকে সাঁদেনা। আাজীবের এইকপ 
বাক্য শুনিয়া দিীক্চয়ী আব্যক হইপেন।  আাপুঘঙ্গেন প্রানে 
তাহার পণ্ডিতাতিষান দর হইয়া পাষাণ তুল্য কঠিন হুদরও ভগ- 
বদ্ুক্তিরসে প্লাবিত হইপ। প্রীরপগোস্বামী আহাকে যেভাবে ভাস 
পত্রিক লিখিয় দির্বী ছিলেন তাহাও বুজে পারিলেন। অতংপ 
ঘিথিজরী আীজীব গোষ্ামী প্রচুর পদতলে সাষ্টানপে পতিত হইয়া 
ক্ষমা* প্রার্থনা করুত তাহার শিশ্যন্ গ্রহণ করিলেন।  আজর 


৫5 জ্ীহীবৈষ্ব মাহাত্ব্য। 





গাস্বামী পওতের নিকট হইতে এঁ ,জন্-পত্রিক! গ্রহণ করিয়া 
শীরপ গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীবূপ গোস্বামী 
শ্রীীবের হত্তে & জয় পত্রিকা খানি, দর্শন করিয়। অতিশয় ক্রুদ্ধ 
হইয়া কহিলেন, "জীব! এখনও তোমারহৃদয় হইতে জয় পুরা” 
জয়ের বাসনা দ্র হু্ধ নাই তুমি আমার নিকট হইতে দূর হও 
আমি তোমর মুখ দর্শন কাঁরিবন1।” 

তখন শ্রীজীব গোম্বামী শ্রীরূপের এইরূপ কর্কশ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া! অতিশয় দুঃখিত হুইয়া কীদিতে কাদিতে কোন এক 
নির্ভন স্থানে গিয়া ধুলি শখ্যায় গতিতংহইয়! রহিলেন। এইরূপে 
ছুই দ্রিবস অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিব গত ছইবার কিয়তকাল 
পুর্বে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভূ শ্রীধাম বৃন্দাবন বাসী জনৈক 
বৈষ্ণবের নিকট এই সকল বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া শ্রীরপ্ম গোস্বামীর 
নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন | ভাইরূপ; জীবের 
প্রধান ধন্দ্বকি? শ্রীরূপ কহিলেন দাদা “জীবে দয়াই জীবের 
প্রধান ধর্মী । 

শ্রীব্ূপের এইরূপ বাক্য শ্রবণে সনাতন গা্বামী কহিলেন; 
তবে তুমি আীজীবকে দয়া করিতেছনা কেন? তখন শ্রীরূপ 
গোন্বামী জ্যষ্টভ্রাতার অভিগ্রাঘ্রানুসারে শ্রীর্জীব গোস্বামীকে ক্ষম' 
করিলেন। অতএব কখনও কাহার সহিত তর্ক করা বা তাঁকিক 
ব্যক্তর সক উচিত নয়। 


শ্রীশ্রীবৈন্ধব মাহাত্মা। ৫১ 





শশ্রীশ্রী চৈতন্ত “চব্রিতামুতে * পরম ভাগবত রামানন্দ রাস 
মহাশয় জ্ঞানাভিমার্নি তাকিক ও প্রেমিক ভক্তের যে অতিুন্বর 
তুলন। করিয়াছেন, আমাদিগের সব্বদ1 উহা মনেরাখ। কতৃব্য। 
যথ। 2-_--- 
্ “অরুসঙ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিজ্জফলে। 
সন্ত কোকিল খায় প্রেমীত্র মুকুলে ॥ 
অভাগিয়। জ্ঞানি আশ্বাদয়ে শুক্ষজ্ঞান । 
কঙ্, প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান ॥” 
স]ুধু সঙ্গের গুণ বর্ণন। 
ভক্তিম্ততগ্গবত্তক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে | 
সংসন্গ প্রাপ্যতে পুভ্তি সৃকৃতি পুব্ব সঞ্চিতৈ:॥ 
বৃহমারদীয় পুরাণ, ৪র্থ অঃ৩গশ্রো। 
ভগ্রবন্তক্তের& সঙ্গ লাতেই মন্ুয্যের শ্ীহরিতক্তির উদ্ুর 
হইয়৷ থাকে। কিন্তু জন্মান্তরীয় সঞ্চিত পুণ্য না থাকিণে কখনও 
মনৃষ্যের ভাগ্যে সাধু গঙ্গ লাভ হইতে পারেনা । কেননা-_ 
ছুল্লু্ভা মাঁচুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙগরঃ। 
তত্রাপি হুল ভৎ মন্তে বৈকুষ প্রিয় দর্শনমূ ॥ 
শ্রীমন্ভাগবত ১১২২৯। 
দেহি গণের মধ্যে এই ক্ষণভঙ্গ,র মনুষ্দেহ দুল্লভ তন্মধ্যে 
আবার কৃষ্ণ ভক্তগণের দর্শন অতিশয় ছুলভ। 


৫হ্‌ শ্রীশ্ীবৈষ্ষ মাহাতুট। 








এই জন্যেই পরম ভাগবত আীকঞ্রব মহাশয় ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা করিঘা ছিলেল :-- 
_.. ভক্তিৎ মুছঃ প্রবহতীৎ তয় মে 'প্রসঙ্গো। 
ভুয়াদনস্ত মহা মখলাশয়ানামৃ। 
যেনা গরর্পোন্বণমূরুব্যমনৎ তবাব্ধিং 
নেষ্যে ভবদৃণ্তণকথামূত পানমত্ডঃ 
শীমন্ভীগবত ৪1 ৯1 ১১। 
হে অন্ত! আমি অন্। কিছু প্রার্থনা কত্সিনা, যে সকল 
অমলাশয় মহা পুক্রবেরা আপনার পাদপত্ে' নিরস্তর ভক্তি প্রদর্শন 
করেন, সেই সাধু গণের সঙ্গে যেন.আমার প্রসঙ্গ হয়, তাহাদিগের 
সঙ্গ ঘটিলেই আমি আপনার গুণ কথামত 'পানে মত্ত হ্ইয়। 
বিনাক্রেশে এই বিগ্ব সঞ্কুল ভীষণ সংসার সমুদ্রের পাবে উত্তীর্ণ 
হইতে পারিব । 
সাধু সঙ্গ ব্যতিত তীর্থা্দিও মনুষ্যকে পবিত্র করিতে সক্ষম হর' 
না। শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহোদয়ু.বলিয়াছেন | 


“তীর্থ ফল সাধুসগ সাধুমঙ্গে অন্ত রঙঈ, 
শীকৃষণ ভজন মনোহর । 
যথা সাধু তথা তীর্থ স্থিব্র কৰি নিজ চিত, 


সাধু সঙ্গ কর নিরস্তর ॥ 


জভবৈফাব মাহাত্ম্য । ৫৩ 








ঘে তীর্থে বৈষ্ুৰ নাই, সে তীর্থেতে নাহি বাই 
কি লাভ ছাটিস়্া দূরদেশু। 


বথায় বৈষ্ণবগুণ, সেই স্থান বুন্দাবন 
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ॥? 
কঙ্শাণ কলপতরু ৷ 


রবিশ্চ বাশি জালেন দিবা হস্তি বহিত্তমঃ 
সম্ভঃ হৃক্তি মরীচ্যোর্ৈশ্চান্ত ধ্বাস্তৎ হিসর্বধ] ॥ 
বৃহনারদীয় পৃরাণ | ৪র্থঅঃ ও৭ শ্লোক 
রবি যেমন কিরণু মালা বিবীর্ণ করিয়া বাহিরের সমুদয় অন্ধ- 
কার দূর করেন” তের্মানি শ্রীহরিভক্তগণও তীাহাদিগের সহৃক্তিবূপ 
কিরণ জালের দ্বার সর্ববতোভাবে মনুষ্যের হৃদয়ের অন্ধকার দূর 
করিয়া থাকেন। 
পরম ভাগঞখ্ত জড় ভরত রহুগণ রাজাকে বলিয়া ছিলেন 
রছগণৈ তত তপসানযাতি 
নচেজ্জয়া” নির্বপনাৎ গৃহাদব!! 
নচ্ছ্দস। নৈব জলাগ্ি হৃ্্যৈ 
বিনা মহৎ পাদরজোভিষেকমূ ॥ 
শ্রী মদ্ভাগবত, ৫1 ১২। ১২। 
হেরাজন! ভগবভ্ুক্তি তপস্যা দ্বারা পাওয়া যায়না, বৈদিক 
অনুষ্ঠানের দ্বারা নয়, অন্নাদিদানে নয়, গৃহকম্প্াদির ছ্বায| নয়? 


৫৪ শ্রী বৈষ'ব মাহান্থ্য। 


বেদাধ্যায়নে নয়, এমনকি জল, অগ্নি, স্থধ্যু, প্রভৃতির উপাসল। 
স্বারাও পাওয়া যায়না । কেবল যাত্র সাধুসন দ্বারাই জা হুইয়। 
খাকে। 
ভক্ত চুড়ামনী প্রহ্থণা্দ বলিয়াছেন £--- 

'নৈষাং মতি স্তাবদুরুক্রমান্্ি 

স্প শত্যনর্ধাপগমে! যদর্থঃ। 

মহীত্ুসাৎ পাদরজ্োেভিষেকৎ 

নিদ্বিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥ 








আমস্ভাগবত,' ৭ [৫ ।৩২। 
যানবগণ যে পধ্যত্ত নিষ্কিঞন ভগবস্তক্তদিগের চরুখ ধুলি দ্বারা 
অভিষিক্ত না হয়, সে পর্যন্ত কখনও তাহাদিগের মতি অনর্থ 
নাশক শ্রীভগৰানের পাদপদ্ব স্পর্শ করিতে পারে নট 
গঙ্গা পাপং শশিতাপৎ দৈন্যৎ কল্লতরু হবরে। 
পাপং তাপৎ তথা দৈন্যং সর্ধৎ সাঁধু সমাগমৈঃ ॥ 
গঙ্গাপাপ হরণ করেন, শশি তাহার সুশীল কিরণ বিতরণ 
দ্বারা জীবগণের তাপ হরণ করেন, এবং কঞ্পতরু যেমন দৈন্য হরণ 
করিয়া থাকেন, সেইরূপ একমাত্র সাধুস্গ করিংলই পাপ, তাপ, ও 
দৈম্ার্দি সকল দৃরিভূত হইয়া! থাকে। 


শীশঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেনঃ-- 


শীজীবৈষব মাহাত্ম্য । ৫৫ 


ন্গিনীদলগত জলমতি তবলৎ 
তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলমৃও 
ক্ষগীমিহ সঞ্ছুন সঙ্গতিরেকাঃ 
ভবাঁতি ভবার্ণব তরণে নৌকা ॥ 
মোহ" মুদগর | 
পর পত্রস্থিত জল বিন্দুর ন্যায় মুষ্যের জীবন অতিশয় চঞ্চল, 
হৃতরাৎ ক্ষণ কালের নিমিত্তও সাধুসন্গ 'কেবল সংসার-বূপ ভীষণ 
সমুদ্র পার ৫হইবার একমাত্র তুরণীস্বরাণ। 
সাধু সঙ্গ্বারাই * ভগ্ুবদ্‌ শক্তি সারিক হইয়া থাকে | 
শ্রীমত্তক্তি ধিনোর্দ ঠাকুত্ধি মহোদয় বলিয়াছেনঃ 
“বৈষ্কুব নিকটে ঘর্দি বৈসে কতক্ষণ । 
দেহ হৈতে হয় কৃষ্ণ শক্তি নিঃসরণ ॥ 
কেই শক্তি শ্রদ্ধাবান হৃদয় পশিয়া। 
ভক্তির উদয় করে দেহ কাপাইয়1 £. 
শ্ীহরিলাম চিস্তামণি। 
ভগবান কর্পিলল দের্ব বলিয়াছেনঃ-_ 
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীধ্যসংবিদে। 
ভবস্তি হৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ । 
তজ্জোষনাদা শ্বপবর্গ ব্্নি 
অস্ধা রতির্ভকিরুক্রমিষ্যতি ॥ শ্রীমন্ভাগবন্ত৩২৫1২৫। 








৫৬ শীভীবৈফাব মাহাত্মা। 





সাধুগণের সংসর্গ হইলে হৃদয় ও কর্ণের, অতিশয় আনন্দবন্ধক 
আমার বীর্ধ্য সন্বন্বী্ষ (অর্থাৎ নামলীল। ও গুণাদ্দির) আলোচনা 
হইয়া থাকে। সেই সকল কথা প্র করিতে করিতে মানবগণের 
হুয় শ্রদ্ধা, রতি, ও ভক্তির উদয় হইয়! থাকে । 
পপ্ম ভাগবত যুর্কুন্দ বলিয়াছেনঃ-_- 
ভবাপবর্গো ভ্রষতো যদাভবে 
জ্জনন্ত তর্্যচ্যুত সৎ সমাগমঃ। 
সৎসজমোধহি তদৈব সদগতো 


পরাবরেশে তৃ্সি জায়তে স্ততিঃ 
শীমভাগবত, ১০৫১৫ 


হে অচ্যুত! আপনার অনুগ্রহে সংসারী মহুষ্যের সংসার 
বাসনা শেষ হইয়া আসিলেই তথন তিনি সাধু সঙ্গ করিয়] থাকেন 
এবং সক্গীতি ও পরাবরেশ্বর শ্বরূপ আপনার 'শ্রীপাদ পদ্বে রতি 
জন্মে । 

সাধু সঙ্গ দ্বারা কি উপকার হয় মহধি নারদ.তাহা ব্যাসদেবকে 
বলিয়া ছিলেন । পহেমুনে! আমি পুব্ধ জন্বে'বেদ বেস্তা কোন 
এক মহধির দাসীর গর্ভে জম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম ॥. বর্ষাকালে 
চাতুন্মাস্ত ব্রতোপলক্ষে মহধিগণ যখন সঞ্লে একত্রিত হইয়া 
একস্থানে বাস করিতেন তখন আমি অতিশয় শিশু হইলেও 
একা গ্রচিত্তে তাহাদিগের স্ব। করিতাম। সাধুগণ প্রতিদ্দিন_- 


সী শ্রীবৈষৰ মাহাত্য | ৫৭ 





তত্রান্হৎপ্কষ্ণ কথাঃ প্রগায়ুতা 
মনুগ্রহেধী শৃণবৎ মনোহরাঃ । 
তাঃশ্রদ্বযা মেহন্ুপুদং বিশৃখৃতঃ 
প্রিয় শ্রকন্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ ॥ 
আমদ্ভাগবত ১৮০২৬ 
সেই স্থানে জ্ীকুঞ্চের মন প্রাণ হাধী লীলা গুণ গান করিতেন। 
সাধুগণেক্ কপান্ আমি সকল কথাই শুনিতে পাইতাম। পরম 
শ্রন্ধার সা সেই হরি কথা শুনিতে শুনিতে হরির আীচরণার- 
বিন্দে আমাষী রৃতি জনমিল ।» 
দর্শঙ্গ স্পশলালাপ সহ বামাদিভি; ক্ষণাৎ। 
তক্তা পুনস্তি কৃষ্ণস্ত সাক্ষাদপি চ পুকশমৃ॥ 
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ । 
জীকৃষ্ং ভঙ্জের দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণ, সহবাসাদি দ্বার! 
মাক্ষাত পুকশকেও ক্ষণ মাত্রে পবিত্র করে । 
হরি ভঞ্জিশপরানা্ত সন্গিনাং সঙ্গ মাত্রতঃ । 
মুচ্যক্ষে সব্জধ পাপেভ্য মহাপাতকবানপি ॥ 
বুহন্নারদীয় পুরাণ । 
ফেব্যক্তি হরি জক্তি পরায়ণ ব্যক্তির সঙ্গগাভ করিয়াছে তাহার! 
সঙ্গ লওয়1 মাত্রেই মহ] পাতকা ব্যক্তিও সকল প্রকার পাপ হইতে 
মুক্তিল্লাভ করে। 


৫৮ হী) শ্লীবৈষ্ঞব মাহা আয | 








সাধু সঙ্গ পরি সঙ্গাদসাধোখ্রপিচ সাধুত। 
অগঙ্জামপি গঞ্গাস্তাদগঙ্গায়াং পতিত পয়ঃ। 
আদি পুরাণ। 
যেমন অগঙ্গার জলও গঙ্গ। জলের সহিত মিশ্রিত লইলে গঙ্গা 
জলের গুণই প্রাপ্ত হইয়া। থাকে, তেমন অসাধু ব্যক্তিও'সাধু 
ব্যক্তির সঙ্গ করিলে সে সঙ্গের গুণে) সাধুই হহইয়। থাকে। 
ভক্ত চুড়ামণি হরিদাস ঠাকুর কর্ভৃক বেশ্টা উদ্ধারই ইহার 
জলন্ত প্রমাণ । 


পরম ভাগবত শ্রীল প্রভু হরিদাস ঠাকুর যর্থন ষশোহর 
জেলার বেনাপোলের বনে সাধন করেন, তথন বৈষণধ বিদ্বেষী 
রাজা রাম চন্দ্র খান হরিদাসের প্রভাব দর্শন করিয়। তার অপমান 
করিতে না না উপায় করে । অবশেষে কোন প্রকারে হরিদাসের 
ছিদ্র না পাই তাহাকে মোহিত করিবার জন্ত কোন্‌ এক প্বুম্‌ 
সুন্দরী বেখ্ঠাকে নিযুক্ত করেন। বেশ্টা তিন রাগ্রি প্রাণ পনে 
চেষ্টা করিল কিন্তু শ্রত্রীহপ্িনামৈক জন ভক্ত হরিদাসকে মুগ্ধ 
করা দূরে থাকুক তীহার শ্রীমুখারবিন্দ শ্গিনির্গভ- অমৃত নিশ্তন্দিনী 
শীহদরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে সধু সঙ্গের প্রভাবে সেই 
পাগীয়সীর পাপ হুদয়ও ভক্তিরসে প্লাবিত হইল 2 অমনি বেশ্তা 
ছিন্ন ফুল বৃক্ষেত ন্তায় শ্রীহরিদাসের পদ্দতলে পতিত হইয়া কাদিতে 
কাদিতে বগিতে লাগিলেনঃ-- 


শ্রীশ্ীবৈষ্কব মাহাস্্া। ৫৯ 





“বেটা "হৈয়া মুই পাপ করিয়াছি অপার । 
কপা করি কনমো অধমে নিস্তার ॥ 


ঠ/কুর কহে ত্বক দ্রবা ব্রাঙ্গীণে কর দান । 
এই ঘরে বসি তুমি করহ বিশ্রাম ॥ 
নিষ্ঘভ্তর নামকর তুলস$ সেবন 
অচিরাতে পাবে তবে কুষ্ষের চরণ ॥ 
এতবলি তারে নাম উপদেশ করি 
উঠিয়া চলিঙ্গ ঠাকুর বগি হরি হরি 
তন্বে সেই বেশ্ঠা গুরুর উপদেশলৈল । 
গৃহ বিত্ত যেব! চিল ব্রা্গণেরে দিল ॥ 
মাথ।*মুড়ি একবস্ছে রহিল। মেই ঘরে। 
রাত্রি দিন তিল লক্ষ নাম্‌ গ্রহণ করে ॥ 
তুলসী সেবন করে চর্লান উপবাস। 
ইন্দিয় দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ ॥ 
এসিড বৈঞবী হৈল পরম মহান্ডি 
বড় বড় শৈষ্ধ তাঁর দূর্শনেতে যাস্তি ॥ 
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীল। ৩য় পঃ। 


সাঁধু সঙ্গের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীত্রীভক্ত মাল গ্রঙ্থে একটা হন্দর 
দল আছে। 


৬ জ্ীত্রী বৈঞচব মাহাত্ঝ্য.। 
চিল " ॥ 
একজন চোর চুরি করিবার বাসনায় রাজ প্রাসাদে প্রবেশ 


করিয়াছে, বাজাও রাণী জাগ্রত থাকায় চৌর গুপ্তস্থানে লুকাইয় 
থাকিয়া তাহাদের নিদ্রার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে 
বানী রাজাকে বলিব উঠিলেন,। 
“দ্বরে আইবুড মেয়ে, কখনন] দেখ চেয়ে, 
নাহিভাধ বিধাছের উপ । 

আমি প্রতি রাত্রিতেই আপনাকে এবিষম্ অনুযোগস্করিতেছি, 
কিন্তু আপনার তাশাতে মনোযোগ, হয় নাই | (পনি মনে 
রাখিশেন পুহে যুবতী কন! পুষিয়া বাধিলে শ্লিশ্চয়ই কুলে 
কলঙ্ক ঘ্বটিয়া থাকে । আপনার যাহা অস্িক্ুি তাহাই ককুন 
আমি কন্তার বিবাহ সম্বন্ধে আপনার নিকট আর কখন ও 
কোন কথা বলিব না। বাদীর এই প্রকার কটু বক্য শুনিয়া 
রাজ। বলিলেন, গ্রিয়তমে! তুমি আমাছে আর তিরস্কার 
করিওন। আমি অদ্য রাত্রি গ্র্াত হইলেই তপোঁধনে যাইব এব 





বাহাকে সমখে দেখিতে গাইব উহাকে কন্ঠ দান করিব $ 
রাজার এইজপ বাক্য শরত্ণ করি। ফোর জছাদে আট খান! 
ইল। তাহার আর ধন বত্বাদি অপহরণ করিবার বাসনা রহিল 
না। বাজ 51 লাভের জন্যই সাহার যার প্ নাই লোভ পিল 
ঘা গৈবিক বসন পরিধান করিল।, 
কঠে তুপনী কাঠের মাল! ও ট্রহরি নামাবলী উত্তরীয় ধারণ 


আন এ ৮৮- ১৯৯ রা ৩০ 
তেন তি! হইতে চলিয়া যাহ 


শীঞ্ীবৈষ্ব মাহাত্ম্য । ৬৯ 





করতঃ সর্বাগে হবিলামের ছাব লইয়া বৈষ্ণব বেশে তপোবনের 
পথের নিকট নয়ন গুগল মুদ্রিত করিয়! ধ্যানস্থ কালনেমির ন্যায় 
বলি রহিল | এদিকে মহারাঞ্জ অতি প্রত্যুঙ্েই গাত্রোখান করিয়। 
প্রাতঃকৃত্য সমাপনাস্ত কন্ঠীসহ এ পুপোবনেরদিকে গমন 
কর্িলেন। অধিকদদুর যাইতে না যাইতেই পথের পারে ধ্যান মগ্ন 
একজন মহা পর দেখিতে পাইলেল। নিই পুব্রোক্ত চোর) 
অমনি রাজ] সাধুর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গললগ্মী কৃতবামে 
কহালিসুঁুট কহিলেন, "প্রভু! আপনে ক্ষণকালের জন্ত এদাসের 
মিনতি:শ্রবঞ্ঠকরুল,” রাজার এইরূপ *্থাক্য শুনিয়া, সাধু চক্ষু মেলিয়। 
চাহিলেন। ময়ুনি রাজা তাহার নানারত্বাভরণে সুসজ্জিতা 
অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতী তনগ্াটীকে দেখাইয়া বগিতে লাগিলেন; 
"প্রভু! এইটি আমার ধন্ম পত্বির গর্ভজাতাকন্ঠা। আমি ইহাকে 
আপনার শ্রীহরি সাধনার আনুকুল্যার্থে প্রদান করিতেছি) বিবাহিতা 
পি কখনও ভজঈনের প্রতিকূল নহে। 
প্ভজনে ধার ভক্ত থাকে, নারী কি ভজন. আটকে রাখে, 
নারী কি রাখে লুকায়ে ভজনের মাল 
নারীকে বাধি তপোবনে, কত মুনিরা বসিতেন যেগাসনে, 
| কোন্‌ মুনির রমণী হৈল জবা ॥” 
অতএব আপনি ইহাকে দাসীরূপে গ্রহণ. করিয়া আমাকে 
কৃতার্থ করুন। এ দেখুন যৌতুকের দ্রব্য আপিতেছে। আমি 


১ 


৬২ ও শ্রী বৈষঝব মাহাত্ম্য । 





আপনাকে কন্তার সহিত শ্বরাজ্যের এক চতুর্থাংশ প্রদান 
করিতেছি?” পরম বৈষ্ণব রাজাকে দর্শন করিয়।! তখন সাধুবেশ 
ধারী তস্করের হৃদর়্েও দিব্য জ্ৰানের উদয় হইল। সে তক্তি- 
রসে বিভোর হইয়া কাদিতে কাদিতে বলিল/“মহারাজ! আপনি 
আমার অপরাধ মার্জিন] করুন, আমি চোর, পাপেস্ট, ভণ্ড, হুরার্চার, 
কাখিনী কাঞ্চন প্রষাসী, হায়! আমি কি হঃক্ষণে আপনার 
গৃহে চুরি করিতে গি্না আপনার কন্যার বিবাহের কথা শুনিতে 
পাইয়া কপট বৈষ্বের বেশে এস্থানে আসিয়া বসিক 
এ জন্য আপনি অতুল সাঞ্রাক্জের অধীশ্বর হইয়াও আক্কমাকে পরম 
বৈধব জ্ঞানে কন্যা, ধন, এবং র'জাদি দান 'করিরার জন্ত আমার 
পদতণগে পতিত হইয়া! কত কাকুতি মিনতি করিতেছেন ৷ আঙ্গক্ষীপ 
কাল মাত্র আপনার সঙ্গলাভ করিয়াহই আমার 'নার কন্তা, ধন, ও 
রাজ্যাদি লাভের বাসনা নাই । আপনি অমার, গুরু, আপনার 
কপার কাচ অন্বেষণ করিতে আমিনা, সাধু সঙ্গের প্রভাবে ভগ্‌- 
ব্তক্তিরূপ দিব্যরত্ব লাভ করিলাম । “আপনি অন্ত কোন যে'গাবরে 
আপনার কন্তা সম্প্রদান করুণ আমি দানাতিনীন কাঙগালের 
বেশে বনে চলিলাম। বমের ফল মুলাদি আহার করিয়া জীবন 
ধারণ করিব, এবং হুরিভক্তের সহিত স্ত্রী শ্রীহরিনাম কীত্ুন করিতে 
করিতে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়। “ছু"বাহু তুর্লি়া, ঢুলিয়৷ ঢুলিয়। 
মাচিব।” ধন্য সাধু সঙ্গের মহিমা? রাঁজার নিকট এইরূপ বলিয়া 





জীত্রীবৈফব মাহাত্ম্য । ৬ 


চে 
চোর উচ্ৈশ্বরে ভগবানের নাম কীর্তন করুতঃ নাচিতে নচিতে 
ভীষণ বিপিনে প্রব্ধ করিয়া শ্রীহরির সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। 


সাধু সঙ্গই জীবের উদ্ধারের একমাত্র উপায় । শ্রীপদকজতরু 
গ্রন্থে বেফবকবি বলরাম ঘগঞ্জের একটা পদ শুনিয়াছিঃ-- 


“ভাইগ্কে! সাধু সঙ্গ কর ভাল হৈএ]। 
এভব তরিয়া জ্াবে, মহানন্দ সুখ পাবে, 
ক নু 
্‌ নিতাই চৈতগ্ভ গুণ গাঞ। ॥ 
ক, 
চৌরাশষ&লক্ষ জনম, ভ্রমণ করিয়া শ্রম, 
ভালই ছুল্লপভ “দেহ পাঁঞা। 
মহতের দ্বায় কর্দয়া, ভক্তি পথে না চলিয়া, 
জনম যায় অকারণে বযৈঞা॥ 
এ 


মাল! মুদ্রা করি বেশ, ভজনের নাহি লেশ, 
ফিরি আমি লোক দেখাইয়া । 
(যেন মাধালের ফল লাল, 


ভাঙ্দিলে সে দেয় ফেলাইয়া॥ 
চন্দন তরুর কাছে, 

আত্মসম করে বায়ু দিয়া। 
€হন সাধু সঙ্গ সাধ, 


ভবকুপে রহিলাম পড়িয়া ॥ 


দেখিতে সুন্দর ভাল, 


যতবৃক্ষ লতা আছে, 


লাই বঞবাম ছার 


কথ ভীত্রীবৈফব মাহাক্ঝ্য 








একমাত্র সাধু ,সঙ্গই ভগবানকে লাভ করিবার উপায় । 
শকষণ স্বয়ং শ্রীমুখে পরম ভক্ত উদ্ধা“ক বলিয়া ছিপেনঃ_ 
ন বোধয়তি মাৎ যোগে ন সাংখ্যং ধশন্ম এব চ। 
ন সাধযাপস্তপস্ত্যাগে। নেষ্টাপুনং ন দুক্ষিণা | 
ব্রতানি যক্ শ্ছন্দাং্ তর্থ।নি নিয়ম যমাঠ। 
যথাবকুদ্ধে সংসঙ্গঃ সর্বাসঙগাপহো। |হ মাম? 
সংসঞ্জেন হি দৈতেয়। যাতুধানাঃ থগ। ষ্গাঃ | 
গঙ্কুর্বাপ সরসো। নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণ গুছাকাঃ 1 
বিদ্যাধরা মনুযোধু বৈগ্ঠা শুদ্রাঃ স্রিয়োহস্তযজাঃ ( 
রজভুম্ঃ প্রকৃতযন্তন্মিৎ শুন্িন যুগে যুগে ॥ 
বহবো মংপদং প্রাপ্তান্থাষ্ট্রক্ায়া ধবাদয়ঃ । 
কৃষপব্ব। বলিব1ণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ৪, 
সুগ্রীবে। হনুমানৃক্ষো গজো গৃঞ্চো বণিকৃপথঃ| 
ব্যাধ কুজা রজে গোপ্যো যাজ্ঞ পত্যান্তথা'বরে ॥. 
শ্রীমন্ভাগবত। ১১।১২। ১-৬শ্লোক ! 
হে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গ যোগ, তত্ব বিবেক্রূপ সাতজ্য পরো 
কারাদি ধন্ম, বেদাঁধ্যায়ন, তপন্তা, সম্যাস, অগ্রিহেগতাদি কর্খ, কূপ 
ও তড়াগাদি নিন্মীণ, দক্ষিপা দান, একাদণ্ঠা্দি ব্রত, দেবতা পুজা, 
মন্্জপ, তীর্থ যাত্রা, শোৌচাদি নিয়ম, ও অহিৎপাদি যম, গ্রস্ৃতি 
কিছুতেই আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না, কেবল অসং- 


জী্রীবৈষ্ব মাহাজ্ম্য। ৬৫ 





সঙ্গ জনিত পাপ নাশক সাধু সঙ্গই আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে 1 
সাধুসম ছারা দৈত্য, রাক্ষস, খগ, মুগ, পন্বজর্ব, অপ্নরা, নাগ, সিদ্ধ 
চারণ গুহাক, বিদ্যুষ্টার, বৃ্রা্ির, কয়াধু লন্বন প্রহ্নাঁদ। বৃষপর্ধ্ষা, 
বলি, বান রাজা, মুয়দানব, বিভীষণ, হুগ্রীব, হনুমান, জান্ববান, 
গজেলা, জটাফুঃ তুলাধার, ধন্মব্যাধচ, কুজ্জা, ব্রজগোপীগণ, ঘজ্ঞ 
পতীগণ, এবং যুগে মনুয্যগণের মধ্যে বহুতর রজস্বম স্বভাব, 
বৈষ্ঠ, শু ভী, ও অন্তযজ সকলেই সাধু সঙ্গ দ্বারা আমার শ্রীচরণ 
লাভ করিষ্ঠাছে। 
বৈষ্ণব ব্যতিত তি বুদ্ধি করণের দোষবর্ণন। কখনও 

বৈষণুর ব্যক্তিকে নীচজাতি বলিয়া হীন জ্ঞান করিবেনা। আ্রীকফং 
ভজলে সকল জাফ্তিরই সমান অধিকার আছে। ভক্তিমান সকলেই 
থরম পবিত্র ও বিশ্ব পুজ্য | কলি পাবনাবতার উ্রগৌরাঙ্গ মহা- 
প্রভুক্কীল সনাতন গোশ্বামীকে বলিয়াছিলেনঃ_- 

“নীচজতি নহে কন্ণ ভজনে অযোগ্য । 

স্কুল ক্লিগ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ 

যেই তঞ্জে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। 

কুষ্ণগভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥% 


জী চৈতন্যচরিতামূত। 
ভক্তকৃবি তুললীদান বাধাজী বলিয়াছেনঃ-- 


৬.৩ জীশ্রীবৈঞব মাহাআা। 





প্চারজাত, মিলে হরি ভজিয়ে 
একবরণ হোযায়। 
য্যারসা অষ্ট ধাতুমে পমশ, লাগায়ে 
একমুল মে বিকায় ॥. 
ধোহাবলী । 
যেমন পরশমনি সংস্পশে অস্ট ধাতুই শবর্ণত্ব ঞপ্ত হম্ব, সেইরূপ 
যাহারা আ্ীহরিভক্ত তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শুদ্র, ও বৈ ইত্যাদি 
ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইলেও তাঁহার! শুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে এক ব্ণতৃই 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 


পরম ভাগবত শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় বলিয়:ফেলঃ-- 
"অধম কুলেতে যণ্ধি বিষু ভক্ত হয়। 
তথাপি সেই সে পুজ্য সর্ব ান্ত্রেকয় ॥ 
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভে) 
কুলে তার কি করিবে নরকেতে অঙ্গে ॥ 
এসব বেদের বাক্য সাক্ষী দেঙাইতেন, 
জন্মিলেন হরিদাম অধম কুলেতে ॥. 
দীচৈতন্য ভাগবত । 


প্রেতাবতার আীরামচন্্র পরম ভক্তিমতি চণ্ডাল নন্দিনী শব- 
রীকে বলিয়ছিলেনঃ--" 


শ্ীস্ীবৈষ্ণব মাহাত্মা | ৬৭ 


পৃহস্তে স্ত্রীকে বিশেষোবা জাতি নাঁমা শ্রমাদয়ঃ। 
ন কারণৎ মদনে ভক্তিরেব হি কারখ্ম ॥ 
অধ্যাত্ম রামায়ণ অরণ্য কাণ্ড, ৯ম অধ্যায় । 
অহ শবরী। স্ীজাতী বা পুরুষ, সজ্ভাতি বা অগজ্জাতি 
প্রসিদ্ধ বা অগ্রনেদ্ধ নাম নাম।, উত্তমাশ্রমূরলম্বর, বা অধমা অমাবলঙশগখ, 








যে কেহই হউবটি না কেন, কেবল ভক্তি বাকিজেই আ্রীহরি) 
তদ্নুনের শধকারা হইতে পারে। 
শ্বীভগঞ্ঠুনের অভক্ত ব্যক্তিই ছগুাল নাঁমে পরিকীন্তিত প্রীল 
নরোভম ঠাকুর মহাশক্ বলিয়াছেনঃ-_ 
**আীকফ, তজনে হয় সবে অধিকারী । 
কিবাঞরবিপ্র কিবা শুদ্র কি প্রুষ নারী ॥ 
সন্ববর্ণে যেই তজে সেই শ্রেট হযু। 
যেন ভঙ্জে সে চগ্ডাল অন্ধ শাস্ে কম ॥১ 
খাব ঞুদগন্। 
শ্রপ্চোশপ্চি মহীপাল। বিছুঃ ভক্তি দ্িজাধিক্চ.। 
বিশু, ভক্তি'দবহন্ূযো যতিশ, শপচাহিক5 ॥ 
বৃহল্ারদৃশয় প্লান । 
হে মহীপাল! &বিধুং ভক্ত ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও মে ছিজা- 
পেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ; "আর বিু; ভক্তি বিহীন ব্যক্তি যতি হইলেও 
মে চাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট । 





৬৮, জীঞ্ী বৈষব মাহা তব । 





চগ্ডালোহুপি মুনি শ্রেষ্ঠো হরি ভক্তি পদায়শঃ। 
হরি ভর্তি বিহদনশ্চ ছিজোপি শ্বপচাধমঃ ॥ 
মহাভারত । 
হে মুল! হরি ভত্তি পরাধুণ ব্যক্তি চণ্ডাল কুলোভ্তব হইোও 
তিনি শ্রেষ্ঠ, কিন্তু হরি ভক্তি রিহীন ব্যক্তি দ্বিজ কুগো২পন্ন হইলেও 
তিনি চণ্ডাল অপেক্ষা অধম । | 
ভক্তরাজ প্রহ্নাদ বলিয়াছেনঃ. 
দ্িপ্রািষড়গুণ যুতার বিন্দনাভ- 
পদদারবিন্দ বিমুখাতৎশ্বপচৎ বরিষ্টএ। 
মহ্যেতদ[পত মনোবচনে হিতার্থ-__ 
প্রাণৎং পুনাতি সকুলং নতু ভুরিমান, ॥ 
শীমদ্ভাগবত্‌ ৭। ৯) ১০। 
হবি পাদ পদ্ম ভজন বিমুখ বিগ্র যদি, ধর্ম, সভ্য, দম, তপন্টা, 
অমাতশর্ধয, লত্জা, তিতিক্ষা, অননৃশ্য়, যত্রদ!ন, ধৃতি, বেদ।ধ্যায়ন, 
ও ব্রতাদদি এই দ্বাদশগ্ুণ যুক্ত ও হয় তথা যে ব্যক্তি শ্রীহরি 
পাঁদপদ্ে মন, বাক্য, ইচ্ছা, ও কর্ম্ম সমর্পণ কারয়াছেন তাদৃশ 
চণ্ডাল ব্যক্তি ও শ্রেষ্ঠ । কেনন। এ চণ্ডাল হরি ভক্তির গুণে নিজে 
পবিত্র হয়। এবং বংশকেও পবিত্র করে। “কিন্ত গধ্বিত ব্রাহ্মণ 
কুলপবিত্র করিতে বা নি্কেও পবিত্র করিতে পারে না। এই 
জনই ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষ। শ্রীহ।রভক্তি পরায়ণ চণ্ডালই এশ্রষ্ট । 


শ্রীশ্রীবৈষব মাহাশ্থ্য। ৯ 





ভগবান শ্রীষুখে বলিয়াছেনং__ 


নমে প্রিয়শ্চতুছর্বদী মন্তত্ঃ শপচঃ প্রিযঃ। 
তম্মৈদেয়ং ততোগ্রান্থং স চ পুজ্যোধ্াহাহম্‌ | 
ইতিহাস সমুচ্চয। 
করিভক্তি বিহীন ওবাদ্ণ ব্যক্তি (সাম, বুক, যু ও অথর্না) এই 
চতুর্সে পরাধ্্জ হইলেও মে কর্নও আগার প্রিপ্র নহে? 
কিগ্ড হরি ভক্তঞ্ব্যক্তি শ্বপচ , হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তিতত্বাদি 
স্১েচগাপক্কেই দিবে, এবং ত হার নিকট হইতেই গ্রহণ করিবে । 
আমিও যেস্ঠ পুজ্য, আমার ভক্ত সেই চণ্ডালও তেমনি পুজ্য | 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ৪বৈশ্য শুদ্রব! যদি বেতর2 | 
বি সুঃভক্তি' সমাুক্ষোজেয়: সঞ্জোভমোঃভতমঃ ॥ 
স্ষদ্ধ পুরাণ, কাশী খণ্ড? 


প্রাণ, জার, বৈশ্ঠ, শৃদ্র, কিন্বা অস্ত্যজাদি যে কোন রা 
হউক ন্1ঞ্চকন বিষুঃ ভক্তি যুক্ত ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া র 
নন্দিনী পতিব্রতা সতী ন্দৌপদী বড়ই লাঞুনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
কখনও বৈষক্লের আরতি নিন্দা করিবে না। পরম বৈষ্ণব 
রুহিদ্দাসের ০১) জাতি নিন্দা করিষা পঞ্চ পাণ্ব ভামিনী পঞ্চাল 
রা নন্দিনী পতিরত] সতী দৌপদশী বড়ই লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইক় 


সপ 








সা টা পিাপাপ্াশাট টিপ পপীপাসপাসিপ পাপ পাশপাশি পদপাপাপশশশা ৩ 


(১) কুইদাগের অপর নাম রুহিদাল 


৭৩ শ্ীপ্ীবৈষব মাতা স্ব্য। 





ছিলেনা পরম ধর পরায়ণ মহারাজ যুধিট্টের রাজহুয় যঙ্ছো- 
পলক্ষে -- | 
“ব্রা্ষণভোক্গন বছলক্ষ লক্ষ হয়। 
রুম করিয়া শঙ্ ঘণ্টা ৫ বাজয় 
পুরণ কালে নাহি বাজে বিন্ময় হইয়া) 
রাজ! জিজ্ঞাসেন কষে চমকিত হৈছু]। 
শশ্ খ্বটা নাবাজিল কিছিদ্র হইল।€ 
কু্ণ কহে মহৎ ছিদ্র বৈষ্ণব না খাইল ॥ 
রাজা কহে লক্ষব্যুক্ষ লোক যেখাইল। 
ইহার মধ্যেকি কেহ বৈষ্ণব নাছিল ॥ 
কুষ্ণ কহে নাহি নাহি শুদ্ধ ভক্ত যার!। 
যজ্জেতে আনিয়া কেন খাইবেক তার! ॥ 
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনে যেই ফল। 
এক ভাগবত ভোঞনের নহে ফল £" 
অতএব যজ্ঞ পুর্ণ নাহয় তোমার। 
রাজা কহে তবে কহ উপায় ইহাবু ॥ 
রুষে। কহে তঙ্ধ এই নগরের মধ্যে?। 
বালুশীকি নামে কইদাস আছেন সতবুদ্ধে ॥ 


্‌ 
ভাগবত রসবস্ত অতিসে স্ুপাত্র ॥ 
জাতি বুদ্ধি নাহিকর পরম পবিত্র ॥ শীতক্তমাল গ্রস্থ! 


সী স্ত্রী বৈষ্ণব মাহাত্য । ৭১ 





জ্রীকফের এবন্িল বাকা শ্রবন করিয়া ধশ্ম পুত্র যুধিষ্টির স্বীয় 
ভ্রাতা মহা পরাক্রমশালী ভীম ও ভ্রিলোক বিজয়ী ধনঞ্জঘকে ভক্ত 
কইদাসকে আনিবার জন্ট পাঠ!ইলেন। ভীষ্মও ধনঞ্জয় কার্দাসের 
ভবনে উপস্থিত হুইজলন /**তখন ভীমার্ডভুন কে দর্শন করিয় 
কহিষ্ধস অত্যন্ত চমক্রিত হুইয়। প্রবল বাতাভ্ুত কদলীর স্তায়- 
ঘগধর কাপে সাধু সভষ অভ্তরে | 
আমিনীচ রাজাকেন আমার দুয়ারে ॥ 
্ণ্ডবত করি দৌহে করে বহুস্তব। 
বাশ্সীকি হে ছি ছি একি অসভব ॥ 
পুর্ন; সাধুপ্াহাপদে অষ্টাঙ্গে পড়িলা । 
উঠাইভ্রা টোহে তারে জদয় জইদা॥ 
বিনয় করিয়া কহে মোদের সনে। 
পা প্রক্ষান৷ অতি উচ্ছিট অর্গণে 1 
যাইতে হইবে কপা করি একবার । 
ডেহেঁ! কহে একিএকি কচািয়া কর ॥ 
আমি নীচ অতিক্ষুদ্র অপ্পশ্থ পামবু। 
আমি কিসে যোগ্য যাইবারে বাঁজদ্বার £ 
তবে যদি যাঁউ অজ্ঞ] লঙ্িবারে নারি। 
মো সমান যোগ্য কর্ম করিবারে পাতি ॥ 


২ জীত্রীবৈষ্ষ মাহাত্ম্য । 


রর বরের 





উচ্ছিষ্ট ডারিব আর ঝাড়, ঝাড়ু-দিব। 


পাদ ধোয়াইতে মুই যেগ্য না হইব 
শ্রী্ক্ত মাল গ্রন্থ। 


অনন্তর পরম ভাগবত রুহিদ্বাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীম ও 
ধৃনগ্রয় নানারপ মিষ্ট বাক্য দ্বার। অনুনয় কশিয়া কাহদালকে পঙগে 
লইয়া! নিজালয় উপস্থিত হইেন। মহারাজ যু্টির রৃহিদাপকে 
দর্শন করিয়া বৈষে1বোচিত সন্মান কারয়া সিংহাসনেবলাইলেন 
অমনি বাদকগণ কামী, ঢাক, ঢোল, নাগড়া, টীকার।, মুগ, করত'ল, 
তানপুরা, প্রভৃতি ননাবিধ ঝ্থাগ্ঠযন্ত্র, বাজাইতে আর্ন্ত করিল। 
বদ্দিগণ স্যতি পাঠ করিতে লাগিল, যজ্জে নিমন্ত্রিত দেবতা 
মনুষ্যাদির জয়ধ্বনিতে দশদিক ভীষণ কোলাহলে মুখরিত হইল। 
রৃহিদামের আহারের নিমিত্তজীউ* দ্রৌোণদীকে লান' প্রকার 
সামগ্রী পাক করিতে কহিলেন। রঞ্ধন নিপুন। যাগ সেমী মুলত 
কাল মধ্যে চৈ্বব, চুষ্য' লেহ্, পের, প্রভৃতি বছবিধ শাগ্ঠদ্রব্য 
প্রন্থত করিলেন। অমনি মহারাজ ঘুধিষ্টির রুহিদাসকে ড।কিয়। 
আনিয়া অন্তঃসুর মধ্যে বুদ্ধন শালায় ভোঞ্চন করাইতে বসাইঙেন) 
দ্রৌপদী একখনি সুবর্ণথালে করিয়া লানাবিধ খাগ্য সামগ্রী 
আনিয়া কুহিদামকে ভোজন করিতে দ্বিলেন। অমনি 
গাধু ভহারকে স্মরণ করিয়া মহানন্দে ভোজন করিতে 
$1111লনঃ-- 





তীতী দৈব মাহাত্ম্য । ও 





শশাক শুপ আদি করি ক্রম নাহিগণে 
কিছু কিছু সব ড্রব্য করে আদ্াাদনে ॥ 


ভোঙানের তাত্পধ্য না হত্ব সষ্টর। 
কৃঙ্ঃ ₹কছে জঞ্সাদিলা কোন মে মধুর ॥ 


এইমু]ুর অনুভবে আনন্দ হদয়। 
টি 
জৌপদশর মনে কিছু আবজ্ছা জন্মায় ॥ 


হেন পরিপার্টী কূপে রঙ্গন করিল। 
নীচ কুলে জন্ম খাবার ক্রম না জানিল। 
পূর্ণ শঙ্ নাঝ!জিল রাভ। জিজ্ঞাসয়। 
তা ধত করি কৃষ্ণ শঙ্খেরে কহগ ॥ 
ওরে মুঢ়মতি তুমি ধন্ম নাহি জান। 
বৈষীঁবের গ্রামে গ্রাসে নাহি বাজ কেন । 

জ্খ ধরহে অবিচারে রোধ আমা প্রতি। 
বৈষ্ুবের জাতি বুদ্ধি করিল! দৌপদীশ । 
ইহা শুনি রাজা বছ অন্থযোগ কৈল]। 
পরিহার কুরি সতী লঙ্জিতা হইলা॥ 
তখন বাজয় শঙ্খ ঘণ্টা বার বার। 
গ্রামে গ্রামে স্থানে স্থানে ঘোর চমত্কার &* 

শ্রীভক্ত মাল গ্রন্থ। 


5৪ জী জীষৈঙগক মাহাত্্য । 


বৈষ্ণষ দেখিয়া যেই জাতি বুদ্ধি করে। 
তাহার সমান গাপী নাহিক সংসাদু ৪ 
বুহৎ্ পাষগড দলন। 
তি বুজি কে যেই বৈধ ঠাকুক্ে। 
বযমের আয় গিষা নরকে সে পরের 
টবম্টযাচার তর্পণ | 
আঅতক্তিবিনোদ ঠাকুর মুভোদঘ বসিয়াছেনত- 
পৈষ্থবের জাতি আর পুরা দোষ ধনে 
কত্জাডৎ দো ছে থি সেই লিন্দা করে। 
7 গাঁষ দোঁক লাখে করে অপমার্ক। 
“মদঞ্ডে কষ্ট পাস সে সব অক্দান ॥ 
শ্রীহরিনাম চিক্বীমূদি |? 
শৃদং লা ভগবক্ৎ নিষদং শপচৎ তষা। 
বক্ছতে ভাতিমানাষ্ত।২ ্বজাতি নরকং কখন ? 
ইতিহাম ঘণুচ্চয় । 
হতভাগ্য ব্যক্তি স্রীহরির জক্তজনকে শন, নিষাদ ব. 
"পচ; এইকপ হন জাতি বলিন। কান করে, কিপ্বা মান জাতিয় 
জায় দর্শন করে। মে নিশ্চই নরকে পতিত হ্টয়। থাকে । 
শ্রীহজির ভক্তগণ্ে, হন জাতি ভাবি মলে, 


নিন্দা ঢা করিবে কচাচন। 


জীত্রীবৈষষ মাহা ৭ 





স্দ। আনন্দ ত'মনেঃ পুর্জিবে বৈষবগণে 
ধজ্বীহদির ভক্ত যেই জন ॥' 
ওক্তিরষ্টবিধ/-হাম। সুমন মনেচ্ছোহুণি বতে। 
স বিপ্রেলোঙ্ছুনঃ শ্রীমান স যতি মচ পাগুত॥ 
তন্দৈদেযৎ *তোগ্রাহ্থ” স চ পৃক্ষো যথা হবি ও 
“বড পবা] পুল্ব খত । 
ধাদ ম্েচ্ছ কুলোছুব গ্রোন খ্যাুপও ১. ইহার নান 
ঈয়াদি কীনন করিতে করিতে অঙ্চ বিসর্জন, ৯) জীতগ্সা 
পদ্ধাই আধ্ীর নিত্যঞ্রণ্দ এইবশ নিশয ও তননথকপ অনঠ'ন। 
প্রেণাম পূর্বক ভচ্ত্ি সঙ্কাঁরে ভগসদ করিত ভক্কি শাখের কীতন, 
৪। ভঙ্গবানের রাতুগা তদের পু » শিক আরুমালিন্, €। এ 


কথা গঈ্িণে হবতি। তা জীহতবতে ভব লিরেশু, ৭) আজ আত ববির 
রি একস উট আযাব উপল এহ আছ চিত 
ভক্তি ধ্তমান থাকে সেই ব্দ্জুই দিপ্রেশ, নি, শু মাল। ঘি 2 
পণ্ডিত । ভজন হন্পদি “হাতেই লিবে, এনখ তাহাই নিকটেই 


মহ করিবে, গননাজ্ন চবি শ প্রভাদছে ছেদ হস হন্দিই 
আীহরি ল্য পু্জলীয়ু 


পা 


৪ 


5 


বৈচ্ধাপরাধের পরিণাম চল । 


বফবাপরাধ ছু প্রাকাব খুখা"-. 


৭ শ্ীক্ীবৈষব মাহাত্ম্য । 


“হ্স্তি লিন্দতি বৈছেষি বৈষ্ঃবান্নাভিনন্বতি | 
কুদ্ধতে ষাতি নোহর্ষৎ দর্শনে পতর্নানিষট, ॥, 


বন্ধ পুরাশ। 





১। 'বৈষ্বকে' প্রহার করা। 
২। বৈষণবকে নিন্দা কঝ। 
৩। বঞ্বকে” বিছ্েষ করা 
৪। “বৈষ্ণবকে' অভিনন্দন না করা। 
৫1 'বৈষ্ণবের প্রতি? ক্রোধ প্রকাশ করা। 
৬। 'বৈষৰ দর্শুন? হর্যুক্ত না হওয়া। 
এই ষড়বিধ বৈষ্ণবাপরাধ বড়ই গুরুতর পাপ । সুতরাং দৈবা 
ইহার কোন একটা অপরাধ উপস্থিত হইলেই ভক্তিলত! ছিন্ন (্্ 
হইয়ং যায়। যখাঃ__ 
য্দি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা। 
উপাড়ে ব৷ ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাত ॥ 
শর চৈতন্ত চরিতামৃত। 


ভক্তগণ সর্বদা এই যড়বিধ অপরাধ হইতে দূরে থাকিবেন। 
কখনও বৈষ্ণব দর্শন করিয়া উপহাপ ক্করিবেন না। মার্কগু মুদি 
রাঞ্জা ভগিরথকে বপিয়াছিলেন ২-- 


শ্ীতীবৈষব মাহাত্ম্য শন 
লিন এ নিট টিটিরি রিনি উিউি উরি একাটিনাতর 
যোহি তুগবতংলোকমুপহাসৎ নৃপোত্তম। 
করুতি 'তস্ত নাস্ততি অর্থ ধর্ম যশঃ হৃতঃ ॥ 
| স্দ্ধ পুরাণ। 
কহ নৃপোভম! যে ব্যাক্ত শ্রীহরির ভক্তজনকে দর্শন করিয়! 
উপহাস 'কণেে তাহার ধর্ম, অর্থ, যশ, ও সম্ভতি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়। 
খাকে। 
“পরম বৈষ্ণব হচ্খে। দক্ষরাজ নিন্দা ক'রে, 
পেয়েছিল অজের বদন । 
ষেই যুঢ় আঁিমানে, ভক্তে নিন্দে হীন জ্ঞানে, 
তার হয় নরকে গমন ॥" 
নিন্দাং কুর্তি যে মুষ্টাং বৈষ্ণবানাৎ মহাত্মনমূ । 
পতস্তি পিতৃভি সাদ্ধং মহারৌরব সংজ্ঞিতে ॥ 
সন্ধু পুরাণ । 
যে-্নূর্খ ব্যক্তি মহাত্বা বৈষ্বের নিন্দা করে সে পিতৃগ্ণের 
ঠ্াহিত মহারৌবব লাম নরকে পতিত হয়। 
যে নিন্ন্ত হমঘিফেশৎ তভ্ক্ত পুন্যরূপিণ। 
শত জন্বাঙ্দিত পুণ্যৎ তেষাৎ নশ্যেতি নিশ্চিতম্‌ ॥ 
তে পচযঠেত মহাঘোরে কুত্ভীপাকে ভয়ানকে । 
ভক্ষিতাঃ কীট সংজ্বেন যাবচ্চজ্র দিবাকরৌ | 
ব্রহ্মবৈবর্ভ পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড, ১ম অঃ! 


৭৮  স্ীভীবৈঝব মাহাজ্থ্য । 








ঘে ব্যক্তি হৃধিকেশ ও পবিত্র হুদকব স্ীরষ্ তক্তগণকে নিন্দা 
করে তাহার কৃত শত জন্মাঞ্জিত পুণ্য নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত ছয়; 
এবং সে চন্দ ও হুর্ধের অবস্থান কাল পৃর্ধান্ত ভয়ানককুত্তীপাক 
নরকে কীট দৎশনে ভক্ষিত হইয়া! পচিতে থাকে । বৈষ্ণঝু নিন্দা 
করাত দরের কথা 'অন্য কর্তৃক বৈষ্ণব লিনা শ্রবণ করা ও 
মহাপাপ। কখনও বৈষ্ণব লিন্দ? শ্রবণ করিঞ্েন।। 


 নিন্দাৎ ভাগবতঃ শৃৰং'স্তৎ পরস্ত জনস্য বা, 
ততো নাপৈতি যঃ (সোঙুপি ঘাত্যধঃ অুকৃতাচাত। 
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ রুষত্তী মসতাৎ প্রেভৃপ্চে 
গ্িহর মস্গন্পি ততো বিহবজেৎ স ধর্ম ॥ 
শ।মস্তাগবত্‌।, 
ধে ব্যক্তি ভগবানের অথবা তাহার ভক্তের নিন্দা শ্রবণ রয়! 
দো স্থান পরিত্যাগ করওঃ অন্যন্থানে গমণ না করে গাহার কৃত 
সমুদয় পুণ্যই বিনষ্ট হয় এবং দে অধোগ্ঠতি প্রাপ্ত হইয়। থাকে। 
সুতরাং সমর্থ হইলে কর্ণে অন্থ,লি দয়) নিন্দাস্কান পরি্যাম পূর্ব 
স্থানাগ্তরে গমন করিবে। কিন্তু সমর্থ যইলে (ভগবান বা ভক্ত) 
লিন্দাকারী ব্যক্তির জিহ্বা ছেদন করিবে যাহার নিন্দান্থাল 
পরিতাগ করিতে কিন্বা পিন্দাকারীর জিহ্ধা ছেদন করিবার শক্তি 
লাই, গ্নে ব্যক্তি নিছের প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। 


জী শ্রীবৈষ্ণব মাহা । ১৯ 





কখনও কষ নিন্দ। করিবে লা] বৈষ্বের নিন্দা করিলে 
মনুষ্ের যে কিরূপ ক্লেশ ভোগ করিঞ্জেহয় রাজা রামচন্ত্র খানই 
তাহার জলম্ত সাপ । 
একদিবস জী শ্রীহরিনাম প্রচার করিতে গিয় প্রীনিত্যানম্ছ 
প্রভূ গরম ভাগবত শীল ও প্রভু হুরিদ্ণাপ ঠাঙুর অন্যান্য ভক্তগণের 
সহিত বৈষজঞ্জদ্েষী রাজা রামচন্দ্র খানের হুর্গামণ্ডপে কিছুকলের 
জন্য বিশ্রাম করিতে ছিলৈন 1 রামচন্দ্র খান উহ! জানিতে পারি! 
নিত্যনুদ্দ প্রভু হরিদাসাদি স্কক্তগণকে স্থানান্তরে যাইতে বলিব 
জন্য তাহার একজন ভৃত্য পাঠাইয়াছিল। তখন ভৃত্য শ্রীমন্লিত্যা 
নন্দ ওষভীহরিদা কাদির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলঃ-- 
2সেবক বলে গোসাগ্রি মোরে পঠাইল খাঁন । 
গৃহস্থের ত্বরে তোমার দিব বাসস্থান 
গোয়াপার ঘরে গোশাল। হয় অত্যন্ত বিস্তার ৬ 
ইহ। সঙ্কীর্ণ স্থল তোমার, মনুষ্য অপার ॥ 
প্ুভিতরে আছিগ। ক্রোধে শুনি বাহির হৈল।। 
'খ্মট আঁট হাসি গোঁসাঞ্ি কহিতে লাগিল ॥ 
খনত্য কছে এই ঘর মোর যোগ্য নয়। 
নু গোৌবধ করে তাহার যোগ্য হয়॥ 
এত বলি ক্রোধে গোসাঞ্ি উঠিষ্বা চলিলা। । 
গারে দণ্ড গিতে সেই গ্রামে না রহিল ॥ 





শত্রীধৈষব মাহাত্ম্য। 
করতে 


ইহা রামচন্্র খান সেবকে আজ্ঞাদ্িি। 
গ্োসাঞ্জি স্কাহা বসিলা তারমাটি খেদাইল ॥ 
গোময় জলে লেপিলা স্বণ্থন্দির ্র্গণ। 
তবু রাষচন্দের মন নাহইল পরসন্ ॥ 
দন্যুবৃত্বিরতরামচন্তর রাজার ন। দেয় কর্। 
ক্রুদ্ধ হৈয়। ম্নেচ্ছ উজির আইল তার ফর॥ 
আসি সেই হুর্গ1 মগুগে বাসা কৈল। 
জাবধ্য বধ করি ঘরেমাংম বাধিল | 
স্্ীপুত্র সহিত রাম চন্দ্রেরে বাঁধিয়ধ। 
তার খর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া ॥ 
সেই ধরে তিন দিন অবধ্য রন্ধন । 
আর দিন সবালৈঞা করিল গমন ॥ 
জতি ধন জন খানের সকল নষ্ট লইল" 
বহুদিন পধ্য্ত গ্রাম উর্জাড় রহিল ॥ 
মহান্তের অপমান যে দেশে গ্রামে হয়॥ 
একজনের দোষে সব দেশ নহয় [, 
শ্রী চৈতন্য চব্রিতামূত, অস্তযলশলা, ৩য়পঃ। 
আয়ু? শ্রিয়ং শো ধর্ম লোকানাশিষ এবচঃ। 
হস্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো! মহদতিক্রুমঃ ॥ 
শ্রীমন্তাগবত ১৭। 511৭1 


ত্ীস্রীবৈষ্ষ মাহাত্য। ৮৪ 





মহদতিক্রেম" (অথ্]ুৎ শ্রীহরির ভক্তগণের মাধ্যাদা লঙ্ঘণ করিয়। 
কোন কথা বলিল্ছে মানবের আয়ু, শ্রী,যশ, ধণ্ম, স্বর্ণ লোকাদি, 
কগ্যাণ ও সকল প্রকার শ্রেয় বিন হইয়া যষ্টী। 


রথ গর | 
যখন শ্রীপৌরালঃ মহা প্রভু কুমার হটটস্থ শ্রীবাসাঙগনে বার রুদ্ধ 
ক 
করিয়! ফীর্তনানন্দ *আধাদন করিতেন £সই সময এক দিবপ 
দি 
গোপাল চাপাল [মক কোন একজন্বাচাল ভট্টাচাধ্য 


“ভবানী পুজার সবঞ্জামগ্রী লইয়। 
ধত্রে শ্ীবামের দ্রারে স্থান লেপাইয়া ॥ 
কলার পাতু উপরে খু ইল ওড়ুছুল। 
হ্রদ পিনুক রক্ত চন্দন তণ্ডল | 
মদ্য ভা$ পাশে রাখি নিজ ঘরে গেলা। 
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহাত দেখিলা ॥, 
স্ীচৈতন্য চরিতামৃত, আদিলসলা, ১ ৭শপঃ । 


অতঃপর গ্রামের অন্যান্য শিষ্ট লোক সকল উহা দর্শন করিয়) 
অতিশয় দুঃধিত হইলেন; এবং তখনই হাড়ি ডাকাইয়া বৈষণবের 
অস্প্‌স্য মদ্যাদি* ক্ধ্য জ্ব্যসকল দরে নিক্ষেপ করিয়া জগ 
গোমযের দ্বারা ৈই স্থান পরিশুদ্ধ করাইলেন। ইহার তিন দিবস 
পরেই গোপালচাপাঠুলর ১ 

"সূর্ব[লে হইল কুষ্ঠ বহে রক্ত ধার” 


লী আন্রীবৈষফষ মাহাক্ময । 





“র্নাজ বেড়িল বীটে কাটে নিরন্তর । 
অসহ বেন? দুখে ক্লে অম্তর1%% 


পা! দ্বাটে বৃক্ষতলে বুহেত বগিষ্বা | 
একদিন বলে কিছু প্রভুকে দেঁবিয়া 8 
শ্রীচৈতন্য টরিতামূত, আদেলীল! ১৭৮ পি । 
"ওহে অকিঞন নাথ চির ছুলাল। 
চাহ আমারে প্রভু গৌরাঙ্ছ গোপাল ॥ 


আমার অর্ধিক পাপন নাহি ত্রিভুধনে । 
ঢুঃসহ এ কুষ্ঠ বাধিকর পনিত্রাপে 8, 
এবোল শুনিয়। প্রত রুষিলা অন্তর 
ক্রোধ দুষ্ট চাঁহে কুষ্ট ব্যাধির উপর ॥ 
ম'কুপ্প কহে শুন পাপন ছুরাচার । 
বধের লিন্বী তুমি কৈলে কোন ছার? 
নংসারে যতেক জীব সব মোর মিত্র । 
বৈষবের দ্বেষ করে সেই মোর শঙ্কু 
বৈধব্র অপরাধ করে যেই জন ।€ 
তার পরিত্রাণ আমি লা কৰি কখন ॥ 
বাছিরে পরাথ দেখ এই মোর দেহ ' 
বৈষাক অভ্ভরে প্রীণ লাতিন্দ জক্ষেহে॥ 


জীত্রী বৈষ্ধ মাহজা। চি 

নদ ১ টি ক নিউ টি সি 

বৈষ্ণপ্রের সেবা করে মোর করে দ্বেঘ 

তার পরিভ্র? কবি ঘুচাইয়ে ক্লেশ॥ 

বৈষাবের হিংসা করে যেই মু জন্ষ। 

নরকে গড়ছুয় তারঞ্জাহিক থণ্ডন। 

বড মূলে, মধ? "5 

আর গ্াপী তক্ত দ্বেধী তে বেলা উদ্ধারিয মূ. 

কেজি জন্ম এই মতেনুলীড়ায় খাওয়াই মু ॥ 

স্্রবাগে করাইলি তুই ভবানী সদ! 


হট 
কেটি জন্ম হব তে!র রৌরবে পতন ? 
(বদ্ধ বঙ্গি গেন্ঠা ভ করিতে গঙ্গা লাম: 


সেই পাপী দু দুঃখ ভোগে লা যায় হারান ও 
শশা কাঁর যবে গ্র ভি লগা চলে গোল । 
তথা উুতে যনে কুলিযা গুজে জামিল 
৪তবে দেই পাপ পড়ল লই শুগ 

চিত উপ্দেশ্কিল হইয়া কান ॥ 
জবা 8 পত্জানে আছে আগরাদ, 
জথাযাহ 4তহ ধর্দি করেন এছ । 

তবে তোন& এই গাগ বে বিগোলিল 
খি পুন উছে নাহি কত আছবণ 





৮৪ ্রীত্রীবৈফব মাহা সবয। 


তবে বিপ্র শ্রীবাসের লইল শরপ। 
তাহার কৃপায় হৈল পাপ বিমোচন | 
শ্রীচেতন্য চরিতামৃত, আদ্দিলশল। ১৭শপঃ। 


দৈবাৎ বৈষ্ণবাপরাধ উপস্থিত "ইলে থে মহাগুভব বৈষ্বের 
মিকট অপরাধ কর! হয়, তৃলাপেক্ষা সুনশচ ভাবে তীহার নিকট :€ম 
প্রাথনা করিবে । তিনি অনুগ্রহ পুর্ববক অপরাশীঙ গ্রতি গ্রমন্ 
হইয়া নিজে ক্ষমা করছ শ্রীহরির্‌ চরণে এ অর্গরাঁধীর জন্য ক্ষম: 
ভিক্ষা না চাহিলে কখনও অপরাধ মোচন হয় না। মহষি ছুর্বাশ। 
ও অত্থরীষ রাজার বিবরণই ইহার জলস্ত প্রমাণ । | 


"একদিবম মহাভাগবত অশ্থরিষ রাজাদ ভবে প্র্রম তেজন্বী 
হুব্বাশামুনি অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। রাজা মহষ্ষিকে দর্শন 
করিয়া শী আসন হইতে গাত্রোখান পূর্বক আসন ও পাচ 
দ্বারা যথাধিহিত অতিথির অচ্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুে চরণ সমীঞে” 
দগডায়মান হইয়া হুর্বাশাকে ভোজন করিতে জন্ভুরোধ কদিলেন। 
রাজার প্রার্থনায় ক্পীকৃত হইয়া হূর্দাশ মুনি"মধ্যাহনু সময়ে কর্তব্য 
কম্ম সাধন করিবার জনা পুতঃ সালিল। যশুনার নশরে স্নান করিয়া 
পরং ভ্রদ্দের ধ্যানানন্দে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন+ ইতি মধ্যে 
দ্বাদশীর মুহত্তকাল্‌ মাত্র অবশিষ্ট থাকার, ধর্মমত অন্বরিষ দ্বাদশীর 
গারণ না করিলে ব্রত ভঙ্গ হয়। অথচ ত্রাহ্মণকে ভোজন ন/ 


